প্থ। 


ধর্ম এবং আধ্যাত্ব-বিদ্যা সম্বন্ধীয় 
স্বাঙিলন্ক সভ্জ । 


লি উিলল 


ত্রয়োদশ বর্ষ, ১৩১৬ সাল। 


শ্্রীহীরেন্দনাথ দত্ত এম্‌, এ, বি, এল, 


ও 


শ্রীমন্মথমোহন বশ বি.এ, 
সম্পাদিত । 


কপিকাতা থিওসফি কাল সোঁসাঈটী। ৮৭ নং 
আমশাষ্ট বাট হইতে 
প্ীক্ষীরোদ গ্রলাদ বিগ্যাবিনোদ কর্তৃক 
প্রকাশিত । 
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প্রিন্টার £__ভ্রীআশুতোহ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মেট্কাফ প্রেস্‌, 
৭৬ নং বলরাম দে ট্রাট,_-কল্পিকাত! 











১৩শ ভাগ বৈশাখ, ১৩১৬ সাল । ৃ ১ম সংখ্যা 





আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর । 


গত বৎসরের পন্থার পাঠকগণের ও পন্থা'র প্রতিপাগ্য পবাবিস্যা সমিতির 
স্থুখ ছুঃখ পাপ পুণ্যাদির সমস্ত ফল শ্রীতগবৎ চরণে সমর্পিত হউক। ু। 
মানব বুদ্ধি বা অবুদ্ধিপূর্বক যে সমস্ত কর্ম করে তাহা বুঝিতে গেলে 
ভগবানেরই কর্্ম। কিন্তু'এই মহা! স্থত্রটী হৃদয়ে ধারণ করা চাই এবং কর্ত! 
কর্মদি কারকাদি জ্ঞানে একরস ভগবানের সন্বার উপলব্ধি হওয়া চাই। 
গতবায়ে তৎসন্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। এবারে ব্রহ্মবিদ্ত/ কি তাঁহার 
আলোচনা আবশ্তক। কারণ পন্থ। ও পরাবিগ্ভ। সমিতি যথাসময়ে শ্রীগ্ুরু- 
চরণে উপনীত হইন্প! এখন যোগ শিক্ষার জন্ত চেঠিত রহিয়াছে । সাধনার 
প্রারস্তে স্বরূপ প্রতীতি ন! হইলে সাধনায় ফল হয় ন|। 

বিদ্যা কি? নীলকণ্ঠ শ্ীমঙ্দেবী তাগবতের বৃত্তিতে একস্থানে বলিয়*” 
“জন্তমুধ! শক্ষিরেব বিস্ত/” ৷ অন্তমূ্থা শক্তির নাম বিস্তা। শক্তি ক 
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বলে % এ বিষয়টী বুবিতে গেলে পরা, পঞ্তত্তি, মধ্যমা, বৈথরী বাকু লুক 
অথবা কলা ব1 বিদ্ধ শক্তি, বিন্দু ও নাদের তত্ব বুঝা চাই। সর্বময় একরস, 
আনন্দময় চতন্তকে ভগবান্‌ বলে। ভগবানের শ্বরূপাভিবাক্তিকে সৃষ্ট 
বলে। প্র ম্বরূপাঁভিব্যক্তি প্রকৃত চারিটা মহাভাবে দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে 
বাক বলে। শ্রীমস্তাগৰবতে একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৭শ গ্লোকের 
টীকায় পৃজাপাদ শ্রীধর শ্বামী বলেন ষে মনুষাগণ কেবল বৈথরী বাকৃ প্রয়োগ 
করেন এবং অস্তনিহছিত আর তিনটা বাক্‌ জানেন ন1। 
চৈতন্তের অভিব্যক্তি অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝ যাঁয় যে 
সকল অবস্থাতেই তাহার মধ্যে একটী আমি বা আত্মজ্ঞান ও জগৎ বা 
অনাত্মজ্ঞান, ছুইটা অবিচ্ছিপ্নভাবে অস্তনিহিত আছে। আমাদের চৈতন্তের 
যেবপই অভিব্যক্তি হউক না কেন তাহাতে এই ছুই প্রকার ব্যঞ্জনাশক্তির 
ক্রিয়া দেখা যায়। ফলাকাজ্জা শূন্য ধন্মজীবনে ব্যাপৃত লোকের মধ্যে কিছু 
দিন পরে কোথা হইতে একটা আমিজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হইয়া পড়ে। 
তন্রপ আত্মতত্ব নিরূপণ ব্যাপৃত স্থুলাভিমানবর্জিত যোগীর চিত্তেও কোথা 
হইতে [1909 লোক ব1 জগৎ জ্ঞান ফুটিয়৷ উঠে। যোগী স্থূল জগতে সমস্ত 
চিত্ববৃত্তি আপনাতে পর্যবসিত করিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। স্কুল আমি- 
জ্ঞান অন্তহিত হুইল, স্থুলশরীর পড়িয়া গেল কিন্ত দেখ কোথা হইতে তাহার 
চিত্তে আমি ভাবের প্রতিদ্বন্দী সুক্ষ জগৎ বা লোক প্রতীত হইল। এইরূপে 
যে অবস্থায়ই যাই না! কেন বিশিষ্ট আমি-ভাব থাকিতে গেলে তাহার 
বাঞ্জক জগৎভাব থাক চাই। এই মহা সত্য অবধারণ করিরা যোগমার্গে 
স্থলোস্তর জগৎ বা বস্তভাব ত্যাগ করার উপদেশ প্রাছে। বস্তকে সুক্মভাবে 
দেখিতে শিখ তুমি যে হুস্স তাহা দেখিতে পাইবে। বস্তকে কারণভাবে 
দেখিতে শিখ তোমার কারণাত্ম। প্রতিষ্ঠিত হইবে। তেমনই অপব পক্ষে 
মহাপুরুষ বা ভগবান্‌ ভাবে তোমার বিশিষ্ট আমি-জ্ঞানকে ন্যন্ত করিলে 
তৎসল্পে উচ্চতর লোকেরও প্রতীতি হয়। বিশিষ্ট আমি ও জগৎ পরস্পর 
অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট।- এই গ্রুব সত্যটা সর্বদা হাদয়জম কর! চাই। 
শণে বাক্‌ চতুষটয়ের মর্ম কি তাহা আলোচনা! করা যাউক। বিশ্লিষ্ট 
তাবে বিশিষ্ট আমি-জ্ঞানের বা! উপাশ্ত বস্ত-জ্ঞানে চিত্ত স্থাপিত 
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কৰিলে সুন্দাদি লোকসকল প্রতীত হয় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে €ভদাত্মক 
বিশিষ্ট জানের খেলার অবমান হয় না। এই ভেদাত্মক*ভাঁবের অভিব্যক্কির 
নাম ট্রথরী বাঁক বানাদ। বদিও জগৎ ও আমি সংশ্লিষ্টভাবে থাকে তত্রাচ 
চৈতন্তের এই প্রকার অভিব্যক্তিতে আমি যে জগৎ হুইতে বিশিষ্ট এই ভাঁবটা 
সকল অবস্থায়ই রহিয়়| যায়। কেবল প্রয়োজন, অর্থ, কাম' প্রভৃতি ভাবে, 
আমি.ও জগৎ একত্র থাকে । যেমন ট্রাম গাড়ীতে চড়িয়া অন্তত্র যাইবার 
সুবিধা হয় বলিয়! আমি ট্রাম গাড়ীতে চড়ি ও তাহার প্রতিদবন্দী সত্ব! স্বীকার 
করি এবং ধেমন তাই বলিয়া আমি ও ট্রাম গাড়ীর মধ্যে যে ভেদটুকু থাকে 
সেটুকু দূর হয় না, তদ্রপ বৈথরী ব1 নাদ ভাবে মবস্থিতি চৈতন্তে জীব ও জগৎ 
সংশ্লিষ্ট হইলে তাহাদের মধ্যে প্রভেদ রহিয়া যায় । এই ছুইটাী বিকুদ্ধ ভাবাপয় 
বস্ত কেবল কাঁম বা প্রয়োজন জ্ঞানে পরস্পরের সহিত সংগ্রিষ্ট থাকে। সেই 
জন্তই সাধকের এ অবস্থায় কামের বা কামনার প্রয়োজন আছে। যে সাধক 
যত উচ্চ কামন' দ্বারা প্রণে!দিত হইয়া সাধনা করেন লৌকিক ভাষায় আমর! 
তাহাকে তত উচ্চ বলিয়া গণনা করি। এইবপ সাধনা করিতে করিতে 
একদিন সাধকের মনে একটী ঘোব সন্গষেহ উপস্থিত হইবে, তাহার সন্দেহ 
হইবে এই যে, যে বিশিষ্ট আদরেব “আমি* কে লইঞজ! এতদিন সাধন! হইতে 
ছিল তাহা! বোধ হয় প্রকৃত “আমি” নহে। তিনি বুঝিতে পাবিধেন যে 
বিশিষ্ট আমি জ্ঞানে ব| বিশিষ্ট জগৎ্জ্ঞানে প্রকৃত আত্মতত্ব নাই, তিনি 
দেখিবেন যে এ কাম বা তৃষ্ণার মধ্যে বিশ্বাপত্মিক এক মহাশক্তির খেল! 
হইতেছে ও এই মহান চৈতন্তের ভাবের সহিত তুলনা করিলে বিশিষ্ট আমি ' 
বা! বিশিষ্ট জগতংভাব অনিত্য অকিঞ্চিংকর বলিয়া! গ্রতীত হয়, তখন আর 
তিনি বিশিষ্ট অহং জ্ঞান স্থাপনে বেষ্টিত থাকিবেন লা পরস্ত যাহাতে এই 
বিশিট আমি-জ্ঞানের মধ্য দিয়া সেই বিশ্বাত্মিক সর্ব সংষমনকারিণী 
চৈতন্তময়ীর অভিব্যক্তি হয় তাহারই চেষ্টা! করেন। 
এইরূপে ক্রমান্বয়ে নাঁদ বিন্দু আদি ভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধক” যখন 
শক্ষিভাবে অবস্থিত হন, তখন তাহার চৈতন্তে একটা মহ্থাভাবাস্তর উপস্কিড 
৩, । সেভাবান্তরের স্বপ্ূপট1 কি? তখন তিনি আর ৰিশিষ্ট আিরান 
স্বাপন! করিতে ব্যস্ত হইবেন না। তখন চৈতন্তে যে খেলা হউক নাঁ কেন 
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তাহাতে বিশিষ্ট আমি ও ততপ্রতিদন্দ্ী বিশিষ্ট জগৎ বা বস্তু ভাব প্রন্িষ্টিত- 
হইবে না। তখন আর আমি এই ছিলাম এই হইয়াছি এরূপ ভাব “দেখা 
যাইবে না| বৈধরী অবস্থায় যেমন যে প্রকীব চৈতন্টের ক্রিরটিহউক » কেন্ত 
তাহান্তে কেবল কোন এক বিশিষ্ট আমির ব1 বিশিষ্ট বস্তর অভিব্যক্তি, বাঞজন। 
বা গ্রতিষ্ঠ। করা হম, এখন আর তদ্রপ হুইবে না। চৈতন্ত আর বিশিষ্ট 
আমিকে দেখাইবে না, পরন্ত সকল ক্রিপ্নার মধ্যেই সর্ধব্যাপিনী জীব ও 
জগদাঝ্সিকা শী শক্তিকে দেখাইবে। মনে করুন আমি যোঁগমার্গে কোন 
বিশিষ্ট ক্রিয়ায় ব্যাপৃত আছি। ক্রিয়ার ফল হুইল, তাহাতে আমি কি 
দেখিলাম । আমি দেখিলাম যে বিশিষ্ট ক্রিয়ার ফলেই বিশিষ্ট গুরুরূপ বাক্কির 
অহং নামধেয় বিশিষ্ট জীবের উপর বিশিষ্ট রূপার ফলে এই বাপার সংঘটিত 
হইল। অন্ত জীবে ইহ। হইতে পারে না। অন্য জীব ইহার ফল পাইতে 
গেলে তাহাকে এ বিশিষ্ট সাধন! কবিতে হইবে। ফলতঃ এক কথায় 
বলিতে গেলে এই ক্রিয়া দ্বার চৈতন্যেব এই প্রকাব অভিব্যক্তি দ্'ব। আমার 
বিশিষ্টকপ সুদৃঢকপে প্রতিষ্টিত হইল। কেহ কেহ এই ব্যাপারে উচ্চতর নিয়ম 
বা 101807 1থ৮ দেখিতে পাইবেন । কিন্তু সেই উচ্চতর নিয়মের কেন্দ্র 
আমি। কেহবা ভগবানের কৃপা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সে ভগবানও 
বিশিষ্ট ক্রিয়া বা ভাবেব পক্ষপাতী বলিয়া! তাহার ফলঞ্করূপ এই বিশিষ্ট জ্ঞানের 
দ্বারা সাধককে জগৎ হইতে বিশেষিত কবিয়া দ্িতেছেন) সুতরাং যে রকম 
ভ!বে চলি না কেন বিশিষ্টতার হাত এডাইতে পারিব না। কিন্তু শক্তিভাব 
প্রকর্টিত হইলে আর কার্য কাবণ অঃসন্ধানবপা কোন বিশিষ্ট শক্তির 
কেন্দ্র স্বদ্ীপ ভেদভাবাপন্ন আমিকে দেখিতে পাইব না। তখন বুর্খিব যে 
বিশিষ্ট ক্রিগ্গার মধ্য দিরা একই শী শক্তি প্রকটিত হইতেছেন। তখন 
বুঝিব থে আমার ভেদভাবাপন্ন আমি যতই কিছু করুক না কেন এই শক্তির 
অভিব্যক্তি না হইলে কোন ক্রিয়ার কোন ফল হয়না। তথন বুঝিব থে 
শক্তির গতি আমার বিশিষ্ট আমি স্থাপন! করিবার দিকে নহে, তাহার 
গতি ঈশ্বরেব মহিম। প্রকাশের জন্য । তখন আব আমিকে দেখিয়াই তৃপ্ত 
হইব *1। 'পরস্ত শক্তির অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া পরমেশ্বরের করুণামক্ী 
সত্বার অভিব্যঞ্জন। দেখিতে শিখিব। 
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£পাধনার এই রহস্তটী বড়ই ঘর্গম। একটা দৃষ্টান্ত লইলে বোধ হুঙ্গ আাবটী 
পরিস্বুট হইতে পারে। আমরা বিশিষ্ট ভেদ ভাবাপন্ন বলিয়াই মূর্তি আদি 
বশিষ্ট ভাবের কল্পনা না করিলে সাধনা করিতে পারি ন1, কিন্তু যখন 
স্বকল্পিত মূর্তির ভিতর দিকস। প্রণী শক্তির অভিব্যক্তি হয়, তখনই সৌভাঁগ্যবান্‌ 
জীব বুঝিতে পারে যে জগতের সামান্ ব্যাপারের মধ্যেও কেবলমাজ্র সেই 
প্রন শক্তিরই ক্রিয়া হইতেছে । এ শক্তি সর্বব্যাপিনী, পাপী ও পুণ্যস্বা সকল 
প্রকার জীবকেই ধারণ করিয়া বহিয়াছে। চোব যে হস্ত দিয়া পরস্বাপহরণ 
করে তাহার মধ্যেও এ শক্তির ক্রিগন। দেখা যার। কিন্তু তাহা দেখিতে গেলে 
ক্রি! বা বাক্তির বিশিষ্ট ভাব বা বিশিষ্টত1 বাচক মান ভুলিয়া যাওয়া চাই। 
বিশিষ্টতা জ্ঞানে আবদ্ধ জীব সাধুর কার্ধ্যে এক ভাব দেখেন ও পাপীর কার্ষ্যে 
আর এক ভাব দেখেন। কিন্তু প্রকুত সাধক একই ভাব দেখেন, তিনি আর 
পার্থকা দেখেন ন1। যখন প্রত্যেক জীবনব্যাপারে আমরা আর ক্ষুদ্র 
আমিত্বের খেলা দেখিতে পাইব না, তখনই তাহার ভিতর দিয়া এ্রণী শক্তির 
অতিবক্তি দেখিতে পাইব। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা কর্তবা যে এই ভাব 
জোর করিয়া মঃদে না। যতক্ষণ মামাদের দৃষ্টি উচ্চ বা নীচ বিশিষ্ট বস্তু, 
বাক্তি বাসত্বার দিকে থাকিবে ততক্ষণ বিজ্ঞানের আশা নাই। বিজ্ঞান 
9০16109 ।বশিষ্ট ভাবের প্রতিকূল, সেবস্তকে খোঞ্জে না, সর্ধদাই একতার 
অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সামান্ত কার্ষ্যের জীবনব্যাপার 
পরিদর্শন করিতে কুষ্ঠিত হয় না, সামান্ত কার্যের ভিতর দিয়াও যে শক্তির 
অভিব্যক্তি হইতেছে তাহ! বুঝিতে পারিলে মানবের ভিতর দিয়! অভিব্যক্ত 
শক্তিকেও বুঝা! যায়, ইহা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত ভাব নাই ও ব্যক্তিগত 
ভাব থাকিলে বিজ্ঞানের আশা নাই। এইত গেল শক্তির কথা৷ পরাবিস্তা- 
সমিতির মধ্যে কয়ঞ্জন এই ভাবে দীডাইতে পারিয়াছেন, কয়জন নগণ্য, 
সামান্ত মানবের ভিতর এই শক্তির আভাস পাইয়াছেন। কেবল বড় কথা 
বলিলেই হইবে না॥ কেবল অযথা মহাপুরুষগণের নাম করিলেই ক্ষুধা! মিটিবে 
। না, তৃণ্ডি হইবে না। যদি দতাদশী হইয়া থাক তাহা হইলে ক্ষুদ্র সু 
মানবের জীবনের মধ্যে প্রশী শক্তির ব্যঞ্জনা দেখিতে পাইবে । গু ছিমালয়- 
বাসী জনৈক খ্যাতনামা খধির দোহাই দিয়া তাহার উক্তির ভেদভাবাপনস 
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কদর্থ করিলে চলিবে না। যে শক্তি দেখিবার জন্য আমরা রামশ্ঠ।মাদি বনি 
গণের মাহাস্ম্য ঘেষণ! করিতেছি তা সর্ব প্রথমে আমাৰ ভিতর দেখা 
চাই ও আপনাকে সেই মহাশক্তিদ্বার| শক্কিমান্‌ ও প্রতিষ্ঠিত মনে করা গ্চাই 
কিন্তু তাহা হইলে আর বাহিরে লোকের সন্ধানে বেডান হইবে ন1। 
". বিদ্ভাব অর্থকি? বিদ্ধা চৈতন্যরূপিণীবই অভিব্াক্তি। ঈশ্বর চৈতন্তই 
বিদ্যা ও অবিগ্ভাৰপে খেলিতেছেন। দেবী ভাগবতে আছে-__ 
তেদবুদ্ধিত্ত সংসাবে বর্তমান! পরবর্তিতে । 
অবিদ্ছেয্ুং মহীভাগ বিদ্যা ট তন্িবর্তনম্‌॥ (১--১৮--৪২) 

চৈন্তেব €0)১019891)035) একটা স্বভাবিক্ক ভব আছে । চৈতন্থ থে 
ভাবেই খেলা করুন না কেন সর্ব! সব্ধভাবেই আমি বা আত্মাকে 
দেখাইতেছেন। চৈতন্ঠময়ীব খেল! ছুইটী মছাভাবে হইয়া থাকে, চৈতন্য 
আমি কে 'দথাঁন ও তৎসঙ্গে সন্ব বা জগংকে ও দেখান | যে তাবে আমি কে 
দেখান তাহাপ্প নাম “সা৯হং” ভাব। যে ভাব জগৎকে দেখান তাহার নাম 
“নর্বং খনিদং ব্রহ্ম” ভাব ভ্হটী ভাব বান্তবিকই পুথক্‌ নহে, তবে যেমন 
অস্ক কষিতে গেলে আমবা পর্ণ্যাযক্রমে অঙ্ক কষি তদ্রপ সে মহান্‌ বিশ্ববাপী 
পরমাজ্মাব একহ1 বুঝতে গেলে ক্ষপ্র মানব হয় প্রধানতঃ আমিকে 
অবলম্বন কবিয়| দয় গ্রধানতঃ সর্কে অবলম্বন করিয়া বলিতে আবন্ত 
কবে। কিন্তু এ ছুই ভাবের মধ্য দিয়াও বিদ্যা সর্বদা! পরমাত্ম! বা ত্রন্মেরই 
স্থাপনা করেন। সাধক না হইয়াও 72৮১1 1)277197 প্রভৃতি কত 
লোকে মানবের [07081105র সেবায় জীবন উৎসর্গ কবিয়াছেন। তাহার 
অর্থ এই যে তাহারা ক্ষুদ্র মানবে মধ্যে কি এক অপবূপ, অপূর্বভাব 
দেখিতে পাইয়াছেন যে তাহাতে আকুষ্ট হইযা পৃথক আমির তৃষ্াও ভুলিয়! 
যাঁন। তাহার ফলে তাহাদের মধো সঙ্গে সঙ্গে ভ্দোত্বক প্রকত আমির 
অভিব্যক্তি হইতে আরম্ভ হয়, কর্মযোগ এই জ্ঞানে স্থাপিত। কর্মযোগে 
সর্ব্ং খন্থিদং ভাব পরিপুষ্ট হয়। পূর্বোক্ত প্রকারে সাধকের মানব সেবায় 
সখ থাকিয়াও প্রক্কৃত পক্ষে মানবের এশ্থিবিক ভাবের উপাসক, সেই জন্ত 
তাহাদের সংধনাতেও বিদ্যা আছে। 

বিষ্ঠা ঈশ্বর-উ নুখিনী ও অবিদ্য! বিশিষ্টতার ব্যপ্তিক। এই মহ্াসত্যটা 
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বুঝিতে হইবে। ছুইএর মূলে এক জাতীয় শক্তির ক্রিয়। দেখা যায়ঞা ছুইই 
আমি দেখাইতে চেষ্টা করে। তবে অবিগ্ভার ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত আমি 
সর্বদা ভেদাজুক। যতক্ষণ সাধনা, প্রধত্র ও ক্রিয়ার ফলেজ্ঞাত বা অজ্ঞাত 
ভাবে “আমি,” গুরু, ভগবান্‌ প্রভৃতি থে কোন নামধেয় ভেদাত্মক জ্ঞানের 
পরিপুষ্টি হয়, যদি সাধনার ফলে আমবা আপনাঁকে সমষ্টি জীবভাব হইতে, 
পৃথক করিয়! দেখিয়া ফেলি তবে জানিব যে বিদ্যা আমাদের ভিতব অবিদ্যা 
রূপে খেলিতেছেন। আর ষখন কি সামান্ত মানপিক প্রভৃতি ব্যাপারে, কি 
বহিজগতের ক্ষুদ্র বা বৃহ ঘটনার মধো অপরিষ্কট ভাবে সেই পরম একরস 
'াত্মতত্বের বা ভগবানের ব্যঞ্জনা দেখিতে পাই তে জানিব যেতিনি বিদা 
স্ববূপে খেলিতেছেন। 
ব্হ্ম-বিদ্যাই বিদ্যা, ব্রহ্ম বিদ্যায় বিভিন্ন লাক, বিভিন্ন জীব, বা বিভিন্ন 
শক্তির বর্ণনা থাকতে পাবে কিন্ধ তাহাতে সাধনকর মনে ব্রহ্মভাবই ফুটিয়া 
উঠে। যদি তাহ1 না ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এখনও ব্রহ্মবিদা 
আমাদের ভিতর খেলিতেছেন না। হিমালয়গহ্ববে স্থল বা স্থম্মম ভাবে 
রক্ষিত গ্রন্থাদির মধ্যে ব্রবিদ্যা নাই। হিমালযনবাপী কঠোর তপঃশাল রাম বা 
শ্তামাভিধের় কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা থধষির মধে।ও ব্রহ্মবিদ্যা নাই। কিন্ত 
পর, পুষ্প, ফল ব! তোরঃ দ্বারা ভূবিনির্মিত শিবলিঙ্গের উপাপনাকাগণী অজ্ঞ 
স্ত্রীলোকের মধ্যেও এবং কেবল কুষ্ট বোগীদেব সেবায় জীবন উতৎসর্গকারী 
17509 799701৩॥এব মধে ও থাকিতে পাবে সেইজন্য বলি বিশিষ্ট লোকে, 
বিশিষ্ট মতে, বিশিই্ সমাজে ব্রহ্ম দ্য! খুঁজিতে যাইও না। ভাব সংশ্ুদ্ধি কর, 
নিজের সামাজিক বা ধন্মরজীবনে ভেদাত্মক “আমির” খেলা দেখিতে যাইও 
না। তাহ! হইলে এক দিন হয়ত চৈতন্তময়ী বিদ্যাবৰপে তোম!র ভিতরে 
খেলিতে পাবেন ও আপাততঃ বিভিন্ন সস্ত ও শল্ভিনিচয়ের মধ্য দিয়। সর্বদ। 
পরিব্যক্ত ব্রন্ষেব ব্যঞ্জনা শিখাইতে পারেন, তাই এস সকলে মিলিয়। সেই 
গায়ত্রীবূপিণী মহাভাবময়ী মহাবিদ্যার উপাসনা কবি। ব্যক্তিগত ভাব 
লইযা কলহ ও দ্বন্দ করিলে কিছুই হইবে না। 
** আমাদের সকলের মধ্যেই আমি ভ্তান্টী আছে, সেইটা নুতন এক্ষারয়! 
আনিতে হইবে না। যাহ! আছে তাহার জ্বালায়ই অস্থির কারণ তাহা 
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সর্বদ। বিপ্রিষ্টতা স্বার পরিচ্ছিন্ন। কি যে|গে,কি ভোগে, কি জ্ঞানে, কি অজ্ঞানে, 
কি স্থলে, কি সুষ্ষ্ে। আমরা সেই ভেদাত্মক আমি স্থাপনা করিতে হন, 
আবার মোহের বশে সেই পন্থাকে যোগ নামে অভিহিত কৰ্রি। ইহাকেই 
ংসার-রেগ বলে। "্তেদ বুদ্ধিন্ত সংসারে বর্তমান প্রবর্ততে”। তবে কিঞ 
প্রকারে দেই বিদ্যা আমাদের ভিতরে প্রকটিত হইতে পারেন তাহাব 
আলোচনা করা যাউক। আমর] দেখিয়াছি যে ষেমন আমি তেমনই জগৎ 
যেমনই জগৎ তেমনই মামি। ক্ষুদ্র কেন্দ্রীভূত আমি ভূলিতে গেলে [30079- 
10165 বা সমষ্টি মানব ভাবের প্রতিষ্ঠা কর! চাই! কাধ্যের ফধা।ফপ যদি ক্ষুদ্র 
আমিত্বে লীন হয় তাহ। হইলে কি প্রকারে আমাদের প্রকৃত আমিব অভিব্যক্তি 
হইনে ? কি ধর্মে, কি সংসারে আমাকে ভুলিয়া! সমষ্টি মানবের কল্যাণ ও 
উন্নতির কামনায় প্রণোদিত হইয়া যদি কাধ্য কবিতে শিখি তাহ। হইণে 
অল্পে অল্পে সেই বিশ্বাত্মিকা দেবীর একতা ভাব সয়ে প্রবেশ করিতে পারে। 
সই অণ্য ব্য কিতা। কা পাবিনা। সঝিতির নাভ একস ত্রক্ষ হইলেও উঠার 
মধ্যে এত করিয়] দমষ্টি মানব বা জীবকুলের সেবা ধন্ম্টী এক মাত্র প্রধানতম 
উদ্দেস্ত হইতেছে । জীব সেবাব্রতটী কারমনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে। 
আমর! ভগবান্কে পাইবার অন্ত সাধন করি। কিন্তু তাহার মধ্যেও 
তেদাত্মক আমি রহিজ্] যায়। কিছুতেই উহার হাত এড়াইতে পারি না। 
সেই জন্তঠ আর সাধানার ভিতর দিয়! ভেদতাবাত্মক আমির অস্পুসম্ধান কবিলে 
চলিবে না। অথচ ভেদভাবাত্মক আমি ভিন্ন যে অন্ত আমি আছে তাহাঁও 
সুম্পষ্ট তাবে বুঝতে পারি না। সেই জন্ত সর্বপ্রকার কৈতবশূন্ত হইব] 
জীবসেৰা ব্রতে ব্রতী হওয়া চাই। জীবের সেবাই আমাদের সমস্ত কন্মের 
ক্ঠীপাথর করিতে হইবে। অথচ এ সেবা অহংকার দ্বাবা প্রণোদিত হইয়া 
করিলে হইবে ন|। বখন সাধন করিতে বর্স, তখন দেখিও যে সাধনার ফল 
কোথায় যাইতেছে, কে খাইতেছে, সংসারের অন্তান্ত কার্যের মধ্যেও দেখিতে 
হইবে ষে কাহার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। সাখধান থাকিতে হইবে যে কোন 
প্রকার ব্যক্তিগত ভাবে জীবের প্রর্কৃত হিত তুলিয়া! না যাই। এখন বুঝিয়। 
দেখ খত জীবকুলের মধ্যে ধর্ম ও নীতির কতটা আবশ্তক আছে। ধর্ম 
ও নীতি স্বারা ই ক্ষুত্্ জীব ক্ষুত্র আমিত্বের ভাণ কতকট] অতিক্রম করে এবং 
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অন্তাহ জীবের প্রতি তাহার কর্তব্য দেখিতে পায়, এইকপে জীব বুঝিতে 
পারে যে সকল জীবই পরস্পর সংশ্লিষ্ট। যথন কোটী জীবের আত্মোৎসর্গ 
দপ্করা এঞ্চ একটী' স্থল ইন্দ্রিয়ের অভিবাত্তি হইস্বাছে তন অন্তান্ত ব্যাপারে ও 
যে মামি জীবের শিকট কত খণী তাহা বুঝি”ত পাবাষাগ্ন। বুঝি বা না 
বুঝি, বাস্তবিক পক্ষে সকল জীবেব একই জীবন । শীতি বা ধন্য এহ ভাব 
দেখাইবার চেষ্টা করে। উহাবা সেই পরম! বিদ্াারঠ পাঞ্ক ও একত্বের 
জ্ঞাপক। সেহ জন্ত পুনশ্চ বলি থে সকল ন্যাপাবেই গানের ভিত আমা'দব 
কম্মেব মান বলিয়া গণ্য করা চাই, তবেই বিশিষ্ট অহ* ভাবির মোহ অতিক্রম 
করিতে পারা যায়। কিন্তু যদি তাহা না দেখিয়া, ব্যক্তিগণেব কর্তবোর দিকে 
না চাহিয়া তাহাদের ক্ষমতা বা অধিকারের দিকে চা্ভ তাহা ছইাণ আমাদের 
জ্ঞান ও প্রযত্ব ভেদভাবে পরিস্থাত হইবে। আমরা অবিগ্ভাব বশীভূত হইব 
ও পরাবগ্ঠ/ সমিতিব মধ্যে থাকিয়াও শিত্যম্মরণীয়, প্রশান্ত মহাপুকষগণের 
অভেদাত্মক প্রেমরস দ্বার! সদা উজ্জীবিত থাকিয়া৭ অবিদাাবশে একবস 
ভগবান্কে না দেখিয়া? বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখিয়া ফেলিব। - 
পন্থ। ও পরাবিদাস্মিতি এই মহ? স্ম্তান্থলে উপপ্তিত হইয়াছে। 
দন্ুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধং ঈদ্ূশং” | একবার অক্ুন ও ছযাধ্যাপানর 
ব্যাপারটা স্মরণ কর। এক জন নিবস্থ্ যাক্ষীস্ববপ ভণবান্কে সাবণীঙ্ববূপ 
পাইয়াই সত্তষ্ট, আর একজন ভগবানকে না দেখিতে পাইয়া দৈবশক্তিসম্পন্ন 
অক্ষৌহিনী পাইয়াই তুষ্ট্গি পরাবিগ্। সমিতি দ্বারা জগতেব অশেষ উপকার 
সাধন করিবার চেষ্টা কবিলেও যদি সর্বনাক্ষী একবস ভগবানকে দেখিতে লা 
শিখি ও “সর্বং থন্বদং ব্রহ্ম” এই মহাভাবেব সাধন জন্য সমগ্র জীবকুলের 
হিতসেবায় ও মঙ্গলে ভেদাত্মক আরম হারাইতে না পারি, তাহা হইলে এই 
পরাবিগ্ভা সমিতি কাহাকে দেখাইবে, কাহাৰ বাঞ্জক হহবে আর যদি 
ব্যক্তিগত ভাব ত্যাগ কাবিয়া সাধন] ও প্রষত্বেব মধো ও ভেদাত্মক আমির 
প্রতিষ্ঠা কার্য হইতে বিরত হই, যদি পরাবিদ্ভা সমিতির মধ্যে বাম শ্তামনাম- 
£ধযু বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাব বাঞজন? কবিতে নিবৃত্ত হই, যদি আমাদের 
প্রত্যেক প্রযত্ধে আমরা ষে আমাদের বাহিরে স্থিত অসহায় € এর্মন কি 
বাকৃশক্তিহীন মানব ব।জীবকুলের মঙ্গলই আমাদের একমাত্র ধন্ম বলিয়া 
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বুঝি, ভবে এই অভেদ জ্ঞানে পরিপুষ্ট চিত্তের মধ্যে এক দিন সেই মহুদিদ্যার 
আবির্ভাব হইতে পারিবে । ভাই, পরাবিদ্যাসমিতির মন্দির নির্মাণ ব্যস্ত, 
হইয়া যদি অধিষ্ঠাতরী দেবীণক ভুলিয়া যাও, যদি অবিদাার্বাশে শিব গড়িতে 
বানর গভিয়া বস, যদি ঈশ্বরকে না দেখিতে পাইয়া ব্যক্তিগত ভাবের পুজা 
* করিয়া ফেল, তাহা হইলে পরাবিদ্যা সমিতির প্রকৃত কার্য হইল না। তাহা 
হইলে পিতৃমাতৃহীন (01101)81 [78102010)) জীবকুলের সেবা হইল না, তাহ 
হইলে নানা রত্ব স্রশোভিত মন্দির মধ্যে বেদী শুন্য রহিয়া গেল। মহামায়া 
মগাবিদ্যার আবির্ভাব হইল না ও ভগবানের প্রতিষ্ঠা হইল না । অতএব 
এস ভাই, যাহাতে পন্থা ও পরাবিদ্য| সমিতি ঈশ্বরী কাত্যায়ণীর রুপা লাভ 
কবিতে পারে এবং তদ্বারা কি বিশিষ্ট আমি জ্ঞানে, কি বাহিরের জীবজ্ঞ!নের 
মধ্যে অন্ুম্তাত ও তাহ] হইতে আভাসরূপে সর্বদা প্রকাশিত পরমতন্বের 
ব্ঞজন। হয় তাঁহারই চেষ্টা করি। তাহা হইলেই আমাদের সকলের জীবন 
সার্থক। নতুবা অসংখ্য জীবকুলবপ সমুদ্রেব মধ্যে বুদ্বুদ্ৰৎ পরাবিদা] 
সমিতি দ্বারা জগতে কিছু লাভালাভ নাই, মত লইয়া! কিছু আসিয়া যায় 
না। আশ্চর্যের কথা, ধর্্াধর্ম কিছুই নয় বলিয়া চীৎকার করিয়া! আঁমরা 
ঘুরিয়] ঘুরিয়া মতের গর্ভে পড়িয়া যাই। মনোবুদ্ধি চিত্ত অহংকার প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক শক্তিসকল কেবল ভগবানের ব্যঞ্জনা! করিবাঁর জন্তই আছে, 
আমাদের নম্পত্তি নহে। বলি ও ইন্দ্র সাধনা কবিতে যান। বলি চক্ষুর- 
অধিষ্ঠাতা দেবতাকে দেখি আপনার অহংকে, স্থাপনা করেন। ইহা! 
অবিদা।। ইন্দ্র উহ হইতেই “সর্কেন্দ্িয় গুণাভাসং সর্কেন্ড্রিয় বিবর্জিত” 
তত্বকে দেখিতে পান, ইহাই বিদ্যা। 


বৈশাখ ব্রহ্ম অজ্ঞেয়। ১১ 
এক্স অজ্ঞেয়। 


উপনৈষদের হতে নিগুণ ব্রহ্ম অভ্েয়। ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি সমস্তেরই 
আঁবিষয় ;) ব্চনের, গ্রহণের, মননের অতাঁত। একথা প্রতিপাদনের জন্ত 
উপনিষদ হইতে অনেক বচনই উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু বাছুল্য ভে কয়েকটা 
মাত্র শ্রুতিবাকা নিষ্নে প্রদর্শিত হইতেছে। 
ন সংদূশে ভিষ্টতি বূপমস্ত 
ন চক্ষৃষা পশ্ততি কশ্চিদ্দেনম্‌। 
তাহার রূপ দৃষ্টিপথেব অতীত; চক্ষুদ্বার! তাহাকে কেহ দেখিতে পায়ন1। 
নৈব বাচা ন মনপা প্রাপ্ত শক্যো ন চক্ষুষ।। কঠ৬১২। 
তাহাকে বাক্য দ্বারা, মনদ্বারা, চক্ষুদ্ধারা পাওয়া যায় না। * 
যতো! বাচে! নিবর্তন্তে ম প্রাপ্য মনসা সহ। তৈত্তি ২৪। 
“বাকা ও মন ধাহার লাগ না পাইয়া হটিয়া 'সইসে”। 
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ. গচ্ছতি 
ন মনঃ ন বি্লো ন বিজানীমঃ 
“সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না। [িলি বিদিত হয়েন 
না, বিজ্ঞাত হয়েন না? | 
অবিজ্ঞাতম্‌ বিজানতাম্‌, বিজ্ঞাঙ্ম্‌ অবিজানতাম্‌। কেন ২১১। 
'ধাহারা জানে; (ব্রহ্ম) তাহাদের অবিজ্ঞাত; যাহার। জানেনা, তাহাদের 
বিজ্ঞাত+। অর্থাৎ কাহারই বিজ্ঞাত নহেন। 
স এষ নেতি নেতি আত্ম! অগৃহ্য। নহি গৃহাতে 11 বু ৪।২।৪ 
“এই আত্মা অগৃহ্থ, তাহাকে গ্রহণ করা যায় না”। তিনি নেতি নেতি, 
ইহ] নছেন ইহা নহেন। 
অতএব তাহার একমাত্র পরিচয় £_ 
অথাত আদেশো নেতি নেতি। 





€ %% ব্রশ্ যে ইত্রিয় মন বৃদ্ধির অত'ত একথা “কেন” উউপনিষদের ৪-৮ শ্লোকে বিস্তৃতভ।বে” 
প্তিপাদিত হইয়াছে । ্ 
« এই বচন বৃ ৪181২২,৪1৫1১৫৩৩1৯/২৬ অধ্যায়েও দৃষ্ট হয়। 


১২ পন্থা! | [৫১৩১৬ 


ক্ষ কেন অগ্জে? এই প্রশ্সের-উত্তর উপনিষদে ছইভাবে ০স্ীদত্ত' 
হইয়াছে। প্রথম উত্তর এই ৰে ব্রহ্ম খন নির্ব্বিশেষ, তাহাতে যখন গ্রাতা, 
জ্রেয় ও জ্ঞান একাকার, বিষন্ন ও বিবয়ী(0)৩০৮ ও 5901৩) দ্রষ্টাতও শ্ত 
একীভূত, তখন তাহার জ্ঞান সম্ভবে না, কারণ জ্ঞান বলিলেই বিষয় বিষী, 
জ্ঞাতা জ্ঞেয্সেব ভেদ বুঝায়। যেখানে এ ভেদ তিবোহিত, সেখানে জ্ঞানের 
স্ভাবনা কোথায় ।*দ্বিহীয় উত্তর এই যে ব্রহ্ম যখন বিষয়ী (১৪১)০০১), তথন 
তিনি বিষয় হইতে পান পা। কারণ বিষয় হইলে তিনি আব বিষয় 
থাকিতে প।বেন না। | 
বন্ধই যে বিষয়া (1১417: 50)৩০6) একথা নিক্নোদ্ধত এঞতিবাকে 
উপদিষ্ট ভইয়ানছ। 
ন জানতে ম্রিরাত ব। বপশ্চিৎ। কঠ ২।১৮। 
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুপশ্চ। শ্বেত ৬১৪ । 
এবমেবান্ত পারদ্র্টং ইমা ষোডশকলাঃ। প্রশ্ন ৬:৫1 
পনি বিপশ্চিৎ ( জাত), জন্মমৃত্যুহীন। তিনি সাক্ষী, চেতন, কেবল, 
নিগুণ। এঠ পবিদ্রুষ্টার সেই ষোডশক্লা।, বুহদারণ্যক উপনিষদে বি্ষিষ্মী 
বলিয়া বন্ধের আক্তেয়ত্ব একাধিক স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
যেনেদং সন্বং বিজ্ঞানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ 
পিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানায়াদিতি 1. বু ২1৪১৪। 
ন দৃষ্টেবরষ্টারং পন্তেরঞ্রুতে: শ্রোতার শৃণুয়াঃ 'ন মতের্মস্তারং মন্বীথাঃ ন 
বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতারং বিক্ছানীয়াঃ। বু ৩৪1২ | 
তদ্ব। এতপক্ষপং গ'গি শনৃষ্টং দ্র অশ্রুতং শ্রোত অমতং মন্তু অবিজ্ঞাতম্‌ 
বিজ্ঞাত নান্ভদ্‌ অতোঠি দ্র নান্দ রর শ্রোত নান্তদতোহস্তি মন্তু নান্ত- 
দতোহগ্তি বিজ্ঞাত। বৃহ ৩৮৭৯ 
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বৈশাখ ) ব্রন্ধ অজ্ঞেয়। ১৩. 

,'ষাহা] দ্বার। এই সমস্ত -কঞাত হয় তাহাকে কিরূপে জানিবে? জ্ঞতা 
(নি দ্রষটা সাক্ষীমান্্র ) তাহাকে কিরূপে জানিবে ? 

দৃষ্টির ধিন ড্রষ্টা, শ্রুতিব শ্রোতা, মতির মস্তা, বিজ্ঞাতির বিজ্ঞাতা, 
তাহাকে কিরূপে জানিবে ? 

“হে গার্গি। সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) অনৃষ্ট কিন্ত ভ্্্টা, অশ্রুত কিন্তু শ্রোতা, 
অমত কিন্তু মস্ত, অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন অন্য ভষ্টা নাই, 
অন্য শ্রোতা নাই, অনা মন্তা নাই, অনা ধিজ্ঞাত1 নাই ।, 

এই বিষয় কেন উপনিষদে অতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। 
যদ্বাচ। নাভূাদিতম্‌ ষেন বাগভাগ্যতে । 
তদেব বন্ধ তব" বিদ্ধি নেদম্ যদিদম্‌ উপাদতে। 
সন্মনসা ন মন্তুতে 'যনানহুমনো মতম। 
তদেব্‌ বুক্ধ তং বিদ্ধি নেদ্ম্‌ যদ্িদ্মূপাসতে ॥ 
যট্টক্ষুষা ন পশ্ঠতি যেন চক্ষু-ষি পশ্ততি। 
তদেব বঙ্গ ত্বং বিদ্ধি নদম্‌ ষদিদমুপাঁসতে ॥ 
মচ্ছে,ত্রেণ ন শৃণোতি “যন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্‌। 
তদেব ব্রহ্গা ত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্দিদমুপ দতে ॥ 
ষৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি ষেন প্রাণঃ প্রণীয়তে । 
তর্দেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদম্‌ যদিদমুপাসতে ॥ কেন ৪-৮। 
“াকোব দ্বারা যাভার বচন হয় না, ধহ! দ্বাবা বাক্য উক্ত হয়, তিনিই,” 
তরঙ্গ । তাহাকে জান। এই যাহা উপাসন। করা যায় তাহ! ব্রন্ধ নছে। 
মনের দ্বার! ধাহার মনন হয় না ধিনি মনকে মনন করেন তিনিই ব্রহ্ম, 
ইত্যাদি । 
চক্ষুত্বাবা যাহার দর্শন ১য় না, যিনি চক্ষুকে দশন করেন তিনিই ব্রহ্ম, 
ইত্যাদি । 
কর্ণের দ্বারা যাহাব শ্রবণ হয় না, ধিনি কর্ণকে শ্রবণ করেন, তিনি 
বক্ষ ইত্যাদি। 
স্বাণের স্বার যাহার আত্্রাণু হয় না, যিনি স্বাপকে আত্তাণ পরেন, তিনি 
এপ ইত্যারদি।, 


১৪ পন্থা! | [১৬১৬ 


সেইজন্য তাহাকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, *বাক্যের বাকা, প্রাররের 
প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু বলা যায়। ূ 

শ্রোত্রন্ত শ্রোত্রম্‌ মনসো! মনো যদ্বাচোহবাচং স উ। প্রাণস্য জাপঃ 
চক্ষুষশ্চক্ষুঃ । কেন ২। 

অর্থাৎ ব্রহ্গ, যিনি একমাত্র দ্রৃষ্ঠা, একমাত্র বিষন্নী (০/১1০০1),তিনি কখনও 
দৃশ্ত, বিষয়, (০০)৩০6) হইতে পারেন না। অতএব তিনি অজ্জেয়। 

ব্রহ্ম ভূমা, 

যোট ভূমা তৎসম ভূমৈব স্খম্‌ ভূম1 ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। 

[ ছান্দোগ্য ৭২৩1১ ] 

“যিনি ভূম1 তিনিই সুখ, ভূমাই সখ, ভূমাকে জানতে হইবে ।' 

ভূমাকি? 

যত্তরনান্তৎ পশ্যতি নান্তৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি সভৃমা। অথ 
যত্রান্তৎ পশ্ততি অন্ঠংশৃণোতি অন্তৎ বিজাঁনাতি তদল্পং যো বৈ ভূম! তদমৃতমথ 
যদল্পং তন্মত্তযং | [ছান্দোগা ৭২৪১] 

“যেখানে অন্ত বস্ত্র দর্শন হয় না, অগ্ঠ বস্তুর এবণ হয় না, অন্য বস্তর 
মনন হয় না তিনিই ভূমা, আর যেখানে অগ্ত স্তর দশন হয়, অন্ত বস্তর 


এবণ হয়, মন্য বস্ত্র মনন হয়, তাহা অন্ন; যিনি ভূমা, তিনি অমৃত। যাহা 
অল্প, তাহ। মর্ত্য।? 
ব্রহ্ম যখন ভূমা তখন তাহাতে দ্রষ্টা ও দৃষ্তের, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়েব একাকার 


ভাব। তিনি অদ্বৈত। 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 
নানাত্বের ভেদের, দ্বৈতৈর তাহাতে অবকাশ নাই। অতএব 1তনি 
কিরূপে জ্ঞেয় হইবেন? এই তত্ব বুহদারণ্যক উপনিষদে অতি মনোজ্ঞভাবে 
বিবৃত হইয়াছে । 
যন্ত্র্থি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিদ্রতি। তদিতব ইতরং 
পশ্ততি তদিতর ইতরম্‌ শৃণোতি তদিতর ইতরং অতিবদতি তদিতর ইতরং 
বিজান তি তত্ব অস্ত সর্বমাক্মৈধাভৃতৎতৎ কেন কং জিন্্েৎ তৎকেন কং পশ্তেৎ 
তৎকেন কং শুণুয়াৎ তৎকেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎকেন কং 
€ 


বৈশীখ'] ্রিমুতি। ১৫ 


বিস্তানীয়াৎ। [বু ২81১৪) । অর্থাৎ যেখানে দ্বৈতের ভাণ ভয় সেখানেই অপরঞ 
অগ্রকে আত্রণ করে,অপর অপরকে দর্শন করে, অপর অপরকে শ্রবণ করে, 
অপন্ন অপরঞ্ধে বচন করে, অপর অপরকে মনন করে, অপর অপরকে বিজ্ঞান 
করে, কিন্তু খন সমস্তই আত্ম। (ব্রহ্ম) হুইয্বা যার তখন কে কাহার দর্শন 
করিবে, কে কাহার শ্রবণ করিবে, কে কাহার বচন করিবে, কে কাহাব 
মনন করিবে কে কাহার বিজ্ঞান করিবে ।” অতএব ব্রহ্ম যখন অদ্বৈত, 
একাকার, ভূমা, তথন তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না। 
শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত। 


ত্িমূর্তি। 


বিশ্বের সর্বন্র ভগবানের ত্রিমৃত্তি বিরাজিত। সুক্মতম পরমাণু 
হইতে বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী নর বানর চন্দ্র হুর্যা মন বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা! কিছু 
আমর! দেখিতে পাই বা অঙ্কভব কবি তৎসমুদায়েই তিনটি শক্তি স্পষ্ট লক্ষিত 
হয়। মনে করুন কতকগুলি পরমাণু ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, ক্রমশঃ 
তাহার! পরম্পরের দিকে আকষ্ট হইয়া গতিযুক্ত হইল এবং ক্সবশেষে ছুইটি 
ছুইটি মিলিত হইয়! দ্বান্ুকবপে প্রকাশ পাইল। এখানে তিনটি শক্তি দৃষ্ট 
হইতেছে । যে শক্তিছ্বার! তাহারা বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল ছিল তাহ! এক শক্তি, 
যন্্ার! আকৃষ্ট ও পরিচালিত হইল তাঁহা আর এক শক্তি, এবং যে শক্তি দ্বারা 
তাধাবা নুতনরূপে বা আকাবে প্রকাশিত হইল তাহা তৃতীয় শক্তি। প্রধম 
শক্তিটার নাম তমঃ, দ্বিতীমটির নাম রজঃ এবং তৃতীয়ের নাম সত্ব। আপনি 
কভকট হ!ইডো জেন ও কতকট? অক্সিজেন আনিয়া এক পাত্রে মিশাইলেন। 
কোন ক্রিরাই লক্ষিত হইল না) ইহ] দেখিয়া তন্মধ্যে তড়িৎশ্োত প্রবাহিত 
করিলেন। ' ফল কি হইল? একট। নূতন পদার্থের আবির্ভাব? তমঃ 
প্রভাবে বাম্পহ্বয় মিলিতে পারিতেছিল না। তডিৎ প্রবাহদ্বারা যেমন রজঃ 
প্রবল হইল অমনি সত্ব প্রভাবে জলের প্রকাশ হইল। দিয়াসিইলাব্েধ একটি 
ক্কাঠিতে তমং প্রভাবে আগ্ন স্থপ্ত রহিয়াছে। ঘর্ষণ দ্বার! জের উদ্জরেক 
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করিবামাত্ সত্তের প্রবপত! হেতু অগ্নি প্রকাশিত হইল। একটি তানপুার 
তারে শব প্রচ্ছন্ন আছে । শঙ্গুলির শু আঘাতদপ বজোগুণ প্রবল হইবামাত্র 
তম্ঃ পরাভূত হইয়া সন্তপ্রভাবে শব প্রকাশ পাইল। 
সব্দন্রই সকপ পদার্থেই তিনটি শক্তি আছে। তবে কোনটিতে তমঃ 
প্রবল, কাহাতে বা রঃ প্রবল এবং কাহাতে বা সত্ব প্রবল। রজ; প্রথল 
হইয়া তমকে এনং সত্ত্ব প্রবল ভইয়া রজকে পরাভৃত করে। তমের পণ বজঃ, 
রজ্জেব পর সত্ব। আবার সত্তব্বেব পর তমঃ, তমের পর রজঃ, রজের পন সন্ব। 
এইবপ ক্রমাগত চলিতেছে । যতদিন শ্যর্টি ততদিন এই ক্রম অব্যাহত 
আছে ও থাকিবে। একটি বীজে তমং প্রবল ; স্মতবাং ভবিষ্যৎ বৃক্ষট 
উহাতে অবাক্ত ও ন্তনি'হত বহিয়াহে। মাটিতে পুতিলে টহ্ভার রজ: শান্তটি 
জাগিয়া! উঠে এবং তত প্রভাবে উহা জল বায়ু প্রক্ততি আকর্ষণ কবে। তখন 
পরমাণুগুলি বিশেষভাবে আন্দোলিত, ক্ষোভিত ও সংধোজিত হইতে থাকে 
এবং ইহাব ফলে সত্ব প্রবল হইয়া একটি অস্কুব উৎপাদন কার। যতক্ষণ 
সত্ব গ্রব্শ থাকে, ততক্ষণ অঙ্কুবটি প্রকাশিত থাকে । যদি সত্ব চিরকাল প্রৰ্ল 
থাকিত, অন্তগুণ গ্রাধাগ্তল।ভ ন। করিত, তাহ! হইলে জন্কুরটিও চিরকাল এ 
ভাবেই থাকি, কোনরূপ পবিবন্তিত, পরিধন্ধিত ব৷ বপান্তরিত হইত না। 
কিন্তু তাহা ঘটে না। যেমন অস্কুণটির পূর্ণ বিকাশ হইল, অমনি তমঃ উহার 
ংস সাধনে প্রবৃত্ত হুইল । এবং একদিকে যেমন উহা অল্পে অন্গে ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অগ্তদিকে বজঃ ও সন্তু উহ্থাকে রূপাস্তবিত করিয়া 
ফেলিল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ তিনটি শক্তি পর্ম্যায়ক্রমে প্রবল হইয়! অস্কুরকে 
কাণ্ডে, পল্লবগুলিকে শাখা প্রশাখান্থ এবং পক্্রকে পুশষ্পে পরিণত করে। 
আবার পুষ্প যদি চিরকাল পুষ্পরূপে থাকে তাহা হইলে ফলের সম্ভাবন! 
কোথায়? পুষ্পত্বেব বিলোপ না ঘটিলে ফলেব বিকাশ হইতে পারে না। 
তাই তমঃ প্রভাবে পুষ্পটি শুক্চ হইতে পাকে এবং রজঃ ও সত্ব প্রভাবে ফলের | 
আবির্ভাব হয়। একট শিশ্ত জন্মিল। শিশুর আবির্ভাব সন্বগুণ সাপেক্ষ । 
এই সন্ব বদি প্রবল থাকিরা ধায় তাহা হইলে উহার শিশ্ুত্ব ঘুচিবে ন1। 
,তাই তম+ শিক্ঠুত্বের বিনাশ সাধন করিল এবং রঙজগঃ ও সত্ব পরবর্তী অবস্থা 
বালকতা ) উন্মেষিত করিয়া দিল। পুনরায় তমের দ্বারা বালকত্বের 
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অপচোদন এবং রজঃ ও লবের, দ্বারা যৌবনের বিকাশ । এইরূপে,অমঃ রজঃ 
সনব, তমঃ রজ: সন্ব-_ক্রমাগত চলিয়াছে। 

অতএব দেথা যাইতেছে যে যে শক্তি কিছু একট করিতে, গড়িতে বা 
ষ্টি করিতে চাক তাগার লাম রজঃ বা ক্রিয়াশক্ষি। যে শক্তি স্থষ্ট ব্তাটিকে 
প্রকাশিত রাখিতে ব৷ রক্ষা! করিতে চায় তাহাই সত্ব বা পালন শক্তি। এবং 
যে. শক্তি বস্ত্রটিকে বা বস্তর তদবস্থাকে ছিন্নভিন্ন, বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট করিতে 
চাঁয় তাহাই তমঃ বা সংহার শক্ভি। শাস্ব এই শক্তিত্রয়কে বিভিন্ন নাষে, 
অভিহিত করিয়াছেন। ইহারাই পুরাণের ব্রহ্মা, বিষণ শিব এবং তন্ত্রের 
ব্রহ্মাণী, লক্ষ্মী ও কালী। ইহ! নিয়ে প্রদর্শিত হইল £-- 


পজঃ সত্ব তমঃ 
ক্রিয়াশক্তি পালনশক্তি সংহারশক্তি 

্রহ্গা বিষুও শিব 

ব্রক্মাণী লী কালী 


বিশ্বের আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব অনন্তকাল ধরিয়! পর্য্যাযক্রমে 
চলিতেছে । এই তিরোভাবের নাম প্রলয়। প্রলয়ে ভগবানের এই 
শক্তিত্রয় সাম্যাবস্থীতে (17 [0 11107000) থাকে ; অর্থাৎ কোনটির প্রবলত। 
থাকে না, তিনটি সমান বল বিশিষ্ট থাকায় পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করে। 
এই সাম্যাবস্থার নাম প্ররূতি। তখন প্ররুতি ভগবানে বিলীন থাকে । এই 
অবস্থা যে কিস্তৃত তাহা! আমাদের কল্পনা করা অসন্তব। সে যাহ! হউক, 
এই এক এবং অদ্বিতীয় অবস্থায় ভগবান ষেমন বস্ত হইবার ইচ্ছা! করেন, 
তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রিন্াশক্তিটি বা রজোগুণ প্রবল হয় এবং ইহাই অনুলোম 
ক্রমে মহৎ, অস্কার, পঞ্চতন্মা ত্র, পঞ্চভূত এবং অদংখ্য জীব সমন্বিত বিরাট 
ব্রহ্মাণ্ড রচন! করে । যেমন স্থষ্টি হইতে থাকে, অমনি দ্বিতীয় শক্তিটি (বিষুঃ) 
প্রবল হইয়া হট বস্তগুলিকে ধারণ বা রক্ষা করিতে থাকেন। যতদিন 
ব্রহ্ধাণ্ড থাকিবে ততদিন ভগবান এই শক্তিটিকেই (সত্বকে ) প্রবল রাখিবেন। 
যখন প্রলয়কাঁল উপনীত হইবে তথন তিনি সত্বকে দুর্বল করিয়! তমকে 
(*শিবকে ) প্রবল করিবেন, স্থতরাং ক্ষিতি অপে, অপ্‌ তেজে, তেজ বাযুতে, 
বায়ু আকাশে ইত্যাদি প্রতিলোম ক্রমে বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হুইয়া “সেই অনাদি 
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পুরুষে বিলীন হইবে । তখন তিনি আবার সেই ণ্একমেবাদ্বিতীক্ঈং* অবস্থা 
প্রাপ্ত হইবেন। পুনরায় যখন তাহার দিশৃক্ষা (হৃষ্টির ইচ্ছা) হইবে, পুর্্ধা 
প্রকারে রজঃ ও সত্বকে প্রবল করিয়া! বিশ্বাদি রচনা করিতেন এবং প্রলয় 
সমাগত হইলে তমঃ প্রবল করিয়া সমস্ত সংহার করিবেন। এইরূপ করি 
লয়, সক্রিন্ততা ও নিক্জি্নতা (8০05165 91 05581109) সঞগ্খশভাব ও 
নিগুণভাব ঘড়ীর পেওুঁলমের ন্তায় অনাদ্িকাল চলিতেছে। 

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টি, পালন ও সংহার ব্যাপারে এই ত্রিমুর্তি যেবূপ 
প্রকটিত, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে, যাবতীয় ক্ষত্র অংশে ইনি সেইকপই 
প্রকাশিত; প্রভেদ এই ষে সমগ্র ইনি সমষ্টিভাবে ক্রিয়াশীল, অংশে 
ব্যস্টিভাবে ক্রিফ়াযুক্ত। যখন এক রাজমিস্ত্রি এক অট্রালিক] নির্মাণের 
ংকল্প ক্রয় ইক কাষ্ঠাদি সংগ্রহপূর্্বক নির্মাণ কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হন তখন 
তাহাতে ব্রহ্মার ভাব প্রধল। অট্রালিক্কাটি নির্মিত হইলে ধখন তিনি আনন্দ 
বা গ্রীতিলাত করেন তখন বিষ্ভাব প্রবল। এবং ইহা সর্বাজনুন্দর হয় 
নাই ভাবিঘ্া' যখন ইহাকে ভাঙ্গিয়! ফেলিতে গ্রবৃত্ত হন তখন তাহার শিবভাব 
প্রবল। জীবগণ ( বৃক্ষ পশু মানবাদি ) জন্মিয়া কেমন হৃষ্ট পুষ্ট ও বদ্ধিত 
হইতেছে-_ইহাগ ব্রহ্মভাব, যৌবন প্রাপ্তি, বিষুভাব ; মলিন, কশ ও জরা গ্রস্ত 
হইয়। মৃডামুখ পতিত হন্তেছে-শিবভাৰ। শিশু জাগরিত হইয়া আহার 
আন্বষ'ণ ধাবিত ₹ইল- ব্রহ্মভীব; উদরপৃপ্তি হইলে স্থখে খেলিতে লাগিল-__ 
বিষ্টভাব, ক্রমশঃ আলঙ্ত ও তন্দ্রা অভিভূত হইল--শিব গাব। স্র্যা পূর্বদিকে 
উ দহ হয়া ক্রমশঃ অগ্রসব হচছতে লাগিলেন -ব্রহ্মভাব) মধাগগনে উপাস্থত 
হইলেন-_বিষ্ুভাব ; অস্তগমনোনুখ হইলেন_-শিবভাব।_শর্,কলার দিনে 
দিন বুদ্ধ শুক্লপক্ষ) ত্রঞ্থীভাখ, পুর্ণচঞ্ত্রের হিকাশ-বিষ্ুুতাঁন ) দিনে দিনে 
ক্ষয় াপ্তি (কৃষ্ণপক্ষ )১--শিবভাব। জীবের ভোগ তৃষ্ণা_-ব্রহ্মভাব) ভোগে 
গ্ুখ বোধফুভাব) ভোগে বিরাগ-_শিবভাব। কত উদাহরণ দিব? 
সর্বত্রই ভিমূর্তি। * 

বসন্ত আ'সল। মলয় মারুত বহিল। তরুলতা নবপন্ধ ও পুণ্পে 
হুশেংভিত হুইল। বিহুগগণ সুম্থবে গান ধরিল। প্রকৃতি বুক ভরা আঙ্টা 
ও উদাম লহ! ষেন জাগির! উঠিলেন। ক্রমে নিদাঘ আনিল। পুষ্প ফলে 
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পরিগরত হইল। পণুপক্ষী নানাপ্রকারে ন্সাহার বিহার করিয়।স্পরিতৃণ্ত 
চইলণ কিন্তু স্ুধ চিরকাল থাকে না, শীত উপস্থিত। গাছে ফল পুষ্প নাই, 
পুতাগুলিও শুধাইয়া ঝরিয়া পড়িল। বিহগগণ গান ছাড়িয়া কোটরে 
লুকাইল, প্রচণ্ড শীতল বাঁধু বধিয়া জীবগণকে শু, শীর্ণ ও কাতর করির] 
তুলিল। জগতের দিকে চাছিলে মনে হয় যেন সব ঘুমাইয়াছে বাণমরিয়াছে! 
আবার সমুদ্রের দিকে দেখুন_-এ জোয়াব আসিয়াছে! বিশাল জলধিবক্ষ 
স্কীত হুইয়! উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড তরঙ্গমালা কত দিক্‌ দিগন্তে ছুটিতেছে। 
দেখিতে দেখিতে কত নদ, নদী, হৃদ, পুষ্ধরিণী, খাল, বিল, খানা, ডোবা, 
জলে পূর্ণ হইয়া গেল। আহ! প্রক্কৃতির মুর্তি এখন কেমন জী-ত্ত, পূর্ণ, 
গম্ভীর! আবার একি ? জল সরিয়। যাইতেছে কেন? ইহাকেই কি বলে 
ভাটার টান ? হায় হায়! সব যেশুফ হইয়া! গেল। খানা, ডোবা, নদী, 
নালা--কোথায়ও এক ফৌট। জল নাই। প্ররুতির এমন শীর্ণ, দরিদ্র, মলিন, 
মৃতপ্রায় অবস্থা তো আর কখনে! দেখি নাই। পাঠক! বুঝিয়াছেন তে? 
এই বসস্তই ব্রহ্মা, নিদাঘ বিষ্ণু, শীত শিব) এই জোয়ারের আরম্তই ব্রহ্মা, 
জোয়ারেব পুর্ণত। (বিষণ, ভাটা শিক। 

বাহিরে যেমন, ভিতরেও তেমন। আমারঞ্দেব মনের মধ্যে এই বসন্ত 
শীত এই জোয়ার ভাটা নিয়ত থেলিতেছে। জীবমাত্রই অনুক্ষণ ঝোন না 
কোন বস্তব প্রণ্ত আকৃষ্ট হইতেছে, বাসনা-তাড়িত হইয়া উহার দ্বিকে 
ছুটিত্বেছে, উহা! লাভ কবিয়া ক্ষণিক মুখ বোধ করিতেছে, এবং পরক্ষণেই 
বিরক্ত হইয়৷ উহা ত্যাগ করিতেছে। একটি স্থন্দর উদ্যান দেখিয়া আমার 
লোভ জন্মিল। বহুধর্ষ শ্রম করিয়া! আমি যে অর্থেপার্জন করিলাম ততবার! 
সেই গ্রকার এক বাগান প্রস্তত কবিলাম। কতযত্বে, কত পরিশ্রমে, কত 
অর্থব্যয়ে, আমি শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি রাপণ করিলাম, মধ্যভাগে এক পুঙ্ষরিণী 
খনন করাইলাম, রান্তা বাধাইলাম চতুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত করিলাম। 
বাগানটি সম্পূর্ণ হইলে, কিয়ৎকাঁল তদর্শনে আমি একটু স্থখও "বোধ 
করিলাম। কিন্তু অল্পকাগ মধোই কেমন একট বিরক্তি আসিপ। যেমন 
“আর তাহা ভাব লাগে না, যেন আর. তাহাতে সৌন্দর্য নাই।; তাহ “যেন 
পীড়াদায়ক হইয়া! উঠিল। সযত্ধ রোপিত বৃক্ষাদ্দি অবনত্ধে বন্জলে পরিণত 
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হইল, প্রাচীরটি স্থানে স্থানে ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইতে লাগিল, পুঞ্জরুরণী 
আবর্জনাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপ জোয়াব ভীটা আমাঁদের 
অস্তরে নিয়ত হইতেছে ও হইবে। ইহা! লইয়াই সংসার, ইহা লইয়াই ্গগৎ। 
ষেমন পোন্ারের শোতে আইসে, অমনি কত বাসনা, কত অন্রাগ, কত 
আশা, কত উৎসাহ, কত উদ্যাম, কত অধ্যবসায় অস্তবে জাগিয়। উঠে, আবাব 
ভীটার টানে সবই শুষ্ক হইয়া ঘায়, তখন নৈরাশ্ঠ, নিরুৎসাহ, আলম্তা, জড়ত।, 
ত্যাগ ও বৈরাগা হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। 
ক্রমশ 
শ্রীমাথন লাল রায়চৌধুরী । 


মানবের ইতির্ত। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


(৪) আর্ধ্যজাতির চতুর্থ ব্ভাগ । 
( কেল্টিক জাতি-_-[.151০ ১৪১-7৪০৩ ) 
মহাত্মা অর্ফিউস্‌ (01010989) এই বিভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া! তাছ- 

দ্রিগকে পশ্চিম দিকে লইয়! গিক্স গ্রীস দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। 
তাহারাই পরবর্তী গ্রীকজাতি। তাহারা তথা হইতে ইটালি ও ফরাসি দেশে, 
তঈনস্তর আরও উত্তরে পুরাতন দৈত্যরাজ্যের ভগ্রাবশেষ আয়র্লগু ও স্কটলগু 
দ্বীপে এবং পরে আধুনিক ইংলণ্ডে গিয়৷ বসতি স্থাপন করিল। তখন এই 
জাতি ও তৎসমসাময়িক পুরাতন অপর জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক ও ধর্মবীরগণ, 
নাগ (997076 ও 1)75£91) নামে খ্যাত ছিলেন। বেবিলনিয়! ও মিশর 
দেশের ধর্শাযাঞ্জকগণ খ্রীষ্টিয়ান রাজার পুরোহিতগণ (70:95) এবং 
ফিনিলিয়। দেশীয় ধন্মবীরগণ সকলেই এই নাগগণেব বংশধর । পনাগ” 
প্রবীন ও প্রাচীণ ধর্মমবীরগণের পরিচায়ক চিহ্ন । এই চিন্ৃ অতি প্রাপীনকাল 
- হুইভে, এমন কি দৈত্য দানবজাতিব রাবত্ব সমস্স হইতে এখন পর্য্যস্ত 
আমেরিক। প্রভৃতি দেশেও প্রচলিত আছে। 
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(৫) আর্্যজাতির পঞ্চম বিভাগ । 


রং টিউটনিক্জাতি 21611601710 80১-8০৫ ) 

এ টিউউনিক্‌ জাতি মার্যাজাতির কেন্তরস্থান, মধ।-এসিয়া হইতে পশ্চিম 
দিকে গমন করিয়া সমপ্ত মধ্য-ইউরোপ অধিকার করিয়াছে । বর্তমানে 
তাহাবা প্রান সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়। ছড়াইয়া পড়িছাছে। আমেরিকার 
অধিকাংশ স্থান তাহারা অধিকার করিন়। তথ! হইতে আদিম অধিবাসীদিগকে 
তাড়াইয়। দিয়াছে । আধুনিক অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউপ্জিলেও দেশ প্রাচীন 
দীনববাজ্র ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই দেশদ্বধর সুদূর অতাঁতেব সাক্ষী স্বরূপ 
অগ্ঠাপিও বর্তমান আছে। এই টিউটনিক্‌ জাতি উক্ত রাজাদ্বরকেও 
অধিকার করিয়! দ্রানবরাজত্বের ও গানবজাতিব চিহৃ পর্যন্ত আন্তে আস্তে 
লোপ করিয়। ফেলিতেছে। 

এই গর্বিত জাতি অভিমান ভবে মস্তরকোত্তোলন করিয়া পৃথিবার প্রায় 
সমস্ত রাজ্য ও দেশ গ্রাস করিয়! ফেলিতেছে। ভবিষ্যতে এই জাতি স্থবিস্তৃত 
এক সাম্রাজ্যের স্থষ্টি করিয়া তাহ! বন্ৃকাল ব্যাপিষা! শাসন করিবে ও সভ্য 
জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জগত এক অভিনব সভ্যতার অবতারণ! 
করিবে । 

কালসহকণঃরে এই সভ্যতা! এবং সাম্রাজ্য দহ এই জাতি অতীতের গর্ভে 
বিলীন হইবে। ক্রৌঞ্চ মহাদ্বীপও সময়ে প্রক্ষ, শাল্সলী এবং কুশ দ্বীপের 
ন্যায় বিনাশ পাইবে। বিধিক অলঙ্ঘা নিয়ম কে থণ্াইবে? 


৭1 উপসংহার । 


বর্তমান উত্তর-আমেরিক1 কালে ভূষিকম্পে ও আগ্নেন্স গিরির আবে ধ্বংস 
হইয়া সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে! সময়ে তথায় ষষ্ঠ মৌলিক জাতির 
আবাদ ও রাজ্য্রূপ শাঁকঘীপ নামক মহাদেশের উৎপত্তি হইবে । সমজ 
পূর্ণ হুইলে নিয়তির বশে, কুশ ও পুফর দ্বীপের ন্যায় শাকত্বীপও সমুদ্রগণ্ভ 
বিলীন হইয়া যাইবে 
'». বর্তমান দক্ষিণ-আমেরিক। কাল সহকারে প্রলয়ে ধবুংস হইবে ।* তথায় 
ভাবী সপ্তম মৌলিক জাতির রাজ্ানবরূপ পুষ্ষর দ্বীপ নামক মহাদেশের 
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আবির্ভাব্ছইবে। কালপুর্ণ হইলে এই জাতি স্বীয় রাজ/সহ বিনাশ খু 
হইবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর্ও পরমায়ু শেষ হইয়া! ক্মাসিটবে। 

বন্থুমতী প্রলয়-পয্জোধিজলে নিমগ্ন হইয়া কালের করাল কলে নিপতিত , 
হইবে এবং চিরকালের মতন দৃষ্টিশক্তির বাহিরে যাইবে । 

সব ফুরাইবে। সপাঁগর ধরাব বিচিত্র-ঘটনা পূর্ণ ইতিহাস মানবের স্বৃতিপণ 
হইতে চির দিনের মতন অপশ্যত হইবে। চিন্কমাত্র থাকিবে না! গ্রহের পর 
গ্রহ, মণ্ডলের পর মণ্ডল এবং চক্রের পব চক্র আলিতেছে, ষাইতেছে। 
কাহারই স্থায়ীত্ব নাই, সকলই নশ্বর ও ভঙ্গুর। কিন্তু একমাত্র পরমাস্মা 
অজর, অমর ও অবিনশ্বর । মানবদেহাবলম্বনে, মানবসমাজে যে আত্মা 
প্রকাশিত হুইয়াছিলেন, সেই ক্ষণভঙ্কুর দেহ, এবং বিনশ্বর সমাঁজ লোপ 
পাইলেও নিক্ষল ব্রহ্ম চৈতন্য আবহমানকাল বিরাজমান থাকিবেন। তাহার 
বিনাশ নাই, তীহার ধ্বংস নাই! তান অবিনশ্বরভাবে খিরাঁজত থাকিয়। 
পএকং সৎ” পসর্ধবং খন্বিদং ব্রহ্গঃ,” “তত্বমলি”, এই মহাবাক্যব্রয়ের সার্থকতা 


সম্পাদন করিবেন! 
যুগল গেবক। 


০ 
ধম্ম। 
ধর্ম শব্দ ধৃধাতু হইতে আনিয়াছে, অঠএব ধর্ম অর্থে বুঝায়_যাহা 
হুইতে ধাঁবণ বা যাঙ্কার দ্বারা পালন। যাহা এই পংসাঁর, এবং এই সংসারের 
প্রাণীগপেৰ আধার এবং যাহায় 'অভাবে এই সংসারচক্র চপিতে পারে ন| 
তাহাই ধন্ম। ভগবান ধর্মের দ্বারা জীবের বিকাশ, তাহার রক্ষা বা পালন 
ও স্থজন করিতেছেন। অতএব শাস্ত্রে আছে- প্ধর্মরূপীজ ন*দিনঃ”। 
শতিত আছে 
ধর্ম্োবিশ্বপ্য জগতঃ গুতিষ্ঠা 
লোকে ধর্দি্ঠং প্রজা! উপসর্পস্তি 
ধর্মণ পাপমপনুদতি, ধর্মে সর্ব প্রতিত্টিত! 
তক্মান্বন্ম পরমং বদস্তীতি ॥ 
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»(ধর্শুছি জগতের আধার; সংসারে, লোঁকে ধার্শিকের অনুসরণ করে; 
ধর্মের দ্বার পাপ দুব হয়; সমজ্তই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ; অতএব ধর্মই শ্রেষ্ঠ 
পদা্ধু।)_স্থতিতে আছে )-- 

ধারপাদ্দম্মমিত্যাহু ধরণ বিধৃতাঃ প্রাঃ | 
যন্মান্ধারয়তে সন্বং ব্রৈলোকাং সচরাচরম্‌ ॥ 

(ধারণ করে বলিয়াই ধর্মের এই নাম হুইঘ়াছে ; সমস্ত লোকই ধর্মের 
দ্বারা ধৃত হইয়াছে । ধন্মহ এই স্থাবর জঙ্গমাত্বক ত্রিলোককে ধারণ 
করিতেছে )। 

আবার আছ; 

ধর্দুঃ সভাং হিতঃ পু*সাং ধর্ম্মশ্চৈবা শ্রয়ঃ সতাম্‌। 
ধর্মাল্লোকা শরয়স্তাত প্রবৃত্তাঃ সচরাচরাঃ ॥ 
মহাভারত-_শাস্তি-_অধ্যায়ঃ ২৮ । 

(ধর্মই সৎপুরুষের ছিত, সৎপুকষের ধর্মই আশ্রয়, সচরাচর তিন লোঁক 
ধর্মেব দ্বাবা চলিতেছে )। 

বিহিত ক্রিয়া সাধ্যোধর্মঃ পু'সাং গুণোমতঃ। 
প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোহ্ধর্্ম উচ্যাতে ॥ 

(বেদাদি শঙ্বে মানবের কল্যাণকর অবস্ত কর্তব্য কর্ম যাহা বর্ণিত ্মাছে, 
তাহার পালনে যে মন্ুম্তমের প্রবৃত্তি তাহাকে ধর্ম বলে, আর হিংসাদি নিষিদ্ধ 
কর্মে ষে ইচ্ছা তাহাকে অধন্ম বলা যায়)। 

যে কর্মের দ্বারা প্র পীগণেব উন্নতি এবং রক্ষা হয়, তাহাকে ধর্মকর্ম এবং 
যাহার দ্বারা কাহারও কোনও প্রকারে হা'ন হম, তাহাকে অধন্ম বলে। 
আমাদিগের হস্তপদাদি অঙ্গ গ্রাঠ্াগাদির বিভিন্ন মন্তুত্ব ও ক্কার্ধ্য আছে সত্য, 
কিন্ত তাহার] বাস্তবিক এক দেহেরঈ বিভিন্ন অংশমাত্র, এবং প্রতোকের স্ুথ 
ও হুঃখে অপবটিরও সুখ ও ছঃথ হয়। আমাদিগের হস্ত, আমাদিগের পদ 
হইতে পৃথক হইলেও একের হানিতে অপরটিবও ক্ষতি বোধ তয়ণ হস্ত 
যগ্পি কোনও দূরস্থ বস্ত আনিতে প্রস্মাসী হয়, তাহা হইলে পদের সাহায্য 
খ/তিরেকে সক্ষম হয় ন।। এইরূপে প্রতি অঙ্গ প্রত্যজাদি পরস্পরের সাহায্যে” 
নির্ভর করিক্স।-আছে। - 
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কোর্নও একটী বিশেষ কার্ধয সম্পন্ন হইতে হইলে একটা ইঙ্জিয়ের আপন 
নিয়মিত কর্ণ করিলেই চলিবে না) অপর ইন্দ্িয়েরণ সহানুভূর্তি ও 
সহথায়তাকার্ম্য আবশ্তক। একের কার্ধো যস্তপি অপর *উনত্দ্রিয়গ্ না 
সাহাযা করে তাহ! হইলে অনেক কার্য্যই অসম্পন্ন থাকিয়। যাঁয়। 
সেইরূপ এই সম্পূর্ণ জগং বিবাট, পৃরুষের মহাশরীর এবং প্রাণীগণ দেহের 
ইন্ছ্িয়াদর মত তাহার বিভিন্ন অংশ। অতএব ইন্দ্িয়াদির মত প্রত্যেক 
প্রাণীরই এক একটি বিশেষ নিয়মিত কর্ম আছে; সেইটা তাহাব বিশেষ 
ধর্ম। আব সমস্ত জীবের পবম্পবেব সহায়তায় যে কর্ম তাহা তাহাদের 
সাধারণ ধর্ম । সমস্ত প্রানীই সম্বন্ধযুক্ত, একী এবটী হইতে পৃথক থাকিতে 
পারে না, সমস্ত গুলিবই পৃষ্টিতে তবে সেই বিবাট বপুৰ পু হইবে । কেহই 
অনাবশ্ঠক নহে। সমুদ্র তটস্ত ব'লুক্ষপাঁয় যেমন কর্তব্য আছে, যেমন 
আবশ্তক আছে, জগতের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাদিগেরও সেইৰপ আবশ্তক 
আছে। আমর! উভায়রই কাছেঞ্চণী। বুহদ্দারণ্যক উপনিষদে আছে, 
ইপং মানুষং সর্কেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত 
মানুষস্ত সর্বাণি ভূতাঁনি মধু ॥ ১৩ 
অয়়মাত্মা। সর্দেষাং ভূভানাং মধ্বন্তাত্মনঃ 
সর্ধাণি ভূৃতানি মধু ॥১৪ 
(সমস্ত ভূত লইয়া মনুষা মধু, অর্থাৎ আবশ্তকীয় ও লাতকারী; আর 
মহুষোর নিমিতই সমস্ত জীব মধু )) ১৩ 
(সমস্ত জীবকে লইয়াই আম্মা মধু এবং আত্মার নিমিত্ব সমস্ত জীব 
মধু।) ১৪ 
শঙ্করাচার্যাস্থামী লিখিয়াছেন,__প্বম্মাৎ পরম্পরোপকার্য্যোহপিকাঁরক ভৃতং 
জগৎ সর্বংপূ্থব্যাদি _ 
(পৃথিব্যাদি,বিশ্ববস্ত পরস্পর হইস্কে উপকার প্রাপ্ত হইতেছে ও পরম্পরকে 
উপকাঁৰ কবিতেছে )। 
সমস্ত লোক ও জীব সেই বিরাটপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অংশ; অতএব 
একের হানি বা লাভে অপরের হানি বালাভ হয়; অপরের সহায়ত। ভিগ্ন € 
একের কোনও কার্ধ্য হুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে না) সেই জন্ত সর্ব্ব জীব 


বৈশাখ ] ধর্ম । ২৫ 


মধেচ*ক্যতা সংস্থাপন কর] কর্তব্য; প্রেমের বিমল বন্ধনে *পকলকে 
বাধিক্। রাখা কর্তব্য । অতএব আমরা দেখিতে যে সকলের উপর বিরোধ 
ত্যাগ এবং পরে সহাঁর়তাই আমাদিগের মুখা কর্ম) এবং ইহার বিপরীতা- 
চরণ--পরের প্রতি ঘ্বণা কর ব! কাহারও হানি কর! অথব! হানি করিবার 
ইচ্ছা করাও অধন্দ্ন। এই বিরাট বিশ্ব অশ্বখরূপী একটা মহান বৃক্ষ; ভগবান 
আপন বীর্ধ্য প্রকৃতির ক্ষেত্রে বক্ষণ করিয়া এই সংসাররূপী বৃক্ষে পরিণত 
করিয়াছেন। একটা বৃক্ষের সমস্ত শক্তি তাহা? হইতে জাত বীজে ষেমন গুপ্ত 
ও অপ্রকাশিত থাকে ; সেইরূপ তগবান-স্থাপিত বীর্ষোও তাহার শক্তি গুপ্ত 
থাকে এবং তাহার] ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতে থাকে । অবশেষে সেই বৃক্ষের 
আবার ফল জন্মায় ও ফলেব বীজ হইতে নৃতন বৃক্ষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইতে 
থাকে । সেইরূপ এই সংসার বৃক্ষেবও অনেক ফল জন্মায় এবং তাহা হইতে নুতন 
সুষ্টিকার্ধয হইতে থাকে । যাহা দ্বারা এই কার্ধ্য শৃঙ্খলার সহিত হইতে পারে 
তাহাই ধর্্ম। সমস্ত প্রাণীই এই সংসারবৃক্ষের বিভিন্ন অঙ্গ; অতএব প্রতোকের 
এমন কাধ্য কর! উচিত যাহ দ্বারা আপন আপন নিয়মিত কর্তব্য ও সেই 
সংসার-বৃক্ষের পুষ্টি সাধন হইতে পাবে। সংসার বৃক্ষের পুষ্টিতেই তাহার 
আপনার পুষ্টি নির্ভর করিতেছে-_সম্পূর্ণের উন্নতিতে অংশের উন্নতি নির্ভর 
করিতেছে । যেরূপ বুক্ষের এক অঙ্কের হানিতে সমস্ত বৃক্ষের হানি সেইরূগ 
এক প্রাণীর নাশেও সংসারের হানি হয়। বৃক্ষের এক অঙের উপর জলসিঞ্চন 
করিলে কি সমন্ত বৃক্ষের উন্নতি হুয়, না সেই অঙ্গেরই উন্নতি হয়? সেইরূপ 
স্বার্থ ভূলিয়! আপনার প্রতি অতিমমতা৷ ছাডিয়। পরের উপকার কবিলে তবে 

ংসারবৃক্ষের উন্নতি হইবে এবং তাহার সহিত আপন আপন উন্নতি হইবে । 
স্বার্থচিস্তা দ্বারা ষাহা হুওয়া অসম্ভব, স্বার্থত্যাগ করিলে তাহা আপন হইতে 
আনিকা পড়ে । 

ধর্মরূপ জলসিঞ্চন জানিলে সংসাররূপী বিবাট বৃক্ষেব উন্নতি ও তাহার 
সহিত অস্মো্পতি হইতে থা:ক। " 
যস্ত বাওঅনসী স্তাতাং সমাক্‌ প্রশিছিতে সদ] । 
তপক্ত্যাগশ্চ ষোগশ্চ স বৈ পবম সাপু,যাৎ ॥ ৪ 
মহাতারত- শাস্তি পর্ব অধ্যায়। ১৮৫ 
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(ফঁহার বাকা ও মন ভাল এবং অপরের ভাল করিতে নিয়ত রতু ৎএবং " 
ধিনি নিম্নত তপ, ত্যাগ ও যোগযুক্ত থাকেন, তিনি পবমপদ প্রাপ্ত হন ') 
যখন “আমিই যথার্থ ধর্ম্োপার্জন করিয়াছি” এইব্ূপ অহক্ষারে আূফালিত 
আাঞ্জলি খষি আকাশ বাণীতে ঝৌষাবিষ্ট হুইয়াঁ বারাণসীবাসী তুলাধারের 
সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাকে পণ্যত্রব্য বিক্রয় পরায়ণ দেখিয়া, প্িজ্ঞাসা 
করিলেন “হে বণিকপুত্র, তুমি রস, গন্ধ, বৃক্ষ, ওষধি ও ফলমূল সমুদয় বিক্রয় 
করিমাও কিৰ'প এবপ নিশ্চল বুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করিলে?” তখন তিনি 
কি ঈন্তর পাইয়াছিলেন ? তুলাধার তাধাকে বলিলেন, 
(মহাভারত, শাস্তিপর্ব--২৬২ অধ্যায়) 
বেদাহং জাজলে। দল্মং সর্ইস্ত* ননাহনং 
সর্বভূতহিতং মৈত্রং পুরাণং যং জন] বিঃ 1৫ 
(ক্গাজলে। আমি সর্বভৃত হিভকর পৃর্ধতন সনাতন ধর্ম পরিজ্ঞাত 
হইয়াছি। 
সব্বেধাং মঃ স্থহ্ন্গিত্যং সর্েষাঞ্চ হিতে রতঃ। 
কর্ম মন্সা বাচা স ধর্মী বেদ জাজলে॥ 
থে বাক্তি নকলের স্ুুজদ্‌ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সকলের হিতান্ুষ্টান 
করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধর্মাভত্ৃজ্ভ । ) 
ভক্ত তৃপসীর্দাস বলিষাছেঘ।,__ 
পরহিতলাগি তজে জে দেহী। 
সতত সন্ত প্রসংসহি তেহী ॥ 
পবহিন্ত বস জিন্কে মন মাহী। 
তিন্কইজগ ছর্লভ কচ্ছু নাহী॥ 
ক্ষমাশীল জে পর উপকারী । 
তে দ্বিজ প্রিয় সোহি ঘথা থরারী ॥ 
বডে দনেহ লঘুন পর করহী । 
গিরি নিজ সিবন সদাতিণ ঘরষ্ী ॥ 
জলধি অগাধ মৌলি বহু ফেনু। 
সংতত ধূরণী ধরত সির রেণ ॥ 
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ত্বাছাই শাস্ত্রে আছে, 
আলোচ্য সর্বশান্ত্রাণি বিচার্ধ্য চ পুনঃ পুনঃ। 
পুণ্যং পরোপকারা্ন পাপায় পরপীড়নম্‌॥ 

( সমস্ত শান্ত আলোচনা করিয়া, এবং বিচার কবিয়া এই সত্যে উপনীত 
হওয়1 যায় যে--পরোপকারেই পুণা, এবং অপরকে দ্বুঃখ দেওয়াতেই 
পাপ)। 

বেদে আছে-__“অহিংস৷ প্রমো ধর্মঃ 1” 

( অহিংসা পরম ধর্ম) | বাক্য বা চিন্তার দ্বার। অপরের অমঙ্গল করাই 
হিংসা । আপনার যাহাতে স্থথ বা ছ্ধঃখ হয়, আপনার যাহাতে মগগল বা 
অনঙ্গল হইবে মনে হয়, পরেবও তাহাতে হয় এইটী জানা থাকা চাই। 

শান্তি পর্ধে আছে, 

জীবিতং ষ; স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং পোহন্ঠং” প্রঘাতি”যৎথ। 
যগ্দাত্মনি চেচ্ছেত তত্পরন্তাপি চিন্তয়েৎ ॥ ১১ 

(যে আপনার জীবন বাঁঞ্চ করে, সেকি করিয়া অপরের হিংসা করিতে 
পারে, আপনার যাহা পাইতে ইচ্ছা হ্য়, তাহ। ম্পপবেরও যেন হয় এইটী 
ইচ্ছা! করা একান্ত কর্তব্য )। 

প্রাণা যথাত্মনোহভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা! 
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুবাস্ত সাধবঃ॥ 
হিতোপদেশ। 

ওইরূপ প্রেমবান লোকের যগ্পি কেহ অনিষ্ট করে, তাহ হইলে বুঝিতে 
হইবে যে তাহার পূর্ব জন্মের তুষ্ট কর্মের ধণ পবিশোধ হইতেছে। 

মন্ুস্থতিতে আছে,- 

বদ্ধ্যায়তি যত্কুরুতে ধৃতিং বাতি যত্রচ। 
তদবাপ্লোত।যত্ত্বেন যে হিনত্তি ন কিঞ্চন ॥ 

(খিনি কাহারও হিংসা করেন না, তিনি যাহ! কিছু ধ্যান করেন, বা ষে 
কোনও গুহা বিষয় লাভ করিতে মনের একাগ্রত1 করেন, "তিনি সে সমস্ত 
বিনা আয়াসে লাভ করেন ।) 
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, ন জাতি দৃশ্ঠিতে রাজন্‌। গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
জীবিতং যস্ত ধন্মর্থং পবার্থে যস্ত জীবিতং | 
অহোরাত্রং চরেৎকাস্তিতং দেবা ব্াঙ্গণং বিছুঃ ॥ 
মহাভারত বনপর্ব, অজাগর পর্ধাধ্যায়। 

জন্মের দ্বারাই জাতি নিরারূৃত হইতে পারে না; ইহ! কল্যাণকারক 
গুণের দ্বারা হইয়] থাকে । যে সমস্ত লোক ধশ্মের নিমিত্তই জীবিত, যে 
সমস্ত লোক কেবল পরোপকার করিবার জন্যই আছেন, তাহাদিগকে ব্রাহ্ধণ 
বলা হয়। 

অপরের দ্বারা আমাদিগের ঘষে সমস্ত ক্ষতি হয়, তাহা! আমাদিগের 
ক্লেশকারী স্বভাবের প্রতিফলে হইয়া থাকে । আমর! অপবের শক্র, সেট 
নিমিত্ত অপরেও আমাদিগের উপর শক্রতা করে। আমরা ক্ষণস্থায়ী সখের 
জন্ত। জিহবাব বা উদরের তৃপ্তির গন্ত বা অপর কোনও অচির বাসনাব 
চরিতার্থতার জন্ত সংসারে আসিয়া অকারণে বে প্রাণী বখ করি, তাহার ফলে 
আমাদিগের কত যে অনিষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ করিতে কে পারে? আমরা 
কি কখনও একবার তাবিয়াছি, ব্যান, সর্পাদি হইতে আমবা যে এতদূর 
শক্রুত। পাই, তাহার কারণ আমাদিগেব নিষ্ঠুর আচগ্পণ দ্বারা পশ্বাদি ইতর জন্তর 
সাধারণ জীবাত্মাকে (£7০1) 5০1) আমাদিগকে ভয় করিতে ও আমাদিগের 
অনিষ্ট করিতে শিথাহ | যে পুরুষ কাহাকেও কোনও প্রকারে কষ্ট দেন নাই 
বা কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই, বরঞ্চ তাহাদের প্রতি প্রেম ও দক্ষ] 
দেখাইয়া আসিয়াছেন, তিনি অরণ্যে ষাইয়। ব্যাড্রাদি হিং জন্ত দিগের 
সহবাসে থাকিলেও, তীহার কোনও ভয়ের কাবণ থাকে না। পরার্থে 
যাহার জীবন, দিবারাঁতি যিনি মঞ্জল কর্ম পরার়ণ তাহাকে দেবতার] ব্রাজ্মণ 
বলির! জানেন । 

ষাহ। অনুসরণ করিলে, প্রাণীমাত্রের উন্নতি হয়, এবং তাহার সহিত অবশ্ঠ 
কর্তী্ও উন্নতি হয় তাহাকে সাধারণ ধর্ম বলে। ইহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিলে জীবের বিশেষ হানি হয় ও তৎসঙ্গে কর্তীরও হানি হয়। অতএব 
সাধারপ ধর্ম পালন বিশেষরূপে আবশ্তকীয় | শ্রীভগবান এই সাধারণ ধর্ছের' 
এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন,_ 
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ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহন্তেয়ং, শৌচমিক্রিয়নি গ্রহঃ | 
ধাঁবিস্তা সত্যমক্জোধে! দশক ধর্মলক্ষপম্‌। 
গীতা ৬ অধ্যায়_৮২ শ্লোক। 
ধৃতি। ক্ষমা, দম, অস্তেয়। শৌচ, ইন্দট্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং 
অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম লক্ষণ। 


ক্রমশঃ 
শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়। 


বেদান্তাভান | 
( পৃব্বগ্রকাশিতেব পর ৷ 


উগ্রাসনে বীবাপনে, 
হবনেজ্জে স্থিব নয়নে, 

বসি পঞ্চমুস্তী পরি 

করে শক্তি উপাসনা ॥ ৩১। 
এই তাপ সংগ্রহ করে, 

তাই তপন্বী নাম ধরে, 
তপস্তা ধন্মাঙগ খলু 

তপন্তা ধ্যান ধারণ। ॥ ৩২। 
আছে যাঁগষজ্জযত, 
তপন্তার অনুগত, 

এই তাপের সমাাব 

চিন্তা করি মন দেখ ন। ॥ ৩৩। 
ধর্্মপথে অপ্রবিণ, 

কম্মগুণে দষ্টিহীন, 

ফলশ্রুতির লক্ষ্য ফণে 
শোনে যে শাস্ত্র বর্ণনা ॥ ৩৪ । 


রা পশ্থা। | ১৪১৬ 


পে সংসার-আসক্ত গীত, 

কম্ম ফলানুসেবিত, 

নাহি জানি আত্মতত্ব, 

স্বর্টতোগ করে কামন। ॥ ৩৫। 

ব্রক্মময় যে জন ভবে, 

তার লোকালোক কি সম্ভবে, 

যথা রহি সেই ব্রহ্ম লাক, 

স্লাতন্ত্রা বৃথা কল্পনা ॥ ৩৬ | 

এই স্বাতস্ত্রা আলম্বনে, 

লোকালোক পবিচিন্তনে, 

ধে করে জ্ঞান গরিম। 

সে গরিমা অজ্ঞান শোনা ॥ ৩৭। 

তার অজ্ঞান সঙ্গে তাহার, 

অলক্ষিতে কবে বিহাব, 

ছায়ান্ধপে হায় মতি 

শশাঙ্কে শশ লাঞ্কনা1 ॥ ৩৮) 

এই কল্পনা যার উঠেন। 

কল্পনায় যার মন ভোলে না 

সে দেখে সংসাপ ধাধা 

ধাধা' পর ধাধা খোজ না ॥ ৩৯ । 
ক্রমশঃ 


নিষ্ধাম কর্ম । 


হিন্দুধর্শোব সাবপত্ব নিষ্কাম কর্ম পরের উন্নতি বদ্ধনে আননিত হইয়? 
পরের উপকারে ব্রতী থাকিয়া! কর্ম কবাই প্রধান কর্তবা। বর্ভবা পালন ও 
নি্ষাম কর্ণের'প্রভেদ নিতান্ত অল্প নহে, অনেকের বিশ্বাস বৃদ্ধির প্রেরণার, 
অন্ষ্ঠিত কর্ণৃই নিষ্ধাম কন্ম। অর্থাৎ উউরোপীয় ৫০ ও ভারতীয় নিষ্ষাম 
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কর্মু,একই পর্যায়ের বস্ত্া। এ বিশ্বাস একেবারে তিত্তিশৃন্ত না হইলেও ইহ 
যে ত্রমজড়িত তদ্বিযয়ে সত্দহ নাই। কর্তবাপালনে একট! কঠোর ভাব 
'জড়িতু আছে কিন্তু নিক্ষাম কর্মে কঠে'রতার লেশ মাত্র নাই। ইহা! 
অতীব রুচিকর হ্ৃগ্য পদার্থ। 

দীন ছু খীর দুঃখ বিমোচন করিয়া দাতার যে আনন্দ, শিশুকে স্তনপান 
করাইয়া! মাতার থে আনন্দ, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার সেই জাতীয় 
একটা আনন্দের অনুতব হয়। কর্দ্মফলের প্রত্যশী নাহইয়া কম্ম করা। 
ভগবানের উপর সমস্ত নির্ভব কবিয়া৷ কম্ম করা । অর্জুন যখন কুকক্ষেত্র 
সমব সময়ে নিরস্ত হহতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সন্দোধন করি গীতায় 
বলিঠেছেন £-- 

নরাশিনিষম্মোভূত্া যুদ্ধন্ব বিগত জবরঃ। 

'কন্মবাশি আমাতে সমর্পণ কবিয়া যুদ্ধ কর।” নিষ্কাম কর্মের প্রথম স্তর 
ফলাকাজ্ফ। ত্যাগ। ফলের আকাঙজ্ষা ত্যাগ করিয়া কনম্ম কর। আমরা 
সাধারণতঃ ফললাভের লোভে পড়িয়া কন্মান্থষ্ঠান করি। মনে কব যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধিগ্রস্ত ছইতে পারিতলে ধন'গম, উচ্চপদ প্রাপ্তি হইবে তাছ। 
হইলেই আমর! নির্মম পরীক্ষা নিম্পেষণীতে আত্মপেষণ কবিতে সমর্থ হছই। 
এস্থলে ফলাকাজক্ষাই আমাদের কন্মানুষ্ঠানের একমাত্র প্রবর্তক। এস্থলে 
ফলাকাঁজ্ষা এমন প্রবল, ফলে আসক্তি এমন তীব্র, ষেষদি সে ফল লাভে 
বঞ্চিত হই তবে ক্ষোভ ও পরিতাপের সীমা! থাকে না। ফললাভ ন] ঘটিলে 
হৃদয় নিরাশাব অন্ধকারে আচ্ছম্প হয়। অনেক সময়ে হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত 
হইয়া দারুণ মোহ আসিয়া মনকে অগ্ঠির কবিয়া এাকে। তাহার ফলে 
অনেককে আত্মজীবন ও তুচ্ছজ্ঞান করিতে গুন গিয়াছে । ইহা বডই ছুঃখের 
বিষয় । ফলের আসক্তি নিবন্ধন কর্ম্মানুষ্ঠটানের ইহা অতি উৎকৃষ্ট টদাহরণ। 
এরূপ কন্ম সকাম কর্ম, এঈ কার্্মে শোক তাপে তাপিত হইতে হয়। কিন্তু 
নিষ্কাম ভাবে কর্ম সন্ুষ্টিত হইলে এরূপ ঘটে না। নিঞ্কাম ব্যক্তি'ফলের 
প্রতাশা করেন লা, কর্ম্ম কবিতে হয়, করিতেছেন মান্্। তিনি বুঝেন যে, 

£কন্দণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন।” 

“কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কদাচন নহে ।” 
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সেই 'জন্ত তিনি অনাসক্ত হইয়! অর্থাৎ ফলে আসক্তি রছিত ভুইয়া 
কর্ম্ানুষ্টান করেন। ভগবান বলিতেছেন £-_ 
“তন্মাৎহাসক্ত সততম্‌ কা্যং কর্ম সমাচার । 
হাসক্তশ্চারণ, কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষ: ॥ 
“সেই হেতু অনাসক্ত হইয়। মতত অনুষ্ঠেয় কর্মের আচরণ করিবে । 
অনাসক্তভাবে কর্ম করিলে পরম পদার্থ প্রাপ্ত হওর। যায়।” 
এই নিষ্কাম কর্ম্মই জীবেব আনন্দ বৃদ্ধি কবে. জীবেব মোহাবস্থায় অনেক 
ছুঃখ নিপীডিত হইয় জীব সর্বদাই যন্ত্রণা পাইয়া থাকে, আনন্দ কিরূপ তাহ 
বুঝিতে সক্ষম হয় না। নিফাম করেব দ্বিতীয় স্তব নিরহস্কার অর্থাৎ কর্তৃত্বা- 
ভিমানশৃন্তত1। আমর যে কম্মই করি নাকেন, তাহা! আমরা ভাবি যে, এ 
কর্ম আমর! করিলাম। আমি করিতেছি এই অহঙ্কার__তজ্জন্তই কর্মফলেব 
বন্ধনে পড়িয় সুকৃতিব ফল সুখ ও ছুষ্ষতির ফল দুঃখ ভোগ করিয়! থাকি-_- 
এই ভোগের হেতু কর্তৃত্বাভিমান। কিন্তু এই ভাব ঠিক নহে, নিষ্কাম কর্ম 
তাহা বুঝেন : সেই জন্ত তিনি আপনাকে কর্তৃপদে অধিরূঢ করেন না। 
তিনি বুঝেন সকল কর্ণই প্ররূতিব গুণের দ্বার] অসিত হয়, সেই জন্য তিনি 
প্রকৃতিকে যথার্থ কর্তী এবং আপনাকে দ্রষ্টা মাত্র অন্থভব করেন। ভগবান 
গীতাতে বলিতেছেন £-- 
প্রর্তৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ | 
ষ পশ্ততি তথাত্মনম্‌ কর্তারং স পশ্তি ॥ 
গীতা ১৩২৯। 
“যিনি সকল কর্্রকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন এবং 
শাস্মাকে কর্তা দেখেন ন। তিনিই যথার্থদর্শী |” 
তিনি কর্তৃত্বাভিমান রহিত-_নিরহস্কার। তীঙ্াকেই ভগবান সর্ব 
কর্্মকারী বলিয়াছেন। তিনি কর্ধঠি। ইহার উপর আর একটি স্তর আছে। 
সেই স্তর ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ, যঙ্জার্ধে কর্মানুষ্ঠান | নিষ্কাম কন্মী সর্বতোভাবে 
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে। সে ধেকিছু কর্মের অনুষ্ঠান করে তাহার উদ্দেন্ট 


্বর্থসিছ্ি বা মাত্ম্রীতি নহে। তাহার লক্ষ্য ঈশ্বরের কার্ধ্য সাধন। অর্থাৎ. 


সে নিজেকে ঈশ্বরের করণমাত্র মনে করে। ঈশ্বরে আপনার ক্ষত সন্বা 
প্র চি 


০ 
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ডুবাইরা! দেয়। সেই জন্ত তাঁহার কর্দে সকামতাঁর লেশ মাত্র থাকে না 
এইরূপে সে সকল কর্ণাফল ভগবানে অর্পণ করে। যতকিঞ্িৎ করিবে তত- 
সুমত্তই ঞতগবানে' সম্প্রদান করিবে) এইরূপ কর্মানুষ্ঠানের নাম যজার্থে কর্ণ 
করা। যজ্ঞের ইংরাজি নাম 38০71০6। 990115০9 কথাটায় মনে ত্যাগের 
ভাঁবই উদর হপ্ন। বান্তবিকই যণ্তের প্রধান উপাদান ত্যাগ। মহাধজ্ঞ আর 
কিছুই নহে, ভগবানের উদ্দেস্টে যে ত্যাগ, শাস্ত্রো্ত তাহাই যজ্ঞ নামে 
অভিহিত হইয়াছে । এই ভাবে কন্মান্ুষ্ঠান করিলে প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন কর! 
হয়। সেইরূপ কর্মাই যথার্থ নিফধাম কর্্ম। সে যজ্ঞের বেদী জগতের মঙ্গল, 
ত্যাগ আত্ম বলিদান, ও যজ্জেশ্বর স্বয়ং শ্রীভগবান্‌। 

কর্মে অনাসক্ত হইয়া উদাসীন ভাবে সর্ব বন্মানুষ্ঠান করিতে প্রফুল্পকে 
দেখিয়াছি। দেই প্রফুল্প নিষ্কাম কর্ম শিখাইয়্াছে, প্রফুল্ল গরিবের কন্তা 
হইয়াছিল, এই জন্য প্রফুল্ল সমাজচাত হইয়া স্বামীগৃহবাসে বঞ্চিত হইয়াছিল। 
পরে প্রফুল্ল শ্বশুরের নিকট তাড়িত হুইয়া অবণ্া মধ্যে বছুধন রত্বাদি লাভ 
করে, তাহার এক কপর্দকও স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মগ্রীতির জন্ত খরচ করে নাই। 
সৎকার্ধা করিয়া নিয়মমত ধর্ম ব্রত পাঁদন করিয়া! জীবন অতিবাহিত করিত 
ও সমস্তই মহামূল্য ধন রত্রাদি দান বিতরণ করিয়া! আনন্দিত হইত। কিছু 
মাত্র না রাখিয়া সমস্তই দান করিয়াছিল। প্রফুল্প-_নামে-_ দশ্্াগণের বাণী, 
কার্যে অতি কঠোর ব্রতে ব্রতী হইক়! ধর্মকন্ম অবলম্বন করিয়া ধন্মতত্ব বুঝিতে 
শিখিক্বাছিল। প্রফুল্ল সমাজচ্যুত হইয়া স্বামীগৃছ বাসে বঞ্চিত হইয়া মহারণ্যে 
দন্থ্যপতি ভৰানী পাঠকের শিক্যা। হইয়। দস্যুদলে রাণীগিরি করিতেছিলেন। 
সেই প্রফুল্ল এখন এসো! সমাজে এসো! সর্ধ সমক্ষে একবার দাড়াও, বল 
আমি পুরাতন, নৃতন নহি। দেখুন সেই প্রফুত্রমুখী শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী ও 
সপত্বীঘ্য় সমভিব্যাহাবে কেমন নির্ব্িবাদে নিষ্কাম করিয়! শ্বামী-গৃহ আলোকিত 
করিতেছে । ও কিরূপ স্ুশ্ঙ্খলভাবে সংসার নির্বাহ করিতেছে। এখন 
তাহার শ্বশুর সর্ব কর্থেই তাহার মত লইয়) কার্য করিতেছেন প্রফুল্পকে 
কি কেহ চেনেন? শ্রদ্ধাম্পদ বঙ্কিমবাবুর দেবীচৌধুরাণী। দস্থ্যদলে ইনি 
এই নামেই পরিচিত্তা ছিলেন। দেবী চৌধুরানীতে রদ্ধাম্পুদ ঝ্রক্কমবাবু * 
নিফাম কর্ম উত্তমরূপে ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গভাষায় , 
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সব্বসমক্ষে প্রফুল্ল নিষ্ধাম কর্মের একটি মহৎ উদাহরণ দসথযরাণচ ্ঘবী 
চৌধুরাণী কিন্ত কখনও একটি লোকের অনিষ্ট ন! করিয়! নিজের প্রাণকে 
তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরের প্রাণ রক্ষার্থে সদাই ব্যস্ত থাকিতেন।* প্রফুন্তু 
বধাথই নিক্গামী। 

এ দেখ আবার কে? বাছধাণী কর্তৃক অতি ক্ষুদ্রাকারের দেহ প্রাপ্ত 
হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সমভিব্যাহারে আসিতেছেন উনি কে? 
“রোজিমাইট' একটি _ কাঁটাপেক্ষাও ক্ষুত্রাণক্ষুত্র বালিকা! ইনি অতি 
্থান্তাবস্থাৰ ও মহৎ মহত তিনটি কার্যা সমাধা করেন। কীটগণ, শশক, 
প্রভৃতিব একমাত্র রক্ষক। ইনি জীবগণেৰ যথেষ্ট উপকারী । তাহ। কি 
বলিব? (৬৪৭, 1)969৮618 শ1)916588165 ) তেরা পেট্যোভেন৷ 
ঝেলিভেস্কি ) এই রোজিমাইট নামক পুস্তকখানিতে নিক্ষাম কর্ম ও সত্যতা 
বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছেন তাহ্‌1 পাঠ করিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা 
ঘায়। জগতেব যাবতীয় জীব, বৃক্ষ, লতা, কীট প্রভৃতি সকলেই রোজিম।ইট 
। ঢ২০5)10)09) নামক ক্ষুদ্র বালিকাটিব অনুগ্রহ্প্রার্গী ও সকলেই তাহাকে 
মথেষ্ট তক্তি করিয়া থাকে এবং ভালবাসে । রোজিমাইট ( [২93১780৩ ) 
জানিতেন যে '07180 151090 শাঠুওট 9৪617 2181807 শিজিই যথার্থ 
ক্ষমতা নগ্ন, সত্যহ বথার্থ ক্ষমতা । 

একদিন একটি নিবিড় অরণোর পারের ময়দানে তাহার ভ্রাতার সহিত 
এহ সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে সেই স্থানে দুষ্টা যাছুধাণী 
কোকিলরূপে নিকটস্থ কোন এক বৃক্ষেব অস্তরালে থাকিয়া অবণ করে, সেই 
ষাছুধাণী কখনও পেচকরূপ, কখনও কোকিলরূপ ইত্যাদি ধারণ করিয্বা 
অরণ্যে বিচরূণ করিয়া থাকে লোকমুখে এ কথা শুন] যায়। এক্ষণে সেই 
যাছুধাণী কেকিলরূপ ধারণ করিনা তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিয়। 
কুহু কুছ শবে অরণ্য স্তম্ভিত করিল। তৎ্শ্রবণে বালিক! ভীত হইল 
ও তাহাকে মন্দজীব বলিল, কারণ তাহারা উপকারী জীব নছে। তৎ্শ্রবণে 
সেই কোকিলরূপিণী বাছ্ধাণী “রোজিমাইট”কে অতি ক্ষুদ্রাকাররে যাছ্‌ 
করিয়া রাখিল এবং বলিল “দেখ এবার তোমার সত্য কতদুর ক্ষমতা হইতে. 
পারে এক্ষণে তোমাকে একটি কীটাপেক্ষাও ক্ষুত্রাকারে পরিবর্তন করিলাম, 
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এমনু,কি একটি কীটও তোমাকে পীষণ করিয়া ফেলিবে ” *অতএব 
বোজিমাইট কীটগণ সহ বাদ করিতে লাগিল ও সথাসাধ্যরূপে তাছাঙ্গের 
মহৎ মুহৎ কাধ্য করিতে লাগিল, তজ্ন্ত সর্ধজীব তাহার 'নিকট 
ভালবাসার দ্রব্য হইল ও সে নিজেও সকলের নিকট ভালবাসার পাত্রী হইল। 
সমস্ত বিবরণ লিখিতে হইলে প্রবন্ধ বৃহৎ হুইয়া পড়িবে অতএব সংক্ষেপে 
নিঃশেষ করিতেছি । 

এইন্ধূপে তিনি জ্রগতকে পবিত্রভাবে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন ও 
শিখাইয়াছেন । তাহার মহৎ মহৎ কম্ সকল সমাধা হইবার পর যাছুধাণী 
আদিয়! বলিল তুমি কি তোমার পূর্ববদেহ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর? 
বালিক বলিল "তাহা কি সম্ভব? 

যাছুধাণী ৰলিল “সম্ভব, যদি তৃমি তোমার পরিবর্তে তোমার ভ্রাতাকে 
এইরূপ ক্ষুদ্রদেহ প্রাপ্ত ইচ্ছা কব তাহ! হইলে তুমি তোমার পূর্বাকার লাভ 
করিবে, নচেৎ নহে ।” 

তত্শ্রবণে বালিক] বিরক্তভাবে বলিল, 'কি ! আমার ভ্রাতা? আমার 
পরিবর্তে আমার ভ্রাতা এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিবে_ন1 কথনই নহে--এ 
জগতের কেহই এবপ যন্ত্রণা ভোগ করিবে না এই আমার ইচ্ছা । আমা 
পেক্ষা সকলেই অতি মৃল্যবান। 

সপ্তম বর্ষায়া বালিকার এই আশ্চর্য্য প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া সকলেই 
বিশ্মিত হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই কিন্তু সেই ভয়ঙ্করী যাছুধাণী তৎশ্রবণে 
ক্রোধস্বরে বলিল, “তবে তুমি এরূপ অবস্থায় যাবজ্জীবন বাস কর।* 
বালিকা বলিল “তাহাও স্বীকার, তথাপি আমি কাহাকেও এরূপ অবস্থায় 
রাখিতে ইচ্ছা করি ন1।” 

বালিকার এক্ধপ প্রতিজ্ঞান্চক বাক্য শুনিয়া কাহার না হৃদয় দ্রবীভূত 
হয়? এরূপ নিধ্বার্থভাব কাহার থাক। সম্ভব? বালিক। মহ। বিপদে পড়িয়। 
বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরের মঙ্গল কামন! করিতেছে । কিন্তু যাহ্ধাণী 
তাহাকে পুনরায় বিশেষরূপে ভয় প্রদর্শন করিল, কিছুতেই কৃতকাধ্য হইতে 
এ্প্যীরল ন। বুঝিয়া পরিশেষে বিকৃত হাস্য পূর্বক সেস্ান হুইতে প্রস্থান ঝ্রিল। 
বালিক? ভ্ানশুন্ত হইয়। রহিল । 


রা 
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ক্ষপণিক পরে বালিকার জ্ঞান সঞ্চার হইবার পর দেখিল যে সেঞ্ফুর্ক্বের 
স্তায় স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদর্শনে সে আনন্িত হই গৃহাঁভি- 
মুখে ধাবিত হইল। কীটগণ, শশকগণ, ক্ষত কষুত্র ্বীবগণ 'দক্লেই* তাহারে 
আনন্দে আনন্দিত হুইয়! তাহার অগ্রপশ্চাৎ আনন্দ সহকারে তাহাকে 
বাটীতে লইয়া চলিল। পুষ্পগণ আননে তাহার মন্তকোপরি পুষ্পবুষ্টি হইতে 
লাগিল। বৃক্ষগণ তাহার আগমনে ঈষৎ নত হইয়া রুতজ্ঞতাপূর্ণভাবে প্রণাম 
করিল। রোজিমাইট ( 3051716) এতকাল কীটগণ সমভিবা হারে বাস 
করিতেছিল, অদ্য কতদিন পরে বাট প্রত্যাবর্তন করিতেছে, তাহার আনন্দে 
জগৎ আনন্দ । তাহার পিতামাত1 জিজ্ঞাস' করিলেন “কোথায় ছিলে এত 
দিন রোজিমাইট ?” সে আনন্দের সহিত উত্তর করিল, “আমি দ্রিনকতক 
ভালবাস! শিখিতে গিয়্াছিলাম--কিরপে তোমাদের ও এই সমগ্র জগৎকে 
ভালবাসিতে হয় তাহাই শিক্ষার্থে পিয়াছিলাম।” বোজিমাইট যথার্থই 
পবিত্র বিশ্বপ্রেমিকা ছিলেন । 

“রোজিমাইট? যথার্থই পবিত্র ভালবাসা বা প্রেম এই জগতে বিতরণ 
করিয়াছিলেন তাহ! রোজিমাইট নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে বিশেষ বুঝ! 
যায়। জগৎকে ভালবাসিয়া জগতের উপকার করাই আত্মবিসর্জন ব৷ 
(5916 58011609 ১। ইহাও নিষ্কাম কর্মের একটি অঙ্গ। এইরূপে এই 
উদাহরণ সহ আমাদের নিফাম কর্মাহুষ্ঠানেব সাহাধষ্যকারী ল/ভ হইলে আমরা 
কার্ধযাতৎপর হইয়া অনুষ্ঠান করে নিযুক্ত হই এস। 

এস সকলে একত্রিত হইয়া! নিক্ষাম ব্রত অবলম্বন করিয়! নিষ্কাম কর্ম 
করিতে শিখি। শ্রীরুষ্ণের শ্রীমুখে নিফা'ম কর্ম স্ততির সারবত্ত! হৃদয়ক্লম 
করিয়] তাহাকে ভূয়োভূয়ে। প্রণাম করি! তিনি আমাদের একমাত্র উপার। 
নিরুপায় হইয়া সকলে মিলিয়া তাহাকে ডাকিতে শিখি এস। তিনি গীতাতে 
কি বলিতেছেন শুনি এস । 

নেহাভিক্রমনীশোহন্তি গ্রতাবায়ো। ন বিস্ততে । 
স্ব্পমপান্ত ধর্দস্য ত্রীষষত্তে মহতে তদ্কাৎ ॥ গীতা। ২৪০ । 
এনিষষাম কণ্মে প্রযত্বের নাশ হয় না এবং প্রত্যবায় ও ঘাট না) শ্বস্াাহর 
হইলেও মহান ভয় হইতে পরিজ্রাণ হয় ।” 
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*নেফাম কর্থে আমর! এইটুকু বুঝিতেছি যে ফলাকাজ্ ত্যাগ ও কর্তৃত্বা- 
ভিমানশৃন্ততা । অর্থাৎ কর্মে নিপিপ্ত থাকিয়া কর্ম্ম কবাই উদ্দেশ্ত। এই 
কর্তৃত্রতিমান দুর করিব তবেই আমি কর্তা থাকিব না। আমরা ও মানব 
মাত্রেই ষে সকল নানাবিধ কর্টে প্রবৃত্ত হই তাহাই একটা একটা মনেব 
খেয়ালের বশে করিয়। থাকি | এক এক সময়ে এক একট! ভাব অন্তরে 
ফুটির। উঠে এবং তাছারাই ইন্্রি়গণকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। এই ভাবমন় 
জগৎ আলোচনা করিয়! যিনি বুঝিয়াছেন যে প্রাকৃতিক জড়শক্তির নিয়ম 
শৃন্ঘল] বশেই প্রীরূপ ভাব সমূহ প্রকাশ পায়, তিনি আর নিজেকে কর্তা জ্ঞান 
করেন না। তখন তিনি কর্মকর্তা অহঙ্কাবকে জডপদার্থ বলিয়া! বুঝিতে 
পারেন। তখন তাঁহার অন্তরে কোন কর্ম করিবার উদ্ভতম্‌ উপস্থিত হইলে 
তিনি ইহা! বুঝিতে পারেন যে বাহিরেব কোন জড়ুশক্তির বশে তাহার এই 
প্রবৃত্তি উৎপন্ন হুইয়াছে। এইরূপে কর্ম কর্তীকে জড়শক্তি বুঝিয় কর্ম কর্তা 
অহঙ্কার হইতে চেতন পুরুষকে যিনি পৃথকভাবে দেখিতে শিথিয়াছেন অর্থাৎ 
কর্মকর্তী পরবশ কিন্তু চেতন পুরুষ আত্মবশ এই প্রভেদ ধিনি বুঝিয়াছেন 
তিনি অহংকার শৃন্ভ। যিনি কর্মের হেতু অহংকারকে জড়শক্তি বশতাপন্ন 
পরবশ জড়পদার্থ বলিষা বুঝিযটছেন এবং স্বাধীন আপনাকে চেতন পুরুষ 
বলিয়। জানিয়াছেন অহঙ্কারের কন্ম্ম নিবন্ধন তিনি দায়ী হন না। 

অহংকারশুন্ত হইয়| স্বধর্্ম প্রতিপালনেব নামই নিষ্চাম কর্্মাচরণ। 
উক্ত নারিকাদ্য় যেরূপ কর্শে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম অনুঠিত করিয়াছে তাহাই 
কর্মযোগ নামে কথিত। 
'যোগ কর্ধন্ু কৌশলং 1, 
কৌশলে কর্মাঘোগ করার নামই নিষ্ষাম কর্ীচরণ। 


শ্রীচারুচন্ত্র মুখোপাধ্যায়! 
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প্রেততত্ত। 

ঈশ্বর সং। সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না " তাছার ঈক্ষণে 
সৃষ্টি। তিনি এক ছিলেন বহু হইলেন-_-আপনাকে বহুধা করিলেন মান্ত্র। 
মহাসমুদ্রের জলে যে নকল পরমাণু বা উপাদান থাকে তাহার খানিকট। জল 
স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিলে মে সকল উপাদান অক্ষুপ্রভাবে ইহাতেও থাকিবে তবে 
উপাধিভেদে পদার্থের বিকাশের ব্যতিক্রম হইতে পারে। যখন জীব ঈশ্ববের 
বছর একটি তখন ঈশ্বর ও জীব একই । কেবল জীব উপাধিষুক্ত ভওয়াতে 
তাহার এ্রশ্বরিক বিকাশ নাই। 

লীব যখন ঈশ্বর তখন ঈশ্বরের সমস্ত শক্কি নিষ্চয়ই জীবে আছে-_অব্ক্ত 
ভাবে, যেহেতু উপাধি একমান অন্তরায় । জীবের জীবত্ব সংজ্ঞ। উপাধি 
হেতু । যদি উপাধিতে তাহার আত্মবুদ্ধি না থাকে তাহা হইলে সে দেহে 
থাকিয়াও মুক্ত । মুক্ত অংশের শক্তি মহান অংশীর সমান। 

কর্মের বশে জীবের গতাগতি । সে যদি জ্ঞানপৃর্বক কর্ম করে তাহ! 
হইলে তাহাব অধাসবুদ্ধি কমিয়া আসে, বন্ধন শিথিল হয়; কিন্ত মায়া 
বা প্রকৃতির মোহিনী আবর্তে পড়িয়া দে যে নিত, শুদ্ধ, বুদ্ধ ইহ1 ভুলিগ়া 
গিয়া আপনাকে স্বতঙ্্র ভাবিয়া! ক্রমেই মোছের ঘনজালে আপনাকে ঢ্কিয়! 
ফেলে; নিজের বন্ধনে নিজেকে বদ্ধ করে। এই বন্ধনের নাম কর্ম। কর্ম 
হইতে মুক্ত হইরার ছুই উপান্প £_-১ম, জ্ঞান দ্বারা মোহকে নাশ কর1। ২য় 
নিজের সৃষ্ট কন্ম নিজে ভোগ করিয়া আপনাকে শুদ্ধ কর!। 

ষতদিন না জীবের দিবাজ্ঞান বা কর্্মশেষ হয় ততদ্দিন তাহার মুক্ত নাই। 
বন্ধজীব হইলে উপাধি থাকিবেই। উপাধি ছই প্রকার-স্থুল ও হুক । 

স্থূল জগতের যাহ? কিছু সবই স্থল। স্থল দেহে স্কুল কর্ম্ম ভোগ হয়। সে 
সকল কর্ম ভোগ করিতে জীবের স্থল দেহের প্রয়োজন হয়। কর্ম অনুযাষী 
জীবের জাতি, আয়ু ও ভোগ নির্ধারিত হইয়া থাকে । যখন জীব জন্ম লয় 
তথন তাহাকে নিদ্ধারিত কন্মভোগ করিতে দেওয়া হন্ন এবং সেই কর্্মগুলি 
ভোগ করিতে যে পরিমাণ আধু ও যে স্থান ও সঙ্গ প্রয়োজন সেইন্গপ স্থানে ও. 
সেইরূপ পাত্রের মধ্যে সে জন্ম লয়। নির্ধারিত কর্ম ক্ষয় হইলেই তদস্থযুক্ত 
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দেহপ্অনাবস্তাকক বলিয়া! উহার পরিবর্তন আবশ্যক হয়। এই পরিবর্তনের 
নাম মৃত্্যু। 

মৃত্যুতে স্থলদেহের নাশ হইল, কিন্ত দেহ নাশেত কর্ম নাশ হুইল ন!। 
তাহার প্রার্ধ ও সঞ্চিত কর্ম এখনও বনু থাকিল। যাহা ভোগ করিতে 
আিয়া(ছণ তাহাত ভোগ করিল কিন্তু এখনও পুর্বঞ্চিত কর্ম বছ বাঁক-_ 
সেলকল ক্ষয় না হ£লেত মুক্তি হইবে নাঁ। কাজেই বদ্ধঞীব এক দেহ 
ছাড়িয়া অপর দেহের আশ্রয় লয়। স্থল জগতের স্থুল শরীর ছাড়িয়া তৃষ্ষ্প 
জগতের সুম্ধ শরীরে সে আপনাকে ঢাকিল। এ (দছেও দেহীর ভোগ ও 
ভোগ্য আছে। 

এগ স্থস্ম্েরও ক্রম আছে। মৃত্যুর অব্যবহৃত পরে জীব যে দেহে 
থাকেন তাহা যদিও হুক্মু তথাপি তাহার পরমাণু স্থুলেব সন্পিকট-_স্থৃতরাং 
এ দেহে অবস্থান কালীন জীব স্কুলসংস্থষ্ট হয়। ইহারই নাম প্রত অবস্থ1। 

এই স্থুলসংস্থষ্ট অবস্থ। হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জঙ্ত আর্ধ খধিগণ 
দ্ধের আদেশ করিয়াছেন। মন্ত্রশব। শব্দই ব্রহ্ম। মন্ত্রের দ্বারা স্থৃষ্টি, 
স্থিতি 9 প্রলয় হয়। তথন উহার দ্বারা একটি দেহ নাশ করিস! অপেক্ষাকৃত 
হক্মদেহে তাহা রক্ষা (ক অসস্ভব? মহাভারতকার জরৎকাকুব উপাখ্যানে 
উহ বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন , €সই জন্যই 

পুজ্রার্থে ক্রিন্নতে ভাষ্যা 
পুক্রপিও প্রয়োজনম্‌। 

স্থল শরীরে জা যে লোকে থাকে তাহার নাম ভূলোক । সুক্ষ শরীরে-_ 
তুবর্লোক । কেহ যেন না ভাবেন যে ভূত ও ভূবঃ ভৌগলিক স্থান বিশেষ। 
যত লোক আছে সব্হ একছ স্থান ওতপ্রোতভাবে ) কেবল উহাদের 
অধিবামী জীবের অবস্থা ও চৈতন্ত স্বতন্ত্রমান্র। 

বেমন ভূর্লোকে নান' জাতীয় জীবের বাদ-ষথা পণ্ড, পক্ষী, ষ্বানৰ 
ইত্যাদি, তেমান ভূবর্পোকেও নানা জাতীয় জীব আছে। আমর তাহ?" 
দিগকে প্রত, পিশাচ, গন্ধর্বব, দেব ইত্যাদি পর্যযায়ে আখ্যাত করিয। থাকি। 
ত্র অব্যবহিত পরেই জীব যেংকুক্মদেহে অবস্থান করে জাহা তাঁহার 
পূর্ব স্থুল শরারেরই অনুরূপ । যতদিন, প্রেতলোকের নিয়নস্তরে সে থাকে তত 
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দিন সেই দেঁহেই তাহাকে ধাকিতে হয়। পরে শ্রাদ্ধাদি বিহিত কর্দের 
সহায়ে ও তৎলে!কের ভোগ সমাপনাস্তে সে অপেক্ষাকৃত শুষ্ শরীর পায়। 
এই রকমভাবে ক্রমেই সুক্ষ হইতে অতি হুক্ম শরীরে যাইয়া পরে মাবার 
প্রাক্তন কর্শভোগের জন্য মানবদেছে আগমন করিয়া থাকে। 

আমরা পৃর্ষেই বলিয়াছি যে স্থুল কর্ম স্থল শরীরে ভোগ করিতে হয়। 
সুক্ষ কর্ম-_যথ! রাগ দ্বেষাদি জনিত, বাহ! কেবল জীবের স্ুল শরীর থাঁক। 
কালীন জন্মাইয়াছিল অথচ তাহার কাধা স্থলে পরিণত হয় মাই সে সফল 
কন্ম এই প্রেতলোকে ভোগ করিতে হয়, য সকল কাষন! সে হৃদয়ে 
পোষণ করিয়া পরিবদ্ধিত করিতেছিল অথচ পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই 
তাহাদের কার্ধ্য এই শবীবে ভোগ হয়। 

মানবের চিন্তামাত্রেই এক একটি জীবস্ত পদার্থ। কোন চিন্তাকে মনে 
একবার স্থান দিয়াছ-- দেখিবে দেইটি আবার আর এক সময় তোমার মন 
অধিকার করিয়াছে । সেই জন্তই কোন চিন্তাকে জদয়ে স্থান দিবার পুর্বে 
তাছার পরিণাম কি বিবেচনা কবিবে। বে সকল চিন্তা তোমাকে কুপ্রবৃত্তির 
পথে লইয়! যাইবে বা মনের স্থৈর্য ন্ট করিবে বলয়! মনে করিবে তাঁহা- 
দিগকে দৃঢ়তার স্হত পরিহার করিবে । ইইারই নাম অস্তরশৌচ । 

অনেক কামন। এমন আছে যাহ? পরিতৃপ্ত কবিতে স্থল শরীর প্রয়োজন। 
প্রেতদ্রেহে অবস্থান কালীন যখন স্থুলদেহ থাকে না অতএব নিজ স্য্ কামনা 
জীবস্ত মুর্তিতে আক্রমণ করিয়। প্রবৃতিব প্রবল স্রোতে টানিয়া লইয়া যাঃ-_ 
তখন প্রেত সম গ্রবৃত্তিপরায়ণ মানব দেহে আবিষ্ট হইয়া তাহার স্কুল শরীরের 
সহায় লইয়া আপনার কামন! পরিতৃপ্ত করে। এই অবস্থার নাম ভূতাবেশ। 

( ক্রমশ: ) 
শ্রীললিত যোহন মল্লিক । 
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. 
. আদ্বৈত-স্তোত্র 1. 

আদিতে ওচ্কার-নাদে, স্বেচ্ছাকৃত বহুৰপগুণে, 

শ্বেত পীত নীল রক্তে, কৃষ্ণ কিম্বা কপোত হন্রিতে, 
বহুবর্ণে, বিবর্ণেব মাঝে, 

প্রাথপান, বানেদান, দেহস্থিত সমান পবনে, 
একব্যাপী সন্ধা মম রাজে। 

চি 

পাত্তালে ব' অন্তরীক্ষে, দশদিক্ষে, সাগরে, ভূধবে, 

কাষ্টে, লোষ্টে, স্বর্ণে, ভন্মে, ক্ষিতিজলে, জঙ্গমে, স্থাবরে, 
সমীরণে, সর্বোৌষধি মাঝে, 

পুষ্পে, পঞ্ধে, ভূণশীর্ষে, বীজরূপে, সথরাম্ুর নরে, 
একব্যাগী সত্বা মম বাঁজে। * 
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৮০ 
শবদে, শবদাতীতে, রবিশশী নক্ষত্র কিরণে, 
কামে, ক্রোধে, লৌভে, মোছে, হিতাছিতে কিম্বা বিনোদান 
হাস্তক্রীড়া কৌতুকের মাঝে, 
ন্ুপ্তি-ন্বপ্র-জাগরণে, দেহে, প্রেমে, সত্বরজতমে, 
একব্যাপী সত্বা মম রাজে। 
৪ 
শীতে, উষ্জে শুভাশুভে, ভব্ভয় গহন মাঝারে, 
পুপো, পাপে, বাগদেষে, খইুরিপু বিরাগবিকারে; 
কাল কিন্বা! অকালের মাঝে, |] 
সৌখো, দুঃখে, শুদ্ধাশুদ্ধে, বুদ্ধিচিত্তে, মনোময় কোষে, 
একব্যাপী স্বত্বা মম রাজে। 
৫ 
দেবে, দৈত্ো, যক্ষে। রক্ষে, যতী-মুনি-গন্ধবর্ব-কিন্রে, 
ঘোগে, ভোগে, বিরাগে বা গুণাগুণে, গ্রহেব ভিতাবে, 
বালো, জবা তাকপ্যের মাঝে, 
বেদে সা'খো, ম্াায়ে, তর্কে, বুধরুত মীমাংসা পুবাণে, 
একব্যাপী সত্ব মম রাজে। 
৬ 
জ্ঞানে, ধ্যানে, প্রমাণে বা 'অস্তি, নাস্তি, প্রক!শে, বিলয়ে, 
ব্রহ্মা বিষণ রুদ্রবূপে, কুলময়ে, অকুল ভিতরে, 
বিশ্বরূপে, বিরূপের মাঝে, 
মন্ত্রে, যন্ত্রে, অবাধে বা সর্ধতীর্থে, সুুরেন্ত্রভবনে) 
একব্যাপী সত্বা মম রাজে। 
ণ 
ধর্খে, কর্মে, যজ্ঞ-যুপে; যপতপ নিয়ম আসনে, 
স্নানে, দীনে, বিধানে বা অহঙ্কারে, কর্তীর অস্তরে, 
বিরচিতে, কতা স্তের মাঝে) 
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কুর্মে, কীটে, পণুপক্ষী পতঙ্গ বা সর্বাত্ম ভিতরে, 
| একব্যাপী সত্ব মম রাজে | 
৮ 
স্থলে, সুক্ষ, কারণে বা বিচলিত দৃঢ়মতিময়ে, 
মুন্তিরপে, অমুস্তিতে। মেঘ-ঝঞ্চা-দামিনী-দমকে, 
সিদ্ধ-দেব পিশাচের মাঝে, 
ধর্ে, দুষ্যে, বিচারকে, দৈত্যে, লিঙ্গে, ধূর্জটা-পিনা$ক, 
একব্যাপী সত্বা মম রাঞে। 
ন 
মণি রদ্ধে, ধূলিবেণু, বজপার কঠিনে, কোমলে, 
ধৃপে, দীে, প্রবা'ল বা স্বর্ণ রৌপা-ময়ন-পিত্তলে, 
কইস্কভ বং পরিজন অংবঝে, 
শুদ্ববুদ্ধে, শান্ত্রচয়ে, লিগ্ধ কুদ্র বিশাপ জ্যোতিতে, 
একব্যাপী সত্তা মম রাজে। 
১০ 
ধৃতিধ্যানে, ধ্যানে বা নিদিধ্যানে, ধপে বা অযপে, 
ভাবাভাবে, বিভাবে বা বামারামে, লোভে বা অপোভে, 
অমৃত বা হল হল মাঁঝে, 
স্বর্গে, নর্কে, অনর্কে বা চেতাচেতে, বিচেতে, মথিলে। 
একব্যাপী সত্বা মম রাজ! 
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পন্থা । [ ১৩১৬ 
চর 
শবদে, শবদাতীতে, রবিশশী নক্ষত্র কিরণে, 
কামে; ক্রোধে, লোভে, মোহে, হিতাহিতে কিন্বা! দিনোদনে, 
হাস্তক্রীড়।৷ কৌতুকের মাঝে, 
স্বপ্তি-ন্বপ্র-জাগরণে, স্নেহে, প্রেমে, সত্বরজতমে, 
একব্যাপী সত্তা মম রাজে। 
৪ 
শীতে, উষ্জেঃ, শুভাশুতে, ভবভয়় গহন মাঝারে, 
পুণো, পাপে, রাগছেষে, খহুবিপু বিরাগবিকারে, 
কাল কিম্বা অকালের মাঝে, | 
সৌখো, ছুঃখে, শুদ্ধাশুদ্ধে, বুদ্ধিচিত্তে, মনোময় কোষে, 
একব্যাপী ন্বত্বা মম রাজে। 
৫ 
দেবে, দৈত্য) যঙ্ষে রক্ষে, যভী-মুনি-গন্ধব্ব-কি রে, 
যোগে, ভোগে, বিরাগে বা গুণাগুণে, গ্রহেব ভিতবে, 
বালো, জবা তাকপ্যের মাঝে, 
বেদে সাণথ্যে, স্তায়ে, তর্কে, বুধকৃত মীমাংস। পুবাণে। 
একব্যাপী সত্ব মম রাজে। 
৬ 
জ্ঞানে, ধ্যানে, প্রমাণে বা মস্তি, নাস্তি, প্রক!শে, বিলে, 
ব্রহ্মা বিষু রুদ্র পে) কুলময়ে, অকুল ভিতরে, 
বিশ্বজপে, বিরূপেব মাঝে, 
মন্ত্রে, যন্ত্রে, অবাধে বা সর্বতীর্ঘে, স্ুরেক্ত্রভবনে, 
একব্যাপী সত্বা মম রাজে। 
৭ 
ধর্মে, কর্মে, যজ্ঞ-যুপে, পপ নিয়ম আসনে, 
স্নানে, দানে, বিধানে বা অহঙ্কারে, কর্তার অস্তরে, 
বিরচিতে, কতাস্তের মাঝে, 
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কুর্মে, কীটে, পশুপক্ষী পতঙ্গ বা সর্বাত্ম ভিতরে, 
| একব্যাপী সত্তা মম রাজে । 
৮ 
স্থলে, সুক্ষ, কারণে বা বিচলিত দৃঢ়মতিময়ে, 
মৃত্তিরপে, অমৃর্তিতে, মেঘ-বঞ্চা-দা মিনী-দমকে, 
সিদ্ধ-দেব পিশাচের মাঝে, 
ধূর্তে, দৃষ্যে, বিচাঁরকে, দৈত্যে, লিঙ্গে, ধূর্জটা-পিনাকে, 
একব্যাপী সত্ব! মম রাকে। 
নি 
মণি রত্বে, ধুলিরেণু, বজসার কঠিনে কোমলে, 
ধৃপে, দীপে, প্রবালে বা স্বর্ণ রৌপ্-অয়দ-পিত্তলে, 
কৌত্তত বা পারিজাত মাঝে, 
শুদ্ধবুদ্ধে, শান্ত্রচ়ে, সিগ্ধ রুদ্র বিশাণ জ্যোতিতে, 
একব্যাপী সত্বা মম রাজে। 
১০ 
ধৃতিধ্যানে, অধ্যানে বা নিদিধানে, ধপে বা অযনপ, 
ভাবাভাবে, বিভাবে বা রামারামে, লোভে বা অলোভে, 
অমৃত বা হলাহুল মাঝে, 
স্বর্গে, নর্কে, অনর্কে বা চেতাচেতে, বিচেতে, অখিলে, 
একব্যাপী সত্ব! মম রাজ । 
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অনুভবাত্বক অদ্বৈতবাদ ও সর্ধ্বনাশী অদৈতবাদ। 


একজন শ্রদ্ধাষ্পদ বন্ধু আমাকে বলেন যে শঙ্বরাঁচার্যের অধৈতধাদ আমার 
প্রবন্ধে প্রস্ফুটিত হয় নাই । আাঁব একজন বলেন আমার ভ্রম দ্বারা আনি এ 
মতকে বিকৃত করিয়াছছ। কে কেহ বলেন আমি পঙ্করাঁচার্য্ের প্রতি 
বিদ্বেষ ভাব দেখাইয়াছি। অনেকের ধারণা আমি শক্করাচার্য্যের মত ঝুঝিতে 
পাবি নাই ূ 

মন্তর্ধামী ভগবান্‌ জানেন, জণদ্গুক শঙ্কপাচাধ্যেব প্রতি ঈামার কোন 
বিদ্বেষ ভাব নাই। অন্ত অভিবোগগুলি সকলই সত্য হইতে পারে। 

তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পাবি যে শঙ্করাচার্যেব মত সত্য কিনা, পে 
সম্ধঙ্গে আমি কোন কগা বলি নাই । বলিবার অধকাবও নাই। ঈত্বর, 
জগৎ ও জীব মাগার কল্পনা কলা, তাহা ঈশ্বরগ্রাণাদিত বেদবাক্য দ্বারা 
জানিবার উপায় নাই। ঈশ্বব মজ ও অনাদি। জগৎ ও জীবেব প্রবাহ ৪ 
অনাদ্দি। সেই প্রবাহ যদি মায়াময় হয়, যদি সেই প্রবাহের ঈসিত। মায়াময় 
হয়, তাহার শাস্ত্রপ্রমাণ অসম্তব। কাবণ যেখানে *শান্ত্রযোনিপ্র আসন 
টলমল কবে, সেখানে শাস্ত্র কি করিতে পাবে যদ সগুণ বন্ধ নিগুণ ত্রন্গে 
বিবর্ত মাত্র হয়, তাহাতে শাস্ত্রের হাণি হইতে পরে, ঈশ্ববত্বের হানি হইতে 
পারে, কাল, কর্ম, স্বভাবে হানি হইতে পারে কাধ্য কারণের অভাব হইতে 
পারে, ক্রমোষ্ঠুব ও ক্রমলম্মের কল্পনা! তিরোহিত হইতে পারে, ধর্ম, কর্ম, 
জ্ঞান, উপাদনার ত্রিপুটি নাশ হইত পাবে, তথলি গুণের সম্পুণ বিবর্ত, 
জীব ও ঈশ্বপব্যাপা বিবর্ত অপত্য, একথ। কেহ বলিতে পারেন!। 

অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ সম্বদ্ধে “হ্করাচার্ধ্য উপনিষণদর দোহাই দিয়াছেন, 
শাঙ্্েব প্রমাণ দিয়াছেন । কিন্তু সর্বনাশী অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাহার একমাত্র 
বল যুক্তি। সে যুক্তি এই যে ঈশ্বর বদি মায়ার কম্পন! না হয়, তাহ! হইলে 
মুক্তির লনবস্থা দোষ হয়, “মুক্তি” এই কথ| কেবল মিথ্যা প্ররোচন! হয়। 

জীব মরিলেই তাহার দেহ হইতে মুক্তি হয়। কিন্তু লে মুক্তি কোন্‌ 
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কাজেক্স মুক্তি? আবার কিছুকাল পরে পনর্জন্ম তয়। আবার দেহের 
বন্ধন হয়। 

* ন্বর্গকাম হইয়া যজ্ঞ করিলে, স্বর্ণে অমর হয়। অমর হইয়! দেহবন্ধন 
বিমুক্ত জীব স্বর্গ ভোগ লাভ কবে। 

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্রপ করিয়া বলিলেন__ 

“অপাম সোম অমৃতা অভৃম" 

সে কেখল কথার কথা। 

“জ্ৈবি্া মাং সোমপাঃ গতপাপাঃ 
ণজ্ঞৈ বিষ্ট। স্বর্গাতং প্রার্থয়ন্তে,” 1কষ্ 
“গনহীগতং কামকামা লভন্তে 1” 

আহা, দক্ান জম্ম পরিতাগ করিলাম, নিদ্ধাম কর্ম কবিগাম) ভগব।নের 
উপাসন। করিণ মূ, ব্রঙ্ধমলোকে গমন করিলাম, এইবাৰ ৩ মুক্তি লাড 
করিলাম। 

সেকি কথা? যশদিন ব্রহ্মার জীবন থাকিবে, ততদিন ব্রহ্ধলোচ 
থাকিবে । যখন ব্রঙ্মা জীবনের অবসান তবে, তখন তুমি ব্রহ্ষাণ্ডগত 
প্রক্কতিব হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে । 

য। গেল! ব্রন্ষাগুগত প্রকৃতি আবাবাক? আবার অন্তব্ূপ প্রকৃতি 
আছে? কেন শুদ্ধদত্বময় প্রক্তি। বৈকুষ্ঠে সকলই শুদ্ধসত্বময়। সেখানে 
গেলে দত্য সতাই মুক্তনাভ। “মামেব ঘে প্রপঞ্তপ্তে মায়ামেতাং 
তরস্তিতে ।” 

শান্তের কথা কে বিশ্বাস করিবে” এককালে পর্গ চরম ছিল। পরে 
মহর্লোক “চতুর্থ ও চব্ম হছল। পরে ব্রক্ষণোক চরম হইল। আবার 
“আব্র্গহুবনালোক1 পুনরা 1ভিনঃ” হইয়া বৈকুঞলোক চরম হইল। শাস্ত্রের 
এধেোকায় কে বিশ্বাস করিবে? ক্রম মুক্তির স্থিরতা নাই। ক্রম মুক্তি 
ভরসা নাই । শার্তের চরমতা নাই। শাস্ত্রের সকল সিষ্ধাস্তই “অরুত্কতা 
স্তায়েব” সিদ্ধান্ত । 

যদি মুক্তির এইরূপ অনবস্থা দোষ হয়, তাহ] হইলে মুক্তির কেবল 
কল্পন! মাত্র। "আর মুক্তি ধদি কল্পনা নাহইয়1 সত্য হয়, তাহা হইলে 
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জগৎ, জীব শু ঈশ্বব কল্পনা মাত্র। এই যুক্তি দ্বাবা শঙ্করাচার্ধের সর্বনাশী 
অঠ্দবতবাদ [1 ০021017551021 11659955165 হইয়া পড়ে । এ যুক্জি কেহ থণওন 
করিতে পারেন নাই। কাজে কাজে শঙ্করাচার্যের সর্বনাশী অদ্বৈতবঃদ 
অসতা একথা কেহ বাপতে পারেন না। 
ওবে উপনিষদ এই সর্দনাশী অদ্বৈতবাদ নাই, ব্যাসের উপনিষৎ-সমম্বয়্ 
রূপ-শাতীরক সুত্রে এই জদ্বৈতবাদ নাহ। একথ| বাম।নুজন্দামী গ্রাতিপন্ন 
করিয়াছেন, একথা চৈতন্য মন্তাপ্রভুও বলিয়াছেন এবং মআাজকাল 10))1)08% 
মাহেৰও সেই কথা নাঁলতেছেন । 
শানে এ অদ্বৈতবাদের কথা বলে না, বেদে এ অদ্বৈতবাদেব কথ বলে 
না। বেদ ও শারীরক স্ত্র মো6ডাইয়া এপ মথ বাহির কৰা অন্চিত। 
শঞ্চরাচার্ধোব সহিত চৈতগ্ত দোবর এইমাজ্ বিবাদ ' 
অন্ুভবাত্মক অদ্বৈতবাদ উপনিষদে আছে, শারীরক স্থখে আছে, পুরাণে 
আছে, এবং চৈতন্তদ্বেও সে অদ্বৈতবাশ স্বাকার করেন। 
আমজ্ভাগবত টৈঠন্ঠদেখের মতে উপনিষতৎ ও গীতাৰ প্রামাণিক ভাষা। 
ভাগবত পুবাণেও এই অন্ভবাত্মক অদ্বৈতবাদেব কথা আছে। 
আত্মনায়ামূতে রাঞ্ন্‌ 
পত্রস্তান্ুভবাত্মনঃ | 
ন ঘটেতার্থ সম্বন্ধঃ 
্বপ্রদ্রষ্ট রিবাঞ্জপা ॥ ২।৯। ১ 
অন্ভবাত্মক পবথাত্মাপ মারা ব্যাতবেকে অর্থের সহিত সম্বন্ধ হইতে 
পারে না! ঘউক্ষণ মামণা অনুভৰ কবি, ততক্ষণ দ্বৈতৈর সহিত, সন্বন্ধ 
থাঁকে। যথন আনরা মন্গুভ না করি, তথনই সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। 
স্বপাবস্থাজ় আমাদের স্থূল দেহেব সহিত বা স্থল পদার্থের সহিত সম্বন্ধ 
থাকে না। কারণ স্বপ্রাবস্থায় আমরা সুত্মদেহ ও হুক্মজগতের অনুভব করি। 
এইবূপ জাগ্রত অবস্থায়, আমরা স্বপ্রাত্মক পদার্থে অনুভব করি না। 
যখন আমরা এই দেহের এককালীন অনুভব করিনা, তখন এই দেহেবং 
মৃত্যু হয়। «তখন আমাদের নৃতন অনুভবে দেহ মিথ্য। পদার্থ হয়। 
ঈশ্বর জগতের অনুভব করিতেছেন বলিয়া জগতের প্রবাহ চলিয়! 
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যাইতেছে। ঈশ্বর প্রলয়ান্ুভবে মগ্ন হুইলেই, জগতের নাশ হয়, অনুভবের 
তারতম্যে নৈমিন্তিক প্রলয় কিন্বা গ্রাকৃতিক প্রায় হয়। 
জীবও ক্ষুদ্র *ঈশ্বর। জীব ষদি জগতের অন্ুভবকে অরবণ, মনন, 
নিঁদধ্যাসন দ্বার! একবারে স্থান না! দেয়, তাহ! হইলে, জগৎ তাঁহার পক্ষে 
মিথা। হইবে, সে অ্বৈতান্থভৰে স্থিত হইবে, ইহার আব বিচিজ্রতা কি? 
প্যদ্‌ বৈতন্ন পশ্ততি পশ্ঠন্‌ বৈ তন্ন পশ্ঠতি 
নহি ত্রষ্ট দৃর্সেবিপবিলোপো বিদ্যাতে 
বিনাশিত্ব'নন তু হদৃদ্বিতীয়মস্থি 
ততোহন্তদূ বিভক্কং বৎ পগ্তেৎ।॥” 
বুহদাবণা ক--৪--৩- ২৩। 
যখন অদ্বৈতান্তভব হয়, তখন জীবনুক্ত পুকষ “দখিয়াও দেখেন না। 
দৃশ্ত বিষয় সম্মুখে থাকিলেও তিনি দেখেন ন1। দ্র্টাব দৃষ্টিশক্তিব লোপ হয় 
না। কিন্তু তাহার অনুভবে মকলই আত্মময়। সেই অদ্বৈতান্চভবে (কান 
ভেদ থাকে না, কোন বিভাগ থাঁকে না, 'কান দ্বিতীয় পদার্থ থকে না" 
যাহার তান অঞ্কভব কবিত পাবেন। 
ঈশ্বরেও এই শঞ্তিব নাশ হয় না। এই শক্তিৰ বলে অনুভব দ্বার জগৎ 
ম।ছে, অনন্থভব দ্বারা জগৎ নাই। এই শান্তিই মায়া শক্তি। 
প্যদ্বান্যদিব স্তাৎ তক্রান্তোহন্তৎ পশোতৎ” | বুঃ আঃ ৪--৩--৩১। 
যখন অন্ত পদার্থের অনুভব হয়, তখন অগ্ অন্থকে দেখ । যখন সকলই 
আত্মময় হয়ঃ? তথন 
“সলিল্‌ একো দ্রষ্টাদ্বৈতো৷ ভবতি |” 
অনুভব সাপেক্ষ বস্তর আ্তত্ব ও নাস্তিত্ব লইয়াই অনুভবাত্মক অদ্বৈতবাঁদ। 
অনুভব করি না করি, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বর নাই, এপ অদ্বৈতবাদের 
অবতারণা উপনিষদে নাই, রহ্বস্থত্রে নাই, শঙ্কবাচার্যোব পূর্ববর্তী শাস্ত্রে নাই। 
এই সর্ধনাশী অত্বৈতবাদ ধন্মের বিবোধী, কর্মের বিরোধী, উপাসনার 
বিরোধী, ভক্তির বিবোধী। এই "অসৎশান্ত্র মায়াবাদ খণ্ডন” করিবার জন্ত 
গরাণের উদ্বম, বামানুজাদি আঁচার্য্যের উদ্যম এবং মী প্রভু চৈত্ন্তদেক্সেব ও 
উদ্ধম। কিন্তু এ উদ্যম চৈতন্যদেবের অবান্তর উদ্যম। তাহাব মুখ উদ্ভমেব 
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কথা গরে বলিব, সেই মুখ্য উদ্ম সাধনার্থ ই তাহার শঙ্করাচার্্যের, প্রতি 
কটাক্ষ। 
শ্ীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ । 


৫ 
ধম । 
(পুন্দ প্রকাশিতের পব) 
পথমে ধৃতি । ধৃতি অপে সন্থোবনিশ্রিত ধৈর্ঘ্য | 
“ধূতিযোগলমুৎপন্নঃ প্রাজ্ঞঃ সংজষ্টম(নসঃ ।” 

অতিশয় দৈষ্ঠ ও দুঃখের দশায় পড়িয়া ও, তাভাতে ক্ষুভিত না হওয়া, এবং 
বিনা! শোকে সেই অবস্থায় থাকার নাম ধৈর্য্য ) এব" সেই অবস্থাকে আনন্দিত 
মনে আলিঙ্গন কবাব নাম দান্তাম। সকল জীবেরই প্রতি জন্মে নিজ প্রাক্তন 
কর্মবশতঃ মুখ, দুঃখ, ভয়, শোক মাপনাব সহিত জন্জে। জীব সগ্ুণ) 
দব্বদ। নিজ কর্মফল ভোগ কান, আত্মা গুণশুনা, প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌, তিনি 
সাক্ষী থাকিয়। কর্মাফল ভে'গ করান। জীব নিজরুৃত কর্মফল ভোগ ন1 
কবিলজে কোনও কাঁলে সেই ফল ক্ষন্ন হয় না। সেই জন্ত নীতিশান্ত্বীৎ 
বুদ্ধিমান প্ডিতগণ, বিপৎক!ল উপস্থিত হইলে, কখনও কাতব হুন না। ছুঃখ, 
শোক, এই সথন্ত আমাদিগের পুর্বক্ৃত কুকর্ম্ের ফলে হয়া থাকে ; অতএব 
শোক দুঃখ আদিলে, সকলেবই ধৈর্য ধরিয়া সন্তোষ মনে তাহ সহা করা 
সউচিত। সংসারে থাক্য় বছ*ই মানবের বিষম প্রাপ্তি হইতে থাকে, ততই 
তাহাৰ ভোগলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে , যতই তাহার তৃষ্ণা বাড়িতে থাকে 
ততই শাস্তিব অভাব বোধ বুদ্ধিপায় আমরা কার্ধক্ষেত্রে ভুলিয়া বাই যে, 
লাভ বা৷ অলাঁভ পূর্বকন্মেব দ্বারাই নিক্মিত হয়। শাস্তি লাভ করিতে 
সন্তোষের সাধন! একান্ত গ্রয়োজপীয়। সন্তোষের অভাবে লোভক্ষপী দৈত্য 
হৃদয়ে আস্তানা নিম্মীণ করিতে সমর্থ হয়; এবং তাহার প্রভাবে চিত্র চঞ্চল 
ও উদ্বিগ্ন হয়। এইরূপ চঞ্চল চিন্ত ঈশ্বর। লাভের একান্ত অন্থপোষো গীণ 
ভৃষ্ণার ত্যাগ ও সস্তোষ অবলম্বনের দ্বাবা আনন্দ প্রাপ্তি হন়্। 
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সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যস্থখং শাস্তচেতসাং। 
কুতন্তদ্বনলুক্ধানামিতশ্থেতাশ্চ ধাবতাং ॥ 


€ সন্তোষরূপ অমৃতের স্বারা তৃপ্ত এবং শান্তচেত। পুরুষের যে স্থুথ বহুধন 
লোভী ইতন্ততঃ গমনশীল লোক তাহা কোথায় পাইবে ) 


পাতঞ্জল যোগন্ত্রে আছে,_ 
(সন্তোষ হইতে অতি উত্তম স্ুখলাভ হয়।) 


কুত্তিদেবী সম্ভৌষপাধনায় সক্ষম হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, 
ভগবানের নিকট কেবল ছুঃখ চাহিয়াছিলেন। সাধন-পথাবলম্বীর সাংসারিক 
ছশ্চিন্ত। সর্বতোতভাবে দূর করা কর্তব্য। অভাব বোধ যতই কমিবে, মানবের 
ধৈর্যাগুণ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, তাহার সাংসারিক ছুশ্চিন্তাঁভীর ততই 
কাস হইবে। পুর্কেই বলা হইয়াছে যে ভোগ লালসার বৃদ্ধির সহিত মানবে 
অশাস্তি বাড়িতে থাকে । জগতে মানবের প্ররূত অভাব অতি অল্প, 
কল্পিত অভাবই আমাদিগের সর্বনাশ করে। আমার এইব্প আহার 
আধশ্কক, এইরূপ সাজসজ্জা না হইলে লোকসমাজে বাহির হইব কি করিঝ। 
ইত্যাদি রূপ চিত্তায় আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। কোন একট! ভাল বিষয়ে 
মন ভূবাইতে শিখিলে অনেক দুশ্চিপ্তা কমিক যায়। সাধুদিগের সংসর্গে 
থাকিয়া সংকথার আলোচনায় ও ভগবৎ চিন্তায় সাংসারিক ছুশ্চিন্তা অনেক 
হাস হয়। অতএব সাধুসঙগ ও সতবিষয়ে মনকে ডূধাইতে অভ্যাস করিবে । 
আপনার অপেক্ষা হীনতর অবস্থার লোকের দিকে লক্ষ্য থাকিলে মানৰ 
অনেক সময় আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু কার্যাক্ষেত্রে আমরা তাহ! 
না করিয়া, আদাঁদিগের অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থার লোকের স্থুখসমৃদ্ধি দেখি 
বলিক্াই, আমাদিগের নিজের অবস্থার প্রতি অসন্ত্ট হই। সন্তাবশতকে 
কঞ্ণ মভুমদারের কবিতাটা অতিশয় শিক্ষা প্রদ । 


“একদ। ছিল না 'জুতো? চরণ যুগলে, 
দৃছিল হৃদগ্বমন সেই ক্ষোতভানলে। 
ধীরে ধীরে চুপি চুপি ঢঃখাকুল মনে, 
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে । 
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দেখি তথ একজন পদ নাহি তার, 
অমনি জুতোর খেদ খুচিল আমার ।” 


ধনবানের কেবল সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করিলে, তোমার পলিজ ছুরবস্থার 
জন্ত মনে যন্ত্রণার উদয্র হইতে পারে, কিন্ত ততপরিবর্তে যদ্যপি সেই 
লোকটাকে তুমি সম্পূর্ণক্ূপে বিচার কর, তাহা হইলে দ্বেখিবে তাাক্স এত 
ছঃখের কারণ আছে, যাহার কোনটিও তোমার নাই। তাহার ভাণ্ডার 
ধনধান্তে পুর্ণ, কিন্তু হয়ত তাহার স্বাস্থ্য ভাল নয়) হয়ত তাহার পুর কন্ত1, 
আত্মীয় শ্ব্গন তাহার মনোমত নয় ; হম্বত কাহারও নিশ্বার্থ-প্রেম সে উপভোগ 
কবিতে পায় না, হয়ত সে বিষয়ে এতদূর মগ্ত্, যে তগবৎচিস্তায় তুমি ষে 
বিমল স্থথ উপভোগ কর, তাহার কপামাত্রও দে কখনও আস্বাদ করিতে 
পারে নাই। তবে, কেন তাই, তুমি নির্ধনী, সে সমৃদ্ধিশাদী এই চিস্তা 
তোমার মনকে মলিন কলে? 

ভগবান ষীন্তুত্রীষ্ট কি স্থণ্দর শিক্ষা দিয়াছেন। “তোমরা তোমাদিগের 
প্রাণ ধারণের জন্ত বৃথ! চিত্ত করিও ন!। ব্যোমচারী পঙ্ষীদিগকে দেখ, 
তাহার বীজ বুনে না, ফসল কাটে না, তথাপি, ভগবান তাহাদিগকে আহার 
করাইয়। থাকেন। পরিধেয় বসনের জন্ত চিস্তিত আছ স্থলপন্মগুলিকে 
দেখ, তাহার! কেমন পাজিয়। আছে, সোলেমান বাদসার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ও 
তাহার সাজের সহিত তুলন] হইতে পারে না। কিন্তু, পল্প কি তাহার 
স্থবেশের জন্য শ্রম করে, না কাপড় বুনে? তাহাই বলিতেছি আমর! 
কি আহার করিব? কি পান করিব? এইরূপ চিন্তা করিও না। 
তোমাধিগের স্বর্গীয় পিঠা জানেন, তোমাদিগের এই সকল বিষয়ে প্রার্গোঞজন 
আছে। তোমর1 তাহার ধর্্মবিধানের”অন্েষণ কর) আহার্য্য, পরিধেয় 
সামগ্রী তোমাদ্দিগকে আধ্যাত্মিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হুইবে। অতএব 
ফাল কি আহার করিবে, তাহার চিস্তা করিও না” 


শ্রীমস্তাগবৎ এই সম্বন্ধেকি বলিম্বাছেন দেখ! ধাউক। 


সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্র়্ালৈ- 
বাঁহো শ্বমিদ্েছ্যপর্বহৃণৈঃ কিম্‌। 


জ্যৈষ্ঠ] ধর্ম ৫১ 


জতঃ কবিরামন্থ যাবদর্থঃ 

হযাদ প্রমত্তে! ব্যবসায় বুদ্ধিঃ। 

সিদ্বেহন্যথার্থে ন ঘতেত তত্র 

পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাপঃ ॥ ২য় স্কঃ, ২য় অঃ৩্পোঃ। 
সত্াঞ্জলৌ কিং পুরুষায় পাত্র 

দিগন্কলাদৌ সতি কিং ছুকৃলৈ:॥ এও ফ্লোঃ। 

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশস্তি ভিক্ষাং 

নৈৰাজ্বিপাঃ পরভূতঃ সরিতোহপ্যশুষ্যন্‌ 

রুদ্ধা-গুহাঃ কিমজিতোহ্বতি নোপসন্নান্‌ 
কল্মাদ্ভজস্তি কবয়ে! ধনছ্র্শদান্ধান্॥। ই৫গ্লোঃ। 


( যাবস্বাত্র ভোগাবিষয়দ্বার! দেহধারণ করা যাইতে পারে, পণ্ডিত ব্যক্কি 
তাবন্মাত্রেই বিষয় ভোগ করেন, কিন্তু তাহাতে আলক্ত হয়েন না; কেননা, 
ভীহার। নিশ্চয় জানেন যে, তাহাতে স্থখ নাই। আর বদি অন্ত প্রকারে 
সেই দেহ-ধারণ-দ্দপ উদদস্ত সিদ্ধ হইতে পাঁরে, তাহা! হইলে, ০কবল পরিশ্রম- 
মাত্র জানিয়া, তাহার বিষয় ভোগ চেষ্টাও করেন ন)। ভূমি থাকিতে 
শয্যাজ আলমাস পাইবার প্রক্জোজন কি? আপনার নিজ বাহদ্বন্র থাকিতে 
উপাধানের আবস্টকত। কি? অঞ্জলি থাকিতে বিবিধ ভোজন পাত্রের জন্তই 
বা কেন ব্যস্ত হইতে হইবে? দিক এবং বন্ধলাদি থাকিতেই বা পষ্টবস্ত্রাির 
নিমিত্ত প্রয়াস কেন? পথে কি চীরখণ্ড পড়িয! থাকে ন1? বুক্ষ সকল পরের 
ভোগের নিমিত্ই ফল গ্রনব করিস্বা থাকে; অতএব তাহাদিগের নিকট” 
প্রার্থনা করিলে; তাহারা কি ভিক্ষাদান করে না? নদী সকলকি প্রুফ 
হইয়াছে? গিরির গুহা সকল কি কেহ রোধ করিস্বাছে? হরিকি ভক্ত 
ব্ক্তিদ্িগকে আর রক্ষা করেন না? তবে পণ্ডিতগণ কি কারণে ধনমদে 
অন্ধপ্রায় ধনীদিগের উপাসনা করিবেন 1) 


আচার্য শ্রীধর শ্বামী এই শ্লোক ব্যাখ্যায় শাস্ত্র হইতে লিখিতেছেন,-_ 


ভোজনাচ্ছাদনে চিস্তাং বৃথা কুর্কত্তি বৈষবাঃ | * 
যোংসৌ বিশ্বস্তরো দেব: কথং ভক্তান্ুপেক্ষতে ॥ 


৫২ পন্থা! । [১৩১৬ 


সম্তোষই সর্ধসুখের মুলীভূত কারণ। সর্প বাধুপান করিয়া জীবিত 
থাকে, তাহাতে বাস্তবিক সে কি দুর্বল হয়? বন্য হ্তী শু তৃণ খাইয়া 
জীবন ধারণ করে, কিন্ত তাহার অপেক্ষা অধিকতর বলশালী আর কে 
আছে? খধিরা ফলমূলাহারে যে জীবন ধারণ করেন, তাহারা আমাদিগের 
মত বিলাস-ভোজন করেন না, তাহাতে কি তাহাদিগের চিত্তা-শক্কি 
কমিয়া যায়? 


সর্পাঃ পিবস্তি পবনং নচহূর্বলাস্তে শুট ভুণৈর্ববগজ! বলিনে! ভবস্তি। 
কন্দৈঃ ফলৈমু নিবরা গময়স্তি কালং সন্তোষ এব পুরুষন্ত পরং নিষানং ॥ 


পূর্বেই বল! হইয়াছ, অভাব বোধই ছুঃখের কারণ, অভাব বোধ ন! 
থাকিলে আত্মার পূর্ণতা অনুভব হয়, ইহাঁকেই আত্মারাম বলে। যযাঁতি 
রাজ। বৃদ্ধাবস্থায়ও ভোগ তৃষ্ণ] দুর করিতে পারেন নাই বলিয়াই নিজ পুজের 
যৌবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন তাহার ভোগ তৃষ্ দূর 
- হুইল ন1 বরং ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রপ্ত হইতে লাগিল, তখন পুত্রের যৌবন প্রত্য পণ 
করিয়া! বলিলেন, 

“্যা ছুস্তাজা ছুর্মাতিভি ধা ন জীর্য/তি জীর্ধাতাম্‌। 
তাং তৃষণাং সংত্যজন্‌ প্রান্ত: স্ুথেনৈ বাভিপূর্যাতে ॥” 

! পাষবগণ ষে তৃঞ্চাকে ত্যাগ করিতে পারে ন, বৃদ্ধ হইলেও যাহা? ক্ষীণ 
হুয় না, পণ্ডিতগণ সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ .করিয়। স্থথে কাল মতিবাহছিত 
কবেন। 

খন ধন্মবীর যুধিষ্টিব আত্মীয়বিরছে কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“পিতামহ, ধনক্ষয় অথবাস্ত্রী পুপ্র ও পিতার মৃত্যুতে, কোন্‌ বুদ্ধি অবলঘঘন 
পুর্বক শোক হইতে পরিস্বাণ লাভ কব যায়?” ভীম্ম উত্তর করিয়াছিলেন, 
“অর্থনাশ, পিতৃমাতৃবিয়োগ ও পুজ্র কলত্রের মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি নিতান্ত 
কাতর হয়, শমগ্ুণাদি অবলম্বন করিয়। তাহার শোক নিবারণ করা একাস্ত 
কর্তব্য ।” বিষয় সমুদায়ের মধ্যে যাহাতে মমতা জদ্মে, তাহাই পরিতাপের 
কারণ'হইয়. উঠে) আর যাহ যাহ! পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, সেই নকল 
হইতেই সুখ উৎপন্ন হইয়া? থাকে । 


জ্যৈষ্ঠ ] ধর্ম | ৫৩ 


যচ্চ কাঁমন্ধংলোকে যচ্চদিব্যং মহৎ সুখম্‌। 
ভৃষ্থাক্ষয়নুথন্তৈতে নাহতঃ ষোড়শীং কলাম্‌ ॥ 
মহাভারত, শাস্তিপর্ক ৷ 
(সন্তোষ হইতে নিরতিশয় আনন্দলাভ হয়। কাম অর্থাৎ লৌকিক 
বিষয় জনিত যে সমস্ত স্ুথ এবং দিব্য অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্র হইতে লব্ধ যে সমস্ত 
স্থখ ইহার কোনটাই ভূষ্ণাক্ষয় সখের ষোডশভাগের এক ভাগেরও তুলা 
নয় )। 
মহাভারতের পিঙ্গলানামক বেশ্ার উপাখ্যানে এই শিক্ষা! অতি 
সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে । একদা এ বেস্তা। সঙ্কেতস্থানে স্বীয় প্রিয়তম 
কর্তৃক বঞ্চিত হুইয়া নিতান্ত ছঃখিত হুইয়াছিল। সেই মহাক্রেশের সময় 
তাহার শাস্তবুদ্ধি উপস্থিত হুইল। এখন সেক্ষোভ করিয়া কহিতে লাগিল, 
হার । যে সর্বান্তর্যামী নির্বিকার পুরুষ আমাব হৃদয়ে বাস করিতেছেন, 
আমি এতদিন কামাদিব স্বারা তাহ! সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি; একদিনও 
হৃদয়ানন্দকর পরমাত্মার শরণাপন্ন হই নাই। এক্ষণে আমার তত্বজ্ঞান 
উপস্থিত হইয়াছে, আর আমি বাসনার দ্বার! চালিত হইব না। আশাবিহীন 
মহাত্মারাই শ্বচ্ছন্দে নিদ্রান্থথ অনুভব করে। এইবপ চিস্তাব দ্বার] পিঙ্গল। 
মশার উচ্ছেদ কবিয়] পরম সুখের আত্বাদ লাভ করিয়াছিল। 
দ্বিতীয় ধর্ম ্ষম। 
সত্যপি সামর্থো অপকাব সহুনং ক্ষমা] । 
কেহ অপকার করিলে, মপকারের প্রতিশোধ দিবার ক্ষমতা সত্বেও 
তাহ! ন! দেওয়াব নাম ক্ষণ । কেহ তোমার অনিষ্ট করিল, কিন্তু তাহার 
অনিষ্ট করিতে তোমার শক্তি নাই বলিয়া তুমি তাহা করিলে না, ইহাতে 
তাহাকে তোমার ক্ষমা করা হইল না। £কহ যস্তপি তোমায় ছেষ করে, এবং 
তাহার বিনিময়ে তুমিও গ্তপি তাহাকে ছ্বেষ কবিতে থাক, তাহা হইলে 
উত্ভয়ের দ্বেষ মিলিত হুইয়! পুষ্ট হইতে থাকে; এবং তাহার প্রভাবে উভয়ের, 
* এবং এমনকি অপরেরও অনিষ্ট হইতে থাকে ; কিন্তু তৎপরিবর্তে তুমি যন্তপি 
তাহাকে ক্ষম1 করিতে, তাহা হইলে তাহার প্বেষেব অপকাঁর করিবার শক্তির 
স্থান হইত এবং তাহার দ্বেষেব বিনিময়ে তুমি গ্ঠুপি তাহার প্রতি প্রেমবান 
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হইতে পারিতে, তাহা হইলে ভালবাপার কোমল স্পর্শে তাহার স্বর্তীবের 
পরিবর্তন হইত। পূর্বাজন্মের কোনও কুকর্ম্মের ফলে আমাদ্দিগের পরম্পরেব 
প্রতি দ্বেষ বা ত্বণ। শ্বত:ই জাগিয়] উঠিয়াছে ; কিন্ত, দ্বেষ ৰা ম্বণা মানকের 
উল্লৃতির পথের অন্তবায়। সকলেই আমরা ভগবানের অংশ । এখন যাহা 
গ্ুথক পৃথক মনে হইতেছে, পবে তাহ আবার তাহাতে যাইয়া যুক্ত হইবে) 
এই পৃথক ভাব নাশ কবাই যস্কপি মানবের চবম লক্ষ্য হয় তাহ! হইলে ত্বণা 
ও দ্বেধ পোষণ করা অতীব অন্তাঁয়। এই সংসারক্ষেত্রে আমরা যে একত্ধে 
আসিয়াছি-__বাজা, প্রজা, শত্রু, মিত্রভাবে পরম্পর যে সংমিলিত হইয়াছি, 
তাহাব কি কোনও উদ্দেস্ত নাই? আমরা যে পূর্বজ্মম্মের খণবন্ধনে পবস্পর 
জড়িত হইয়াছিলাম, তাহাবই পবিশোধের স্থযোগ হইয়াছে মাত্র । অতএব 
স্বণ] বা দ্বেষের ভাব বর্ধন না করিয়! শত্রুর যে গুণগুলি ভাল আছে তাহারই 
চিন্তা ফর উচিত। একজন সাধক লিখয়াছেন। “78660 19 217 91৮71- 
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কাহাকেও বিচার করি না। তিনি কাহার বিচার করিবেন? তীহারত 
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ভগবান মনু বলিয়াছেন, 

অতিবাদং স্তিতিক্ষেত নাব্মন্তেত কঞ্চন। 
নচেমং দেহমাশৃত্য বৈরং কুববীত ফেনচিৎ ॥ 
মন ৬ অঃ ৪৭ 
ক্রধ্যস্তং ন প্রতিক্রুধো দাক্তষ্টঃ কুশলং বদেৎ। 
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ॥ উ ৪৮। 

( ছরুক্তি বা জপমান-জনক বাক্য সকল সহ করিয়া থাকিবে, কাহাকফেও 
অপমান স্বার পর়িভধ করিবে না; এই ক্ষণভঙ্কুর দেহ ধারণ করিয়া 
কাহাক়ও সছিত শক্রতা কবিবে ন7। কেহ ক্রোধ কৰিলে তাছার প্রতি 
ক্রোধ প্রকাশ করিবে না; কেহ অক্রোধের কথা কিলে তাহার প্রতি 
কুশল বাক্য প্রয়োগ করিবে। ) তে 

সকল সাধক ও ভক্ত সেই একই শিক্ষা দিয়াছেন। মহাত্ম। কবীর 
বলিয়াছেন, "জো তোম্কে। কাটা বুবে, তাছি কেন তৃম্‌ ফুল।” 

মহাভারতে আছে 

আক্রশ্তমানে। ন বদামি কিঞ্চি 
ক্ষমাম্যহং তাভ্যমানশ্চ নিতাং। 
শরেষ্ঠং হোতগ্যৎ ক্ষমামাছরার্য্য1ঃ 
সত্যং তখৈবার্জজবমানৃশংসাম্‌ ॥ 

(কেহ গালি দিলেও কোন উত্তর দিই না, প্রতিদিন তাড়িত হইয়াও 
ক্ষমা করিয়া থাকি) আর্যলোক ক্ষমাকে শ্রেষ্ঠ কছে, আর সত্যকে, 
কোমলগ্তাকে এবং দরালুতাকে |) 

পূর্ব ষে তুলাধার-জাজলি সংবাদ হইতে উদ্ধত করিয়াছি তাহাতেই 
চজাছে,__মহায্। তুলাধার জাজলিকে বলিতেছে ন,_ 
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যো হন্তাগ্কস্চ মাং স্তোতি তত্রাপি শৃু জাজলে। 
সমৌত্তাবপি মেস্তাতাং নহি মেহস্তি প্রিয়াহপ্রিয়ং ॥ 

ব্রঙ্গণবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হুয় না। ব্রাহ্মণ কাহাঁকে বলে, 
ভাঙার কি কি গুণে ভূষিত থাক1 উচিত, মহাভারত তাহার উল্লেখ 
ফরিতেছেন_ 

ফেো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সস্তোষয়েত চ। 
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ত্রাহ্মণং বিছুঃ ॥ 
নত্তৃধ্যেন্ন প্রহ্ৃষ্যেচ্চ মানিতোং মানিতশ্চ যঃ। 
সর্বভূতেঘভরদত্তং দেবা ব্রাঙ্মণং বিছুঃ ॥ 

(যিনি সদ! মত্য কথা বলেন, গুরলোককে সন্তষ্ট রাখেন, কেহ অনিষ্ট 
করিলে, তাহার প্রতি অনিষ্টাচরণ করেন না; যিনি অপমানিত হইলেও 
ক্রুদ্ধ হন না, সন্মানিত হইলেও অতি প্রফুল্লিত হন না) যিনি দর্বতৃতে অভ 
দ্রান কবেন, দ্েবতাব! তাহাকে ব্রাহ্মণ বলেন । ) 

মানবকে তাহার চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে, যে উদ্দেশে ধর্থোর 
নির্দেশ সেই মহাঁপুণতা উপলব্ধি করিতে হইলে, তাহার ক্ষমার সাধন! একাস্ত 
প্রয়োজনীয় । ক্ষমারূপ পাথেয় সংগৃহীত না থাকিলে সেই মহাতীর্থে প্রবেশ 
লাভ করিবার প্রত্য।শা। কর! বিডন্বন! মাত্র। এই যে সংসারক্ষেত্রে আসিয়া 
মানবের অনস্তকাপব্যাপী কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম, তাহার উদ্দেস্ত কি, তাহা কি, 
কখনও ভাবিয়াছ ? যে দ্ররারুহ সাধন-শৃঙ্গে উঠিতে যত করিতেছে, তাহ? 
কি পাইবাঁর জন্ত, তাহাও কি কখনও চিন্ত! করিয়াছ? তাহা “আমি,” 
“আমার)১ “তুমি,” “তোমার,” ইত্যাদি ভাঁব ডুবাইয়৷ দিয়া একত্ব উপলব্ধি 
করিবার জন্ত। মহাবিগ্ঠাভাব হৃদয়ে ন! ফুটিলে সে অবস্থায় উপনীত হুওয়] 
অসম্ভব মহাবিগ্যানভাব কি তাহা কি বুঝিমাছ? মার্কগেয় চণ্তীতে 
দেবতাদিগের স্তোজে এই ভাব কেমন ফুটিক়াছে দেখুন__ 

“যা দেবী সর্বভূতেমু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তশ্মৈ | 
নমস্তশ্মৈ | 
নমন্তন্মৈ নমে। নমঃ ॥ 
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“যা দেবী সর্বভূতেষু স্রাস্তিরূপেণ সংশ্থিত।) 
নমস্তন্মৈ ॥ 
নমন্তন্মৈ | 
নমত্তন্মৈ নষো নমঃ ॥ 
“ইন্দরিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাথিলেষু যা । 
ভূতেবু সততং তণ্ৈ ব্যাস্তদেব্যে নমোনমঃ ॥* 


তবে পাপীর প্রতি বিরাগ ও পাপের গ্রতি বিদ্বেষভাব সাধনমার্গের এক 
অবস্থায় প্রস্োঞ্জন। পাপে ওদবানীন্ত-_এট। প্রশংসাই নয়; ওদাসীন্ত একট। 
তাষপিক বৃত্তি। তাহাই ক্ষমার সাধনা আরও আনশ্তাক। ক্ষমার সাধনার 
বিদ্বেষভাবের অপকার করিবার ক্ষমতার লাঘব হুয়। ক্ষমাগুণ প্রকট হুইলে 
পাণ্থী ঝা পাপের দিকে তত লক্ষ্য থাকে লা) পাপীবা পাপ শিক্ষা! যাহাতে 
জগতকে ৰিপথগামী,ন। করিতে পারে, বিছ্েষভীব তৎনিবারণচেষ্টায় পরিণত 
হয়। কেবল বিদ্বেষভাঁব পরিপোষণে জগতের অনিষ্ট সাধিত হয়। যেমন 
একদিকে তুমি প্ররূপ করিতে থাকিবে অপরদিকে আবার একদল পাঁপীর 
কার্যকলাপ ও পাপশিক্ষা রঞ্জিত করিয়া জগতে প্রচার করিতে থাকিবে। 
এট! প্রক্কতির নিয়ম । ইহাতে নিজের অধোগতি হয়, ও সেই সঙ্গে জগতের 
অনিষ্ট হয়। ধর্ম ও নীতির দ্বারাই ক্ষুদ্র মানব আমিত্ব-যোৌহ কতঙ্কট] দূর 
করিতে পারে । তাহাই ধর্ম ও নীতির শিক্ষা দেওয়ার আবশ্তকতা ) তাহাই 
পাপ শিক্ষা দূর করিবার চেষ্টার আবশ্তকতা। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাব লইয়া! 
কলহ ও দ্বন্দ করিলে কিছুই হইবে না। শ্রন্ধাম্পদ রাজেন্দ্র বাবু যথার্থই 
লিখিয়াছেন, প্ীণীশক্কি সর্বব্যাপিনী, পাপী ও পুণ্যাস্্া সকল প্রকার 
জীবকেই ধারণ করিয়! রহিয়াছে । চোর যে হস্ত দিয়া পরস্বাপহরণ করে 
তাহার মধ্যেও শ্রী শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু তাহা দেখিতে গেলে 
ক্রিয়া ব1 ব্যক্তির বিশিষ্টভাব ব1 বিশিষ্টত| বাচক মাণ তুলিয়! যাওয়া চাই।” 
সাধন পথের প্রথমেই ক্ষমাগুপের অনুশীলন আরম্ত হইলে তবে পরে এই ভাব 
আসিতে পারে। প্রথমেই এই সাধনা না আরম্ড করিলে পরে তাহা! করা 
অতিশয় হুরূহ। (ক্রমশঃ ) 

শ্রঠকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়। 
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আমি ও আমার দেহ। 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
মহর্লোক | বিজ্ঞানময় কোষ । 


আমাদের শাস্ত্রে ভূ ভূর্বিঃ স্ব” এই ক্রি-লোঁকের কথাই অধিক শুনিতে 
পাওয়! যায়, সপ্ত-লোকের উল্লেখ অপেক্ষাকৃত বিরল। ইনার কারণ এই ষে, 
সাধারণ মানবের কেবল এই তিন লোকের সহিতই সম্পর্ক, অন্ত উচ্চতর 
লোকের সহিত এখনও তাহার বড় একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। 
গতবারে বলিয়াছি, সাধারণ সাধকের গতি 'ধুমযান? ব] 'পিতৃষান” পথে। 
“দক্ষিণ মার্গ' ও “কৃষ্ণ পথ” এই পথেরই নামান্তর । এই পথ আবর্তরূপী, 
চক্রাকার-_-তৃলোক হইতে স্বর্লোক পর্য্যন্ত গিয়া! পুনরায় ভূর্লোকের দিকে 
ফিরিয়া আসিয়াছে । ভূর্পোক হইতে ভূবর্পোক, তাহার পর আপন আপন 
পুণ্যান্ুসারে কিরৎকাল ব্বর্গভোগ করিয়া পুনরায় সেই পুরাতন পথে মর্তে 
প্রত্যাগমন__ইহাই হইল দক্ষিণমার্গার পরিণাম । “চোথঢাক1 কলুর বলদে”্র 
মত পুনঃ পুনঃ এই একই পথে যাতায়াত ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। 

প্ধৃমো রানি স্তথা কৃষ্ণ; ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্তীতে ॥৮ 
গীতা ৮২৫। 

“ধুম, রাঝ্রি। কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস__ইহাতে গমন করিলে যোগী 
চন্্রলোক * প্রাপ্ত হইয়! ফিরিয়! আসেন 1” 

উপনিধদেও এই কথা দেখিতে পাঁওয় যায়__ 

"তশ্িগ্তাবংসংপাতমুধিত্বাংখৈতমেবাধ্ব(নং পুন নিবর্তস্তে*__ 
ছান্দোগা ৪1১০।৫। 

জক্ষিণমা্গী চন্দরলোকে কর্মক্ষয় অবধি বাস করিয়! যে পথে আকাশে 

আগমন করিয়াছিলেন সেই পথে প্রত্যাবর্তন করেন। 


* গতবারে বলিয়াছি “চত্ত্রলোক' ক্বলেণোকেরই অংশ বিশেষের নাষ। 
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পক্ষান্তরে বাহারা গদেবধান” ক্উত্তরমার্স” বা "প্তরূপথে” গমনন্করেন, 
তাহারা ক্রমশঃ ব্ক্ষলোকফে উপনীত হন এবং সেখান হইতে আর তাহাদিগকে 
ফিরিতে হয় না। 
প্অন্ি জের্যাতিরহঃ শুরুঃ যগ্মালা উত্তরায়ণম্‌। 
তত্র প্রধাত। গচ্ছস্তি বরহ্ধ ব্রহ্মবিদো জনা: ॥* 
গীতা ৮২৪। 


“অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুরুপক্ষ, উত্তরারণ ছয়মাস, ইহাতে যেসকল 
বঙ্গবিদ্‌ প্রয়াণ করেন, তাহার! ত্রহ্ধ প্রাপ্ত হন।* 
পগুরূুকষে গতী হোতে জগতঃ শাস্বতে মতে । 
একর যাত্যনা বৃত্তিবন্তয়া বর্ততে পুনঃ ॥” 
পু গীত। ৮২৬। 

“শুরু ও কৃষ্ঝ,-জগতের এই চিরন্তন ছুই গতি; একটি দিয়! গিয়া আর 
ফিবিয়া মআাইপে না, আব একটি দিয়! ফিরিয়া আইসে।” উপনিষদও এই 
কথ।র সমর্থন করিয়াছেন । 

শুরু পথে বিচরণ করিতে হইলে কামন। বর্জন করিতে হয়--কামনার 
তার লইয়া সে পথে চলা যায় না। সকাম কর্ম দ্বার! স্বর্গলত ঘটিতে পারে 
বটে কিন্তু পর্ধ্যস্তই শেষ-তাহার উপরে আর বাওয়া ঘটে না, এ্রথান 
হইতেই ফিরিতে হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,-- 


“ত্রৈবিপ্তা। মাং মোমপাঃ পৃতপাপা৷ যা্রিষ। স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে | 

তে পুণ্ামাপান্ত স্ুরেন্্রলোকমশ্প্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌॥ 

তে তং ভু হর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্ো মর্তলোকং বিশস্তি। 

এবং ব্রকধীধর্মমমনু প্রপন্ন। গতাগতং কামকাম1 লভস্তে ॥” 

গীতা ৯ অঃ ২০।২১। 

প্বেদত্রয় বিহিত্ত কম্মপরায়ণ জনগণ যজ্ঞ সকল দ্বারা আদাকে, পুজা করিয়। 

জশেষে সোমরস পান করেন এবং ত্থারা নিষ্পাপ হইয়] স্বর্গগতি প্রার্ঘন! 
করেন। এ সকল ব্যক্তি পুণ্যফল রূপ ইন্ত্রলোক (ন্বর্পোকের অংশ স্কিশেষ ) 


প্রাপ্ত হইয়। গ্বর্ণে উত্তম দেবভোগ সকল তভোগ করেন। কিন্তু তাহারা সেই 


৬৪ পন্থা । [ ১৩১৬ 


বিশাল স্বর্গনখ ভোগ করিয় পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ধাব মর্তলজোকে প্রবেশ করেন) 
এইরূপে বেদত্রয়বিহিত ধর্শের অনুসরণ করিয়া কামনা-পরৰ্শ হওয়ায় 
ংসারে গতায়াত করিয়া ধাঁকেন।” 

স্বর্লোকের উদ্ধে সকামব্ক্কির স্থান নাই। স্বর্লোকের পর মহর্লোক। 
এই লৌকে যে দেহ লইয়ী কীর্ধয করা যীয় ভীহা। কাঁমন। বজ্্িত বিশুদ্ধ 
চিন্তার আধার। বৈদাস্তিকগণ এই দেহের নাম দিয়াছেন “বিজ্ঞানমর় কোষ”। 
প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানমস__-এই তিনটী কোষ লইয়া আমাদের “লুক্ষ- 
দেহ* গঠিত। বল! বাহুলা, ইহাদের মধ্ো বিজ্ঞানময় কোষই বুক্মতম। 

আমরা সাধারণতঃ সাকার বস্তর বিষয় চিন্তা করিস! খাকি। কোন 
প্রকাব আকার বা রূপ অবলম্বন করিয়াই আমাদের চিস্তাশোত প্রবাহিত 
হুয়। মনোময় কোষ এই “রূপের গণ্ভীর বাহিরে যাইতে পারে ন।। 
কোন বৃক্ষ ব1 চক্রের ব্ষিয় আমরা! সহজেই চিন্তা কবিতে পারি, কিন্ বৃক্ষ 
ব! চক ছাড়িয়! দিয়! কেবল 'বৃক্ষত্' বা চক্রত্ব” বিষয় ভাবনা কর! আমাদের 
পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাস্তবিক নিরাকার বা অবপ বিষয়েব চিন্তা 
করা যনোময় কোষের অসাধা। নিরালম্ব (97507206) চিন্তা কবিতে 
হইলে বিজ্ঞানময় কোষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যিনি একপ চিন্তা 
করিতে পারেন, বুঝিতে হইসে তাহার বিজ্ঞানমদ্ধ কোষের বিকাশ আরন্ত 
হইয়াছে। গভীর চিন্তাশীল শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ এই শ্রেণীভূক্ত। বলিতে 
গেলে তাহারাই ব্থার্থ “বৈজ্ঞানিক” | বিজ্ঞান” শব্বে আমর! এখন স্কুল 
আকারের জ্ঞানই বুঝি, কিন্ত নানাবিধ স্থৃূপ জ্ঞানেব সমন্বয় করিয়। ষে সুক্ষ 
জানে উপনীত হওয়! যায়-যাহ1! দর্শনের উপপাগ্য বিষপ্-_-তাহাই বস্ত্রতঃ 
“বিজ্ঞান” বা বিশেষ জ্ঞান। এই বিজ্ঞানের আঁধার বলিয়াই প্বিজ্ঞানময় 
কোষের” এরূপ নামকরণ হইয়াছে । 

সাধনার প্রণালী সম্বন্ধে ভাগবন্ত বলিয়াছেন, “ধারণার অভ্যাসার্থ 
প্রথমতঃ ভগবানের মূর্তির এক এক অবয়ব চিন্তা করিয়া দৃঢ়তা সহকারে 
সমস্ত মুক্তিতে চিন্ত স্থির করিতে হইবে ।” পূর্ব অধ্যায়ে আমরা এ কথার, 
উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পর ভাগবত বলিতেছেন, পরে মন হইতে 
তগবানের মুদ্ধিও পরিহার করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না।* (২1১১৯) 
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এই প্লেষোক্ত ব্যাপার শবিজ্ঞানিময় কোষের দ্বার! নিষ্পন্ন' হয়। ভাগবতেব 
কথার অর্থ এই যে, প্রথমে 'মৃত্তি' চিন্ত। করিয়া মনোময় কোঁষের সম্যক 
বিকাশ সাধন করিবে, তাহার পর মূর্তি' ছাড়িয়া দিয়া নিরালম্ব চিন্তা 
দ্বার! বিজ্ঞানময় কোষের বিকাশ সাধনের ঠেষ্টা কবিবে। এই জন্যই 
আমাদের শাস্ত্রে 'অধিকারী' ভেদে সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ উপাদনারই 
বাবস্থা দেখা যায়। সাকার উপাপন! নিরাকার উপাসনারই প্রথম সোপান । 
কিন্ত এ সোপানে পদার্পণ না করিয়' একেবারে পরবর্তী দোপানে আবোহণের 
চেষ্টা! করিলে পড়িয়! যাইবার সম্ভীবনা! আঁছে। 

সাকার ও নিরাকার উপাদনার কথা! প্রদর্গে একটী গল্প মনে পড়িল। 
অনেক বৎসরের কথা হইল একবার পুঞ্জার সময় এই কলিকাতা সহরেব 
কোন স্থপ্রসিদ্ধ সন্তান্ত .ব্াক্তির গৃহে তদানীন্তন কালের বড় লাট সাঁছ্ব 
নিমস্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। তিনি আসিয়্াই ঠাকুর দেখিবার জন্য 
উঁৎস্থক্য প্রকাশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুজার দালানের কাছে 
লইয়! মওয়! হইল। লট সাহেব ঠাকুর দেখিলেন। তাহার পর তিনি 
গৃহস্বমীব দিকে ফিরিয়। বলিলেন, “আপনি যদি রাগ না করেন, তাহ। হইলে 
একটী কথা আপনাকে বলিব ।” গৃহপ্ামী বলিলেন, “আপনি শচ্ছন্দে বলিতে 
পারেন।” সাহেব বলিলেন, “আপনাব স্ায় বিস্বান ও বুদ্ধিমানেব কি এই 
পুতুল পুঞ্জা কর! সাঁজে? পুতুল ত ছেলেদের খেল! করিবার জিনিষ।” 
গৃহন্বামী ঈষৎ হাপিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন, পুতুল 
ছেলেদের খেল! করিবার জিনিষই বটে, কিন্ত ধর্মরাজযে কি আমর] এখনও 
শিশু মান নই ?” এই উত্তরে লাট সাঞ্চেবের মনের ভাব কি হইয়াছিল 
জানি না, কিন্তু বোধ হয় চিন্তা কবিয্া দেখিলে অনেকেই ইহার সারবত্বা 
উপলব্ধি করিতে পাবিবেন। 

ভগবান পত্তগ্রলি বলেন, প্ধ্যান পরিপক হইয়! ধ্যেয়াকারে পরিণত হইলে 
যে অবশ্থ! হয় তাহাকে সমাধি বলে। এই সমাধি হুই প্রকার; সবীজ বা 
*দংপ্জ্ঞাত এবং নির্বাজ বা অসংগ্রজ্ঞাত। সংগ্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্ত 
সম্যকরূপে প্রজাত হয়। কিন্তু অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বিষয়ক বৃত্তিও 
নিক্ষদ্ধ ছয় বলিয়। কিছুই প্রন্থাত হয় ন1।”৮ পাতগ্রলদর্শানর এ উল্ভি স্ব 
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ভাগবতের উপরে উদ্ধৃত বাঁকা সমর্থিত হইতেছে। সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে 
মৃন্তি' থাকে, অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে মূর্তি” তিরোছিত হইন্! যায়। সংগ্রজ্ঞাত 
সমাধির অবস্থায় যোগী সর্বোচ্চ 'রূপরাজ্যে বাস করেন, অসংপ্রজ্ঞাত 
সমাধির অবস্থায় তিনি “রূপ, রাজ্য ছাড়াইয়। “অরূপ” রাঞ্জযে উপস্থিত হন। 
প্রথম অবস্থায় ন্বলোকে” অবস্থিতি, দ্বিতীয় অবস্থায় “মহলেণকে?। প্রথমে 
“মনোময় কোষের' সম্যক অভিবাক্তি, তাহার পর «বিজ্ঞানমন্্, কোঁষের' 
বিকাশ। 

নিষ্ষাম চিন্তা দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষের পুষ্টি সাধন হয়। কিন্তু রূপের 
ফাদ ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে না পারিলে নিক্ধাম চিন্তা দুর করা ছুক্ষর। 
বপই কামনাব জনক। এট! ছোট ওটা বড়, এটা কর্দাকার ওট। স্থন্দর-- 
এই জ্ঞানই আমাদিগেব মনে নানা কামনা জাগাইয়। দেয়। তাহার ফলে 
ক্রোধ মোহ ইত্যাদি জন্মে (গীতা ২ অঃ ৬২৬৩ )। রাগ ঘেষাদি বর্তমানে 
নিষ্ষাম চিন্ত। মনে স্থান পায় না। যাহার উপর অনুরাগ তাহার উন্নতি ও 
যাছাব উপর দ্বেষ তাহাব বিনাশ সাধন করিতে মন স্বতই ছুটিয়। যায়। 
স্থতরাঁং বিজ্ঞানময় কোষের বিকাঁশ করিতে হইলে “আকার” ভুলিতে হইবে। 
আত্মপর বিস্মৃত হুহয়1 সুন্দর কুৎসিৎ নির্বিশেষে সেবা করাই এ দাধন] 
সোপানের প্রথম পীঠ। এরূপ পেবাব্রতধারী মহাপুরুষের বিজ্ঞানময়কোঁধ 
ক্রমশই অধিকতর দীপ্তিশালী হইয়া চতুর্দিকে মনোহর আত! বিকীরণ 
করিতে থাকে । 

পক্ষান্তরে ধাহার! প্রভূত চেষ্টায় মনোময় কোষের বিশেষ উন্নতি সাধন 
করিয়া অসাধারণ মানপিক শক্তি অর্জন করেন, কিন্তু অবশেষে সেই শক্তি 
পরহিতার্থে প্রয়োগ না করিয়া অহংকারের বশীভূত হুইয়1 নীচ স্বার্থ সাধনে 
নয়োদ্িত করেন, তাহাদের বিজ্ঞানময় কোষ ক্রমশঃ ঘোর কালিমায় 
রঞ্জিত হয়। ইহারাই আমাদের পুরাণোক্ত “দৈত্য, “দানব, ইত্যাদি। 
ব্রাহ্মণসস্তান রাবণ বহু বৎসর কঠোর তপঞ্ক! করিয়। যে দেববিজনী শক্তি 
লাভ করিয়াছিলেন তাহা বদি জগতের কার্যে ব্যয় করিতেন তাহা, 
হইলে 'তিনি-খবিত্ব প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু হর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার মতি বিপরীত 
দিকে ছুটিপ-_ফলে তিনি ঘোর রাক্ষসে পরিণত হুইলেন। অমরত্ব করায়ত্ব 


জ্যৈষ্ঠ ] আমি ও আমার দেহ । ৬৬ 


করিয়াও বুদ্ধির দোষে সকলই হারাইলেন। অজ্ঞতা অপেক্ষা জ্ঞানের 
অপব্যবহারের ফল অনেক অধিক ভয়ানক। ্বীষ্ট বলিয়াছেন, “অভ্ত পাপী 
অপেক্ষা বিশ্বান অথচ স্থার্খান্ধ “ফরিসী' (€ উৎকট নিষ্ঠাবান রীহছ্‌দী 
সম্প্রদায় বিশেষ ) ভগবানের নিকট হইতে অধকতর দূরে অবস্থান করে।” 
অন্পময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের তুলনায় বিজ্ঞানময় কোঁধ নিত্য। 
ইহছলোকে আমাদের পরমাধু ফুরাইলে আমাদের অন্নময় ও প্রাণময় কোষ 
ধ্বংস হর এবং আমর। আমাদের মনোময় কোধ লইয়! ভূবর্লপোকে গমন করি। 
তথায় ভোগকাল গত হইলে মনোময় কোষের স্থুলতর অংশ ( অর্থাৎ কামময় 
কোষ ) ঝরিয়া পড়ে এবং আমবা উহ্বার স্থম্্মতর অংশ লই] স্র্পেণকে গমন 
করি। সেখানে অবস্থিতির কালপুর্ণ হইলে মনোময় কোষের এই সৃক্মতর 
ংশও বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই রূপে একে একে অনময়, প্রাণময়, কামময় ও 
মনোমর দেহ নাশপ্রাপ্ত হইলেও বিজ্ঞানময় কোষ নষ্ট হয় না। স্বর্ণস্থথ 
ভোগের পর ষখন আমর। পুনরায় মর্ভে ফিরিয়া আসি, তখন নামন্ধা স্বর্লোক 
ও ভূবর্লোক হইতে নৃতন মনোময় কোষ সংগ্রহ করিয়া আনি, এবং ভূলেণক 
হইতে নুতন প্রাণময় ও অন্নময় কোন প্রাপ্ত হই, কিন্তু ষে পুরাতন বিজ্ঞানময় 
কোষ লইয়া উপরে গিয়াছিলাম, তাহা তথন ও বর্তমান থাকে । প্রতি জন্মে 
আমাদের অন্ময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ নবীভূত হয়, কিন্ত একই 
বিজ্ঞানময় কোষে লইয়া! আমাদের জন্মের পব জন্ম কাটিস্বাযায়। এই 
হিসাবে অন্নময়াদি কোষকে আমাদের বস্ত্রের সহিত ও বিজ্ঞানময় কোষকে 
আমাদের দেহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আমাদের স্থলদেহ 
অনিত্য হইলেও আমাদের বস্ত্রের তুলনায় তাহা নিত্য। আমবা বস্ত্র প্রায়ই 
পরিবর্তন করি, কিন্তু এক দেহ মুত্যু পর্য্যস্ত থাকে। সেইরূপ এক কল্পের 
মধ্যে আমান্দের অল্নময়াদি কোষ অনেকবার নৃতন হয়, কিন্তু এক বিজ্ঞানময় 
কোষ ক্লান্ত পর্যন্ত স্থারী। দেহ যেমন ক্রমশঃ বদ্ধিত ও পরিবর্তিত হুয়, 
বিজ্ঞান কোষও সেই রূপ ক্রমশঃ বন্ধিত ও পরিবর্তিত হয়; কিন্ত 
একবার বাঁড়িলে আর সাধারণতঃ ছোট হইয়া যায় না। 
আমরা যে সকল নীচ বাসনার দ্বারা কামময় দেহের পুষ্টি,সাধন্$ করি, 
কামময় দেহের ধ্বংস হইলেও তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ন1? সংস্কার 
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বা সুস্মণবীর্জরূপে সেগুলি উচ্চতর মনোময় কোষে আশ্রম গ্রহণ করে এবং 
মনোময় কোষ বিনষ্ট হইলে বিজ্ঞানময় কোষের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্ত 
নিম্ন শ্রেণীর বাসনার বীজ উচ্চতর লোকে ক্ষেত্রাতাবে ফুটিতে পারে না, 
মৃতবৎ এক কোণে পড়িয়া থাকে । কিন্তু মানব যখন মর্তে প্রতাবর্তন 
করিতে থাকে তখন সে গুলির জীবনী শক্তি পুনরাদ্ধ বিকাশ পান্ন। 
উচ্চত্তর প্রবৃত্তি গুলি শ্বর্পোক হইতে ও নিক্নতর প্রবৃত্তি সমূহ ভুবর্পোক হুইতে 
স্বগ্রকৃতি অনুযায়ী উপাদান সংগ্রহ করিয়া যথা! ক্রমে নৃতন মনোময় ও 
কামময় দেহ সৃষ্টি করে। স্থতরাং বিজ্ঞানময় কোষস্থিত সংস্কাররূপী বীজগণ 
হইতেই নূতন মানব স্থষ্ট হয় বলিতে হইবে । এইরূপে জন্মের পর জন্ম 
বিজ্ঞানময় কোষকে আশ্রয় করিয়া হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে “কারণ 
দেহ” এই নাম দিয়াছেন।* আমাদের সকল জন্ম এই এক সুজ্রে গ্রথিত, 
স্থতরাং বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিবিদ্বিত আত্ম। “সুত্র! আম!” নামে অভিহিত হয়। 

একটা কথা মনে রাখ! আবশ্তীক। বিজ্ঞানময় কোষ উপরি উক্ত, 
সংস্কার গুলির আধারমাব্র। তাহাদের দ্বার! উহার নিজের কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি 
হয় না। বরং সময়ে সময়ে উহাতে কলঙ্ক ধরিয়া শুহার অনিষ্ট হয়। যাহার! 
সুধু নীচ কামন! করিয়া ক্ষান্ত হয় না, অধিকন্তু তাহা কার্যে পরিণত করে, 
তাহাদের বিজ্ঞানময় কোষ ক্রমশঃ মলিন হইতে থাকে। পুর্বেই বলিয়াছি, 
বিজ্ঞানময় কোষের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে নিফাম কামনা, নিফাম 
কর্মের প্রয়োজন । আমাদের এক একটী নিক্ষাম চিন্তা আমাদের বিজ্ঞানময় 
কোধষরপী পরিচ্ছদেব এক একটা হেম স্ত্র। আমরা যতই এই সুত্র সংযোগ 
করিতে পাৰিব, ততই আমাদের পরিচ্ছদের ওজ্জল্যে দিগদ্গিগস্ত গ্রতাদ্থিত 
হইতে থাকিবে । 





সিল 


* এই স্থলে একটু বন্তবা আছে । আমাদের শান্তকারের। দেহগুলিকে সছুল" 'সথল্সা ও 
“কারণ এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন । সে বিভাগ অনুসারে “কারণ শরীর" অর্থে 
আনন্দময় কোষকে বুঝায়, বিজ্ঞানময় কোষকে বুঝায় না। উপরেই বলিয়াছি, প্রীণময়, 
যনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ "সুক্ষ শরীরের? অন্তগতি। 'সুল শরীর জন্নময় কোবেরই নামাস্তত্ন 
মাত্র। 


জ্যেষ্ঠ ] আর্মি ও আমার দেহ। ৬৫ 
অন্যান্য লোক । আনন্দময় কোষ । 


মহুলেোেকের পর ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর আরও তিনটা লোক আছে। 
তাহাদের যথাক্রমে নাম--জন, তপঃ ও সত্য। সতা লোকেরই আর একটা 
নাম ব্রন্ধলোক। পুর্কেই বলিয়াছি এই অত্যু্চ লোক গুলির সহিত সাধারণ 
মানবের সম্পর্ক নাই? স্থত্বরাং এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা! করিবারও 
প্রয়োজন নাই--ছই এক কথা ৰলিরাই আমর ক্ষান্ত হইব। 

আনন্দময় কোষ এই লোকক্রদ্ধে বিচরণ করিবার যান। যোগিগণ এই 
কোষের সাহায্যে অপীম ব্রহ্গারণ্ডের বৈচিত্র্য মধ্যে একত্ব অগ্ুভব করিয়া 
অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ভেদ বুদ্ধিই অশান্তির কারণ, 
ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইলে শাস্তি আপনা হইতেই করতলগত হন়্। যে 
মহাপুরুষগণ এই সকল উচ্চ লোকে অবস্থান কবেন তাহার আর মানবে 
মানবে, জীবে জীবে গ্রভেদ দেখিতে পান না। তাহাদের চক্ষে তখন সব 
এক--'এক? বই 'ছুই” নাই। স্থতরাং তাহাদের চিত্তের প্রশান্তি কিছুতে নষ্ট 
হয় না। যেখানে “আমি* ছাড়া আর কিছুই থাকে না_-'পরে'ব অস্তিত্ব- 
মাত্র বিলুপ্ত হইয়! যায়--সেথানে শাস্তির ব্যাঘাত করে কে? 

কিন্ত এ অবস্থাও চরম অবস্থা নহে। এ অবস্থা হইতেও পতনের 
সম্ভাবনা মাছে। ইহ! ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমা বটে, কিন্তু বন্মাওও ভঙ্কুর। 
ব্রহ্মা অমর নহেন, তাহারও আয়ুর পরিমাণ আছে। ব্রহ্মার জীবন 
দ্বিপরার্ধ কালস্থায়ী | * তাহার আঁয়ুর অবসান হইলে ব্রহ্মা বিনষ্ট হয়, 
নুতরাং ব্রক্ষলোকবাসী সাধককেও ফিবিয়৷ আসিতে হন্ন। স্বর্ণবাসীর সহিত 
তাহার প্রভেদ এই যে স্বর্গবাসী অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই ফিরিয়া আদেন, 





* ব্রন্গার এক দিনের নাম “কল্া'। ৪৩ কোটী যানবব্সরে এক কল্প হয়। ব্রহ্মার 
রাত্রি ও এককরস্থায়ী। এইরূপ ৩৬* দিবারান্রিতে ব্রক্জার এক বৎসর হয়। ব্রহ্মার পরমাযু 
এইরূপ বৎসরের ১০* বৎসর ৰা “দিপরার্ধ' কাল। প্রতিকল্পান্তে 'ভূডূবঃ্বঃ' এই ভিন 
লোকের দ্বংস হয়, কিন্তু উচ্চতর লোক গুলি বর্তমান থাকে । ইহার নাম 'কাল্লিক প্রলয়'। 
দ্াহর্লোকও এসময় বাসের অযোগ্য ও অধিবাসিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় । স্ৃতরাং কাধ্যতঃ 
নস্ট পযন্ত নিনতর চারসিটা লোকের অস্তি্ থাকে না, অপর ভিনটার থাকে? ক্ষার আমু 
শেষ হট্লে সপ্ত লোকেরই নাশ হইয়া! 'মহাপুলয়' হয়। ইছাকে 'প্রাকৃতিক লয় বলে । 
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আর তাহাকে ব্রহ্মার জীবনকালের মধ্যে ফিরিতে হয় না। ৰস্ততঃ ব্রন্ধা- 
গর বাছিরে যাইতে ন1 পারিলে আবর্তনের শেষ নাই। ব্রন্ধাণ্ডের বাহিরে 
ভগবানের পরম ধাঁম (পুরাণোক্ত “গোলকধাম”) অবস্থিত | নেখানে গিয়। 
তগবাঁনের সহিত মিলিত হইলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে ন!। 
অমুতের সিত অনস্ত মিলনে মিলিত হইয়া সাধক একেবারে অমৃতত্ব 
প্রাপ্ত হন। নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হইলে আর নদী থাকে ন। সমুদ্র 
হুইক়্া যায়, জীব সেইরূপ ব্রদ্ধের সহিত মিলিত হইলে আবু জীব থাঁকে না 
ব্রহ্ম হইয়া যায়। গীতা পুনঃ পুনঃ সাধককে এ অবস্থাকেই চরম লক্ষ্য 
করিতে বলিয়াছেন,_- 
প“ততঃ পদং তৎ পরিমাগ্রিতব্যং 
যন্মিন্‌ গা ন নিবর্তৃস্তি ভূয়ঃ।” 
তমেব চাগ্ং পুরুষং প্রপদ্থে 
যত: প্রবুতিঃ প্রস্যতা পুরাণী ॥৮ গীতা! ১৫।৪। 
“তদনস্তব 'ধাহ। হইতে চিরন্তন সংসাব প্রবাহ প্রবৃত্ত হইয়াছে সেই আদি- 
পুরুষকে আশ্রয় কতি' এই বলিয়া সেই স্থান অন্বেষণ করিবে যেখ(নে গিয়া 
আর পুনবাবৃত্তি হয় না1” 
শ্লীভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, ণ্যদি চির শাস্তি লাভ করিতে চাও 
ত আব সকল ছাড়িয়া কেবল আমাকেই পাইবার চেষ্টা কর। 'সর্বধন্মান্‌ 
পরিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ'__সর্ধ-ধন্ম পরিত্যাগ পূর্বক একমীন্জ আমাকেই 
আশ্রয় কর। যদি আমার পরমধামে গিয়া আমার সহিত মিলিত হইতে পার 
তবেই তোমার আবৃত্তির শেষ হইবে, নতুবা! নহে ।” 
ভগবানের দেই পরম ধাম কিরূপ ?__ 
পন তত্ত।সয়তে হুর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদগত্বা। ন নিবর্তৃস্কে তন্ধাম পরমং মম॥* গীত। ১৫৬ 
গ্যে স্থানকে হৃর্ধ্য চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশিত করিতে পারে না_যেখাঁনে 
গিয়া আর নিবৃত্ধ হয় না, তাহাকেই আমার পরমধাম জানিবে |” 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীমন্মথমোহন ৰন্থু। 


জ্যৈষ্ঠ ] রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী । ৬৭ 
রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী । 


বরাহ। ব্রাঙ্মকল্পে বরাহ দেবের বারঘয় আবির্ভাব শ্রবণ কর! যায়। 
তন্মধ্যে প্রথম স্বায়স্ুব মন্বত্তরে পূঁথিবীর উদ্ধারার্থ বরহ্ধার নাঁসারন্ধ, হইতে 
কুষ্ণবর্ণ চতুষ্পাদ বাহু এবং দ্বিতীয় চাক্ষুস মন্বস্তরে পৃথিবীর উদ্ধারও গ্রাচেতম 
দ্ক্ষের দৌহিত্র হিরণাক্ষের বিনাশের নিমিত্ত জল হইতে শুক্লবর্ণ নৃবরাহ 
আবিভূর্তি হয়েন। ইহার বাসস্থান শ্রীটবকু্ঠ ও মহলেক। বরাহাদি 
তিধ্যগরূপী ব1 নৃববাহাদি মিশ্রবূপী অবতার সকল ও কাল্পনিক নহেন) 
কারণ, ইষ্াদিগেক মন্ত্রোপাসনাদি উক্ত হইয়া! থাকে এবং শতপথাদি ব্রাহ্মণে 
তৈততিরীয়াদি সংহিতাতে ও আবপাকেও ইঞ্ঠাদের উল্লেখ দেখা ঘায়। 

পুরাণে তিন্ন ভিন্ন কল্পের কথ! উক্ত হইয়াছে। কোন্‌ কল্পে কোন্‌ বিষয় 
কিরূপ ছিল, তাহা ক্কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন ? বিশেষতঃ পুরাণে 
অনেকাঁনেক উচ্চতর লোকের কথ। উক্ত হইয়াছে । এ সকল লোকের ঘটন! 
এই ভূল্লেকের পক্ষে অদ্ভূত প্রতীয়মান হওয়া কিছু বিচিত্র নছে। লক্ষ লক্ষ 
বৎসবের অতীত ঘটন। সকল এবং স্বর্গাদি উচ্চতর গোঁকের ঘটন। সকল কি 
ইদানীন্তন এ্রতিহাসিক অবদীয় ঘটনা সকলের সহিত এবং ভূলেণকীয় ঘটন।- 
বলীর সহিত তুলনায় সমালোচিত হওয়। যুক্তিযুক্ত ? মানবের দর্শন বিজ্ঞান 
যাহ! স্বপ্রেও অন্গভব করেন নাই, এমন অনেক বিষগ্ন কি অনাদি অনস্ত বিপুল 
বিশ্বরাঁজ্যে থাকিতে পারেন! 1 উহা? থাকিতে পারে না, বল বা মনে করাও 
ধষ্টতাঁর কাঁধ্য-__দাস্তিকতাঁর পরিচম্থ মাত্র-। সীমাবদ্ধ স্থল দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব 
বৌধ হয়, উত্তরোত্তর যুক্ত সুক্ধানুহুক্ম দৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব বিবেচন? 
কবাই বুদ্ধিমানের কার্ধ্য। আবার দস্তাহঙ্কীরবিশিষ্ট হইয়া এ দকল পৌরাণিক 
ঘটনার প্রকারান্তরে অর্থ কল্পনা করিতে যাওয়াও অপরাধ বলিয়! উক্ত হয়। 
বিশেষত: উ্ধপ কল্পনায় আংশিক অসানঞ্জস্ত অবশ্থস্ভাবী। প্রত্যেক অংশের 
রূপক যখন বিশ্রেষণ করিয়া দেখান সম্ভব নহে, তখন মোটামুটি একটী রূপক 
সঙ্জিত করিতে চেষ্টা করাও বিড়ম্বনামাত্র । 

মতন । বরাহবতারের গ্ভায অত্ভাবতারের ও ব্রাঙ্গকনে বারঘ্বয় 
আবির্ভাব শবণ করা যার়। তনাধ্ো স্বায়ভূব মনস্তরের অবসানে িকগীৰ 
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নামক দৈত্যকে বিনাশ কৰি! অপহৃত বেদের আঁহরণার্থ একবার এবং 
াক্ষুদ মন্ত্রের অবসান ভাবী বৈবস্বত মন্তু রাজা সত্যাত্রতকে কৃপা করি- 
ৰা নিমিত্ত আর একবার মংস্ত দেবের অবতার উক্ত হইয়া থাকেন। 
বিষুণধন্মোত্বরের মতে প্রতি মন্বন্তরেই একবার করিয়া ম্স্তাৰ্তারের 
আবির্ভাব হইয়া থাকে । এই অবতারে এক করের স্থরক্ষিত বীজ অপর 
কল্পে নীত হইতে দেখ! যায়। সংহিতাদিতেও অবতারের প্রসঙ্গ দৃষ্ট 
হ্য়। 

যজ্ঞ। শ্রীতগবান্‌ কচি হইতে মাকুতিতে যজ্ঞবপে অবতরণ পুর্ব্বক স্বীয় 
পুক্জ যমাদি দেবগণেব সহিত স্বাযু্ূৰ মন্বস্তর পালন করিয়াছিলেন। ইহার 
অপর নাম হরি। 

নরনারায়ণ। শ্রীভগবান্‌ জ্ঞান প্রচারার্থ ধর্ষ্বের পত্রী মুর্তিতে নর ও 
নারায়ণ খধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছুশ্চর তপন্তাব অনুষ্ঠান কবিমাছিলেন। 
ইস্থা্দিগের হরি ও কৃষ্ণ নামক আর ছুই সহোদরের উল্লেখ দেখ! যার। 
অতএব চতুঃসনের স্তায় ইইাদিগেব ও চারিটিতে একটি অবতার গণন! 
করা হয়। 

কপিল। কপিলদেব জ্ঞান প্রচ*রার্থ কর্দম খধি হইতে দেবহুতিতে 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। ইহার বর্ণ কপিল। ইনি তৃগু প্রভৃতি খধিগণকে 
সেশ্বব সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন । 

দত্ত। দন্ত ৷ দতাত্রেয় জ্ঞান প্রচারার৫থ অত্রিমুনি হইতে অনসুয়াতে 
আবিভূর্তি হইয়া অলর্ক ও প্রহলাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্তা উপদেশ 
করিয়াছিলেন। 

হয়শীর্ষা।। হয়গ্রীৰ অবতারে শ্রীভগবান ব্রহ্মার ষজ্ঞে স্থবর্ণবর্ণে আবিভূতি 
হুইয়া বেদাপহারী মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের বিনাশ সাধনপুর্র্বক 
পুনর্ববার বেদের প্রত্যানয়ন কবিয়াছিলেন।” 

হংস। হংস নামক অবতাবে শ্্রীতগবান্‌ ভক্তি প্রচাবার্থ জল হইতে 
ংসকপে প্রাছুভূতি হইয়| দেবর্ধি নারদকে ভক্তিযোগ উপদেশ কবিয়াছিলেন। 
ফ্রবপ্রিষ। স্থায়স্তুব মনবস্তরে ধরবকে ধ্রবগতি প্রদান কবিবাব নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌, 
ধরবপ্রিয় নাষে 'প্রাহছভূতি হইয়াছিলেন। ইহার অপর নাম পৃষ্নিগর্ত খধভ। 


জ্যৈষ্ঠ ] রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী । ৬৯ 


এই অবতাক্রে শ্রীভগবান্‌ আম্মীধেব পুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীতে * অবতীর্ণ 
হইয়া পারমহংস্ত ধর্ম উপদেশ কবিয়াছিলেন । 

হৃসিংহ। হষ্ঠ চাক্ষুন মন্বস্তবে সমুদ্র মস্থনেব পূর্বে শ্রীভগবান্‌ সিংহরূপে 
অবতরণ পূর্বক হিরণ্যকশিপুর বিনাশ ও প্রহ্লাদেব পবিভ্রাণ সাধন কবিয়া- 
ছিলেন। বেদে নৃসিংহদেবেব উল্লেখ দেখা যায় । 

কৃর্মা। কল্পের আদিতে পৃর্থীধাবণার্থ যে কৃর্ম অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন, 
তিনিই পুনর্ধবাব চাক্ষুষ মন্বস্তবে আবিভূ্তি হইয়! পৃষ্ঠদেশে মন্দবাঁচল ধাবণ পূর্ব্বক 
সমুদ্র মন্থন কাঁধ্য সমাধ! কবিয়াছিলেন। বেদে এই অব্তাবেবও বহুল প্রচাঁব 
দেখা যায়। 

ধনস্তবি। সমুদ্রমন্থনকালে শ্রীভগবান্‌ ধন্স্তবিৰপে আবিভূ্তি হইয়! 
আযু্ষ্বেদ প্রবর্তন কবিয়াছিলেন । 

মোহিনী । সমুদ্রমস্থনকাঁজে শ্রীতগবান্‌ মোহিনী মুর্তি ধাবণ পূর্বক 
আবিভূতি হইয়! দৈত্যগণেব ও মহাদেবেব মোহন কবিয়াছিলেন। 

বামন। শ্রীভগবান্‌ ব্রচ্মকল্পে ক্রমান্বয়ে তিনবাঁৰ বামনবূপে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। প্রথমতঃ সাযভভুব মথস্তুবে বাস্কলি নামক দৈত্যেব যজ্জে, দ্বিতীয়তঃ 
বৈবস্বত মন্নন্তরে ধৃন্ধুনীমক অস্ুবেব যজ্জে এবং তৃতীয়তঃ এ মনস্তরের সপ্তম চতুযুগে 
কশ্তপ হইতে অদিতিতে প্রাদুভূতি হইয়! বলিরাজাৰ ঘজ্ঞে গমন পূর্বক ত্রিপাঁদ 
পবিমিত ভূমি যীছ্! কবিয়াছিলেন। সংহিতাতে ও আরণ্যকে এই অব্তাঁবের 
উল্লেখ মাছে । পঅশুবাম। বৈবন্বত মন্বস্তবেব সপ্তি্শ চতুষুর্গে শ্রীভগবান্‌ 
গৌববর্ণ পৰসুবাঁমৰপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে নিংক্ষত্রিয় কবিয়াছিলেন। 

শ্রীবাঘবেন্ত্র। বৈবশ্বত মন্বস্তবীয় চতুর্ত্ংশ চতুরযুগেব ত্রেতায় শ্রীভগবান্‌, 
ভবত, লক্ষণ ও শক্রত্েব সহিত নবদুর্বাদল-শ্তামকান্তি শ্রীবামচন্দ্ররূপে অবতবণ 
পূর্বক রাক্ষসকুল সংহার কবিয়াছিলেন 

ব্যাস। বৈবস্বত মন্বস্তরেব অষ্টাবিংশচতুষুগীয় দাঁপবে শ্রীভগবান্‌ পরাশর 
হইতে সতাবতীতে ব্যাসৰপে অবতবণ পুর্র্বক বেদরূপ কল্পতকব শাঁথা বিভাগ 
কবিয়াছিলেন। ( মত ১ 
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ত্রিূর্তি। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


এই জ্োক্জারকে আমরা সাধারণতঃ “জীবন” এবং ভাটাঁকে “মরণ” বলি। 
কিন্ত তাহা না ব্লিয়া একটিকে প্রবৃত্তি ও অপরটিকে নিবৃত্তি বলাই 
অধিকতর সমীচীন। ভগবান্‌ বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া যে শক্তি দ্বারা 
বহিম্মুধী হইলেন, সেই বহিন্খিনী শক্তিব নামই প্রবৃত্তি বা রজঃ সত্ব, বা 
্হ্ধা বিষ্ণু বা লক্ষ্মী; এবং তিনি পুনরায় “এক ও অদ্বিতীয়” হইবার ইচ্ছ। 
করিয়া যে শক্িদ্বারা অন্তম্ত্ঘী হইলেন, পেই অন্তন্ম্খিনী শক্তিই নিবৃত্তি, বা 
তমঃ, বা শিব বা! কালী। প্রবৃত্তির কার্ধ্য_-_ব্র সহিত জীবের সম্বন্ধ স্বাপন 
করা, বন্র দিকে জীবকে টানিয়া আন।, নিবৃর্তির কার্ধ্য--বহুর সহিত তাহার 
সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কবা, একের দিকে তাহাকে টানিয়! আনা। তাই লক্ষমীদেী 
ধনধান্ত পুত্র কলত্রাদি দিয়া আমাদেব সংসারটি বজায় বাখিতেছেন, বিকট- 
বদন! কালী সংসারকে শ্বাশানে পরিণত করিয়া নরমুণ্ড চিবাইতে চিবাহইতে 
তাগুব নৃতা করিতেছেন । 

কিন্তু ুইটিই চাই,_ছুইটি না থাকিলে জীবেব_-জগতের জন্ম ও উন্নতি 
হইত না। ব্রহ্মা ও শিব, লক্ষী ও কালী_ঢইটি বিকদ্ধ শক্তি, তাই ছু'য়ের 
মধ্যে নিত্য বিরোধ, সর্বদ| কলহছ। জীবস্ষ্টির জন্য প্রঞ্জাপতি দক্ষ যজ্ঞ 
করিলেন, শিন্ব কতকগুলা ভূত প্রেত লইয়া যন্ত ভাঙগিয়া দিলেন। এই দক্ষ 
যঞ্জের অভিনয় জগতের সর্বত্র সর্বদা ঘটিতেছে। একটি নবজাত বৃক্ষ দক্ষের 
কৃপায় কেমন হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে দেখিয়া শিব রুষ্ট হইলেন। ঝড, বুষ্টি, বজ্রপাত 
প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে জীর্ণশীর্ণ কবিকা শেষে প্রাণে মারিলেন। শিব তো 
মল্গলময়। তবে এত অত্যাচার করেন কেন? এ গুলি অত্যাচার নছে, 
কপাবৃষ্টি। যদি এ অত্যাচার ন। হইত, দি জীব পদে পদে ধাকা না থাটত, 
তাহা হইলে তাহার অস্তনিহিত শক্তিগুলি জাগিত কি? আজ যে জীব 
বুক্ষর্ূপে অচেতনপ্রার রহিষাছে, ঝড়বৃষ্টিরূপ চাবুক খাইয়া তাহার চৈতন্তের 
ক্রমে,ম্মেষ হইতেছে । চৈতন্তটি যখন এরূপ জাগিতেছে যে বৃক্ষরূপ উপাধিতে 
তাহার মার বিকাশ পাওয়া অসম্ভব, তখন শিব তাহার বুক্ষ-দেহটি ধ্ব'স 
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করিয়! দিতেছেনশএবং ব্রহ্ম। তাহার জন্ত একটি পণুদেহ রচনা! করিতেছেন। 
মনে করুন একটি ক্ষুদ্র পিঞ্জরে এক পক্ষিশিপ্ড আবদ্ধ আছে। পাঁথীটি দিনে 
দিনে বাড়িতে লাগিল, ক্রমে তঁ পিঞ্জরে তাহ]র আর স্থান হয় না। খাচাটি 
এরূপ নির্মিত যে তাহার কোন দরজা নাই, সুতরাং না ভাঙ্গিলে পাখীটিকে 
বাহির করা যায় না। এ স্থলে আপনি কি করিবেন? খাঁচাটি ভাঙ্গিয়া 
পাথ্থীটিকে বাহির করিয়া অবশেষে এক বড় খাচাতে রাখিবেন। ঠিক 
এইরূপই ঘটিতেছে। শিব নিয়ত খাঁচা ভাঙ্গিতেছেন, ব্রহ্মা নূতন খাঁচ' 
গড়িতেছেন এবং বিষণ ফল মূল দিয়! পাথীটিকে আবদ্ধ রাখিতেছেন। যখন 
আমার জীবাত্মাটি এপ বাড়িয়াছে ষে বর্তমান দেহে তাহাব খার স্থান হয় 
ন!, তখন শিব তাহ ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহাকেই আমর! বলি “মরণ”। 
'মবণ” না বলিয়া ইহাকে “উচ্চতর জীবন” বলা উচিত নয় কি? 

ব্রহ্মা পিগ্রর গড়িতেছেন, শিব তাহা ভাঙ্ষিতেছেন। ইহাই-দক্ষষজ্ঞ। 
একটি জীব আঙ্জ মানবদেহরূপ পিঞ্জবে বন্ধ আছে। সে ক্ষুদ্র দেহটি 
লইয়াই ব্যস্ত-_দেছেব স্থখেই স্থখ, দেহের হঃখেই ছুঃখ বোধ করে। 
ক্রমশঃ সে বাড়িতে লাগিল, তাহাব শক্তি বাডিল, জ্ঞান বাড়িল, প্রেম 
বাড়িল। তখন ক্ষুদ্র পিঞ্জরে তাহার স্থান হয় না। ইহা দেখিয়া শিৰ এই 
পঞ্জরটি ভাঙ্গিয়া দিলেন, ব্ক্ধা পরিবাবপ নুন্ধন পিগ্রর গড়িলেন, ধু 
এই নূতন পিঞ্জরটি রক্ষ/ কবিতে লাগিলেন। এখন জীব পরিবাব লইয়াই 
[স্ত হইলেন, স্ত্রীগুত্র আত্মীয় স্বজনেব সুখেই স্থথ এবং তাহাদের দুঃখেই 
চখ বোধ কবিতে লাগিলেন। ক্রমে জীব আরও বাঁড়িল,-_জ্ঞান ও প্রেম 
মারও প্রস।রিত হ্ইল। পরিবার-পিঞ্জরে তাহার স্থান হইল না। 
হুৃতরাং স্বদেশ-পিঞ্জর রচিত হইল। এখন তীহাব সত্ব! স্বদেশে মিশিয়! গেল, 
তিনি সমগ্র স্বদেশ ব্যাপির! রছিলেন। স্বদেশের একটি প্রাণী খাইতে ন! 
পাইলে তিনি অনাহারক্রেশ বোধ করেন, স্বদেশের পঞ্ড পক্ষীগুলিকে ও 
আনন্দিত দেখিলে তিনি আনন্দ লাভ করেন। দেখিতে দেখিতে জীব 
আরও বাঁড়িয়া উঠিল, কারণ বৃদ্ধির সীমা নাই। তখন স্বদেশপিঞ্জর অতি 
সনবীর্ণ বোধ হইপ। শিব উহা ভ্াঙ্জিয়া দিলেন, ব্রহ্মা সমগ্র স্থল জঁগৎ- 
রূপ পিঞ্জর গড়িলেন। এখন জীবের অবস্থাটি ভাবিয়া! দেখুন। তাহার 
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জান ও রন সমগ্র স্থল জগতে প্রদারিত, প্রত্যেক ঘটনাই তিনি জানেন ও 
বুঝেন, প্রত্যেক জীবই তাহার নিজের। স্ৃতরাং তিনি যাহা কিছু করেন,-_ 
জগতের জন্ত, যাহা কিছু ভাবেন--জগতের জন্ত। জ্ঞান ও শক্তি বাড়িয়! 
চলিল,_ ক্রমশঃ তীহার হুম্ধম দৃষ্টি খুলিল। তিনি ভূবঃ; স্ব, মহ, আদি ভূবন 
দেখিতে পাইলেন, তথাকার অধিবাসীর্দিগের সহিত তাহার আমিত্ব মিশাইয় 
দিলেন, ত্াহাক্ের সহিত একযোগে কর্ম করিতে লাগিলেন । শিব দেখিলেন 
স্থল জগত্রূপ পিঞ্জরে উক্ত জীবের স্থান হইতেছে না, তীহার আয়তন এত 
বাড়িয়াছে ; সুতরাং উহ। ভগ্ন করিলেন এবং ব্রহ্গা এক বিরাট সৃক্ষোপাধি 
গড়িয়া দিলেন। এইরূপ বাড়িতে বাডিতে লক্ষাধিক কল্লাস্তে তিনি সমগ্র 
্রশ্মাগুব্যাপী হুইয়া উঠিলেন। এখন ব্রঙ্গাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক 
স্থানে তিনি বিদ্তমান , কারণ, এই ব্রহ্মাণ্ডটাই তাহার বিরাট দেহ হইয়াছে । 
তাহার শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম এতই বাড়িয়াছে যে আমাদের স্ায় ক্ষুদ্র জীব 
তাহা কল্পনা! করিতে পারে না, প্রত্যুত তিনি এখন একটি ব্রঙ্গাগপতি বা 
ঈশ্বর হইয়াছেন। কিন্তু এখনও তাহার একটি পিঞ্জর বা! উপাধি আছে। 
ইহাই শেষ উপাধি এবং ইহার নাম মায়া। ইহাকে আর পিঞ্জব বলা যায় 
না; কারণ তিনি এখন বদ্ধ নহেন, তিনি ইচ্ছা! করিলেই ইহা! ত্যাগ করিয়। 
অনস্ত "সং” এ বিলীন হইতে পারেন। 

অনন্ত ব্রদ্ধের প্রতে।ক বিন্দু,_-প্রত্যেক পবমাণুই এক একটি জীব) এখং 
প্রত্যেক জীব কোন না কোন কালে এক একটি ঈশ্বরে উন্নীত হইবে, প্রত্যেক 
পরমাঁণু এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইবে। এই ক্রমোন্নতি বা ক্রম- 
বিকাশ সাধনের জন্তই ত্রিমুর্তির আবির্ভাব,__স্থৃষ্টি, পালন, সংহার। যঙকাল 
এক একটি ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে; ততকাল দক্ষঘর্ঞ চলিবে, ততকাল লক্ষ্মী পুজা! ও 
কালী পূজা থাকিবে। প্রত্যেক জীবকে লক্ষমীপূজা ও কালীপুজ! করিতেই 
হইবে, কারণ ইহা লইয়াই জগত, ইহা! লইয়াই জীব। যতদিন জীৰ প্রবৃত্তি- 
মার্গে থাকেন, ততর্দিন তিনি লক্ষ্মীপৃূজা করেন, _লক্ষমীব্বারা পরিচালিত হন ; 
ততদিন ধন, মান, বশ, শশ্্য/, প্রভাব, প্রতিপত্তি, স্ত্রী, পু, বিভব, বিলাস, 
ইন্জত্ট মনুত্ব, 'প্রজাপতিত্ব প্রভৃতি কামনা করেন এবং প্রাপ্ত হন। কিন্তু কালীর 
রূপা হইলে, জীব নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করেন। তখন তাঁহার হৃদয় ক্রমশ 
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শশ্মানে পরিণত হয়, তাহাতে কেবল জ্ঞানের ও প্রেমের অশনি নিরস্তর' দাউ 
দাউ করিয়া জলিতে থাকে এবং সেই আগুনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
মদ, মাৎসর্ধ্য, দর্প, অভিমান, যাঁবতীর় বিষয়বাসনা ও ভোগভৃষ্চ1, এমন কি 
ইন্্রত্বাদ্ি লাভের কামন। পর্যন্ত পড়িয়া! ছাই হুইয়া যায়; তখন সেই তন্ম- 
রাশির মধ্যে তিনি একাকী বসিয়া থকেন এবং তাহার অন্তরের অন্তর 
হইতে স্বতঃই এই আবাহন গীতি উচ্ছ,সিত হয়_ 

"্ম্রশান ভাল বাসিস্‌ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদ্দি। 

শ্শানবাসিনী শ্ামা, থাকবে তাহে নিরবধি ॥ 

আর কিছু, মা, নাইকো! চিতে, নিরবধি জ্বর্ছে চিতে, 

ভন্মরাঁশি চারি ভিতে, রেখেছি মা আসিস্‌ যদি ॥” 
সন্তানের এই কাতর ক্রন্দনে মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তৎক্ষপাৎ 
তিনি নিজ মূর্ভিতে দেখ! দেন, ভক্তের হৃদয়-শাশানে পূর্ণভাবে আবিভূ তা 
হন। উঃ কি ভয়ঙ্কবী! কিনিট্টবা!! অথচ কি আনন্দময়ী ! 11 কোটি 
যোজন ব্যাপী করাল জিহ্ব। 'বিস্তার করিয়া সমগ্র বিশ্ব ব্রদ্ধা্ড গ্রাস 
করিতেছে! দয়। নাই, মায়া নাই, মমত1 নাই। অসংখা পণ্ড, পক্ষী, কীট, , 
মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্বব, দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, মন্ত্র, এজাপতি_-কেহই সেই 
ভীষণ কবল হইতে নিস্তার পাইতেছে না। সকলকেই উদরপাৎ করিতেছে 
এবং তাহাদের রক্তে সর্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া বিকট আনন্দে অট্রহাস 
করিতেছে! 

কিন্তু একি! যাঁহাব বুকে ইনি একবাব পা দিতেছেন, (যাহাঁব অন্তবে 
এই মহাঁশক্তি পূর্ণভাবে জাগিতেছে ), সে আব জীব নাই, তৎক্ষণাৎ শিব হইয়া 
যাইতেছে! তখন পদদলিত পুকষেব ছূর্দশা দেখিয়া পাশ্খস্থ লক্গমীমান্‌ ব্যক্তিগণ 
উচ্চস্ববে চীৎকাব কবিয়া বলিতেছেন “ষ্ঠাবে সর্বনাশিনি ! তুই কবিলি কি? 
উহ্বায় সব নাঁশ করিলি? বহুমূল্য বস্ত্রাদি ছাড়াইয়! কৌপীন পরাইলি, আবার 
এখন দেখিতেছি তাঁও নাই, বাঘছাল ! স্বন্দব অদ্রালিকা ছাডাইয়া বনবানী 
কবিলি, ভাতেও সাধ মিটিল না, শেষে কিনা নবকদ্ালাবৃত পৃতিগন্ধময় ভীষণ 
গ্রীশানে আনিলি! ছিছি! একবারে লক্ষমীছাড়া করিয়া! দিলি। তৈল বিনা 
সুন্দর কেশগুলি ভীষণ জটায় পরিণত হইয়াছে, স্ুচিকণ গাত্র শু, রক্ষ, মলিন 
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হইয়াছে! মণিমষ স্থবর্ণহাবেব পবিবর্তে গলে হাড়মালা! আবাব সঙ্গীগুলোই 
বা কেমন! যাহারা সর্বত্র অনাদূত, দ্বধিত, পবিত্যক্ত, বিতাড়িত, যাহাদ্দিগকে 
দ্েখিলেই জীবেব ভয় ও অবজ্ঞাব উদ্রেক হয়, যাহাবা কোন স্থানে কৃপা বা 
আশ্রয় পায় না__এরূপ কতকগুলা ভূত প্রেত ও বিষধব সর্পকে সর্বদা বুকে 
পিঠে ও মাথায় তুলিয়া বাখে! মাবাব সর্বদা নেশা কবায় চক্ষু ছুটো করম্চাঁৰ 
ন্যায় লাল ও অর্ধনিমীলিত। কেহ কেহ বলে এ নেশাঁব নাম মহাভাব। সেটা কি 
তাতে বুঝি না। কাঞ্জ কর্ম কিছুই কবে না, নেশাধ ঝুম হইয়া একটা নিশ্চল 
অজগরেব স্তাষ চুপ, চাপ, পিয়া থাকে । তবে মাঝে মাঝে এক একবাব গ! 
ঝাভা দিক্স। উঠে। তখন বোধ হয় ক্ষুধা পাঁষ, কাঁবণ উঠিয়াই আহাঁবেব চেষ্টা 
কবে। তীও কি একট ভাল জিনিষ খায়? সবই বিকট। থাষ কেবল 
বিষ! পাছে সাপগুলো৷ অপবকে কাম্ডাইয! মাবে, তাঁই প্রথমে তাদের বিষট। 
খাইয়া ফেলে। তার পর জগতেব যেখানে যত বিষ আছে-_হিংসাবিষ, দ্বেষ- 
বিষ, জিঘাংসাবিষ_২কত নাঁম কবিব, সব উদবসাৎ কবে। শ্না যাঁয় জীবসমুদ্র 
মস্থনকাণে এই বকমের একটা ভযঙ্কব বিষ উত্থিত হয়। সকলেই ভয় পাইল, 
ত্রিলোক যায় যায়। তথন ক্ষণমাব্র বিলম্ব না কবিয়া এই বেটা সমস্ত বিষটা 
খাইয়া ফেলিল, তখন থেকে ব্যাটাব কটা নীলবর্ণ হইয়া আছে । এমন বিষ- 
খোর আর কোথায়ও দেখি নাই |” 

ইহ! শুনিয়া কালী একটা বিকট হাস্ত করিয়া বলিলেন “তোদেবও এককালে 
এই দশা হইবে। জীবেব সর্বনাশ কবাই আমাব কাজ। তোদেব যা কিছু 
আছে, সবই আমি খাইব। ভয় পাস্‌ কেন॥ সমীমতাব নাশ না হইলে 
অসীমত। মিলে কি 1” 


শ্রীমাথনলাঁল রায় চৌধুরী ! 
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মরণ ও মরণান্তে। 
আত্মঘাতী ও আত্মঘাতে মৃত মানব । 


কাল পূর্ণ না হইতেই যাহার! অকস্মাৎ আত্মহত্যা কবিয়া ফেলে, বা অন্ট 
কর্তৃক হত হয, কিম্বা কোন দুর্ঘটন| বশতঃ যাহাদেব অপঘাত মৃত্যু ঘটে, 
তাহাবা কামলোকে অবস্থান কবে। ইহুলোকে তাহাবা পুণণাত্ম! ছিল কি পাপাস্মা! 
ছিল, এবং কি অবস্থায পড়িয়! আস্মহত্য! কবিযাছে, তৎসমুদায়েব ইতর বিশেষা- 
নুসারে তাহাদের কাহাবও কামলোকে অবস্থানকাল অগ্পস্থায়ী এবং কাহাবও 
দীর্ঘস্থায়ী হয়। কাবণ, স্বীয় জীবন স্বহস্তে বিনাশ কবিলেই যে দর্ববাবস্থায় 
আত্মহত্যাৰ পাপে পাপী হইতে হইবে এমন নহে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় 
তাহা! অন্গমোদনীয় এবং প্রশংসনীষ হইয়া থাকে । জনৈক ত্রিকাঁলজ্ঞ পুজ্যপাদ 
ধাষি এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শুন-- 

“আত্মধাতীধেব বষ্ঠ ও সপ্তমূপ (বুদ্ধি ও আত্ম! ) তাহাদের নিকট হইতে 
সম্পূর্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হইয়! যায় বটে, কিন্তু যে সময় তাহাদেব স্বাভাবিক মৃত্যু 
ঘটিত, সেই সময় পধ্যন্ত তাহাব! (আত্মধাতীগণ ) তাহাদেব উন্নত রূপসযূহ 
হইতে বছুদুবে সরিয়া পড়ে। তাহাদেব ষষ্ঠ ও সপ্তমবপ নিক্রিয় ও নিস্তন্বভাবে 
অবস্থান কবৰে। কিন্তু আকন্মিক দুর্ঘটন! বশতঃ যাহাদেব মৃত্যু হয, তাঁহাদেব 
উত্রুষ্ঠ ও অপরুষ্ট উভয় প্রকাঁবেব বপসমুহই প্ররুতপক্ষে পবম্পবৰ পবম্পরকে 
আকর্ষণ কবে। অধিকন্তু যাহাবা সৎ ও নির্দোষ, তাহাদের অপকৃষ্ট রূপসমূহ, 
উত্রুষ্টতব ষষ্ঠ ও সপ্তম রূপেব দিগে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়; তাহাতে তাহাব। 
সুখস্থপ্রময় তন্্রায় অভিভূত হইয়াঁ পড়ে, অথব! স্বাতাবিক মবণকাল উপস্থিত 
না হওয়। পধ্যস্ত স্বপ্নহীন গভীব নিদ্রীয্জ বিভোর থাকে । ক্ষণকাল চিস্তাব 
পব ভগবানের অলঙ্ব্য নিয়মেব ও স্ুশাসনে প্রতি লক্ষ্য করিয়া হয়ত তুমি 
বলিবে, কেন এমনটা হয়? তাহাব উত্তর এই, ভালই হইক, আব মন্দই 
ছউক, অপঘাতে মুত বাক্তি তাহাব মবণের জন্য স্বয়ং দায়ী নহে। এমনও 
£ইতে পাবে যে, তাহীব জন্মান্তত্রীন কৌন কুকর্দ্েৰ ফলে এইরূপ অপঞ্গাতে 
বমৃত্যু ঘটিয়াছে। বিধাঁতাব অলঙ্ঘা নিয়মেব বশে, কর্মেব অব্স্তাবী ফলে 
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দরুণ, তাহাৰ এই শাস্তিভোগ ঘটিল বটে, কিন্ত এই অপঘাত মৃত্যু তাহাব স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত নহে । এইবপ অস্বাভাবিক ভাবে তাহার মৃত্যু না ঘটিলে সে তাহাব 
পূর্ব জন্মার্জিত পাপবাশিব প্রায়শ্চিত্ত কবিবাঁব যথেষ্ট সুবিধা পাইযা জীবন 
সংশোধন ও উন্নত কবিতে পাবিত। কাঁজেই অপঘাতে মৃত মানবের দায়িত্ব, 
আত্মহত্যাকাবীব দরাধিত্ব অপেক্ষা! অনেক লঘু। ইহলোকস্থ দ্েধাঁবী মাঁনবেব 
জীবনেব-গতি কোন্‌.দিকে কি ভাবে পবিচালিত হইবে, তাহাঁব উপব মহাযোগী, 
মহাজ্ঞানী ধ্যান-চোহানদেব কোন ভাত নাই। কিন্ত যখন আকস্মিক দুর্ঘটনা 
বশতঃ কোন হতভাগাব অকালে অপঘাত মৃত্যু ঘটে, কিম্বা যদি কেহ কোন 
বৃত্ত কর্তৃক নিহত হুয,. তবে এই ককণানিধান্‌ নুক্মদেহধাবী ধ্যানচোগানগণ 
দেই অসহায় নবনাবীদিগকে পবলোকে বক্ষা কবেন এবং এই অচিস্ত্য ও 
অপবিচিত যমলোকে আসিয! যে পধ্যস্ত তাহারা! প্রকুতিস্থ ন! হয়, সেই পর্য্যন্ত 
তাহাদিগকে সন্তর্পণে প্রতিপালন ও সন্পেহে বক্ষণাবেক্ষণ কবেন।” 

আত্মঘাতী ও অপঘাতে মৃত নবনাবী পুথিবীব লোৌকেব সংসর্গে আঙিতে 
পাবে, কিন্তু তাহাতে তাহাদেব অনিষ্ট হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে; তন্মধ্যে 
মাহাঁবা সৎ ও নিবীহ, তাঁহাঁব! অবশিষ্ট জীবনেব নির্দিষ্ট পবিমাণকাল শুথে 
নিদ্রাব ক্রোডে অভিভূত থাকে। কিন্তু অপধাতে মৃত ব্যক্তি, যদি অসৎ ও 
কুক্রিয়াসক্ত হয়, তবে তাহাব দশা শোচনীয় হয়। উক্ত মহাত্ম! আবও বলেন __ 

“পাপাসক্ত ও কামাতুব মানব নিতান্ত হতভাগাব শ্টায় তাছাৰ নির্দিষ্ট 
জীবনেব পবিমাণকাল বিষগ্রভাবে কামলোকে বিচবণ কবে। ভোগবাসনাব 
পূর্ণ আবেগেব সময় যখন তাহাবা। বিষয়-বিলাসে মণ্ত থাকে, তখন তাহাদেব 
জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হওযাতে তাহাদের পবিত্যক্ত আত্ায়কুটুম্ব, ধন্দম্পত্তি, 
বিষয় বিভব, ঘববাড়ী প্রভতিব প্রতি তাহাদের মন সবিশেষ আকৃষ্ট থাকে ; 
কিন্তু ইচ্ছাসত্বেও স্ুযোগেব অভাবে তাহাদেব কামপ্রবৃত্তি পুবণ কবিতে অক্ষম 
হ্য়। প্রেতবাদীদেব চক্রে আবিষ্ট বাক্তিব সাহায্যে তাহাদেব সেই সুবিধা 
সুযোগ ঘটে।  ইহাঁবাই ভূত, প্রেত, পিশাচ। ইহারা অজ্ঞাতসাবে যে 
হর্ভাগাদেব ঘাড়ে চাপে, তাহাদেব ছারা অনেক গহিত কাধ সাধন করাইয়া 
উল্লাস উন্মত্ত হয় । এই সকল নাবকীয় জঘন্ত জীবগণ ষে কেবল আবিষ্ট ব্াক্তিবই 
সর্বনাশ সাধন কবে এমন নহে; তাচাবা ঘোরতর কুকাধ্যে বত থাকিয়া 
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তাহাদেব স্ব স্ব স্বাভাবিক জীবনেব পবিমাণকাল বসান হইলে তাহাবা সময়- 
আোতে ভাদিতে ভাসিতে পুথিবাৰ গণ্ডীব বাহিবে পতিত হইয়া দুঃসহ 
যাতনা ভোগ কবিতে থাকে ; শেষে চিব দিনেব মত সমূলে ধ্বংস হইয়! যায়। 

এইজন্য আত্মহত্যাকে শাস্ত্রে অতি বিগর্হিত মহাপাতক বলিয়া গিতাস্ত তীব্র 
ভাষায় ভূয়োভূরঃ নিন্দা কৰা হইয়াছে । 

“অগ্নি, বিষ, অন্ত, উদ্বন্ধন প্রতি দ্বাবা যে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়, অর্থাৎ 
ক্রোধাদি নশতঃ ইচ্ছা! কবিষা (থে কেনি বপে) আপনাকে আপনি ঘষে হত্যা 
কবে, গে ব্যক্তি অতি পাপিষ্ঠ, বেছেতু সে সব্ধাপেক্ষ। প্রধতম স্বীয় প্রাণকে 
নষ্ট কবিয়াছে।” 

“উক্ত আত্মঘাতী ব্যক্তিব মৃত্যুতে অশৌচ হইবে না। ত্াহাদেব মৃত্যুর পর 
দহন, বহন ও অস্ত্যে্টিক্রিবাদি কবিতে নাই , কৰিলে প্রাষশ্চিন্ত করিতে হুইবে। 
পতিতেব উত্তবাধিকাবী, পাতিত্যেব প্রাধশ্চিন্ত কবিষা, এ সমস্ত কাধ্য কবিতে 
পাবেন, কিন্তু আত্মঘাতীর কিছুই নাই। উহাকে অন্ত্যজ থাবা নদীতে বা বৃষ্ষমূলে 
প্রক্ষেপ কবিবে। গঙ্গায় প্রক্ষে্ট কধাই উহাদের একমাত্র সদগতিব উপায। (প্নাবয়ণ 
বলি” কাধ্যবিশেষ কবিয়া, অংস্যাষ্টিকাধ্য কবা যাষ, কেভ কেহ বলেন )। 

ভীধুত মন্মথনাথ স্মৃতিবত্ত গ'দীত হিন্দু সংকর্পাালাঁ। এর্থ ভীগ। ৯৩ পৃষ্ঠা । 

ক্রমশঃ 
শ্রীস্দর্শন দাস। 


গুরুদেব । 
খুঁজিলাম বার বার 
খুলিরা হৃদয় দ্বাব 
আমি বলে কই সেথা ক্ছিই ত নাই 
স্থধু চারি ধার ঘেরে 
জরে চিতা ধুধুকরে 
বহেছে ছড়ান সুধু যত চিতা ছাই 
প'ডে সুধু আছে শব 
হইছে ডমরু-রব 
বাজিছে শিবের নাম বৈরাগ্য সানা 
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আছে হাড় জড় করা 
অস্থির হইছে ছড়া 
সংহার লহরীমাল] বহিছে সদাই 
হেরিয়া শিবেব মুত্তি 
হইছে জীবের স্ফুদ্তি 
জীব শিব হইতেছে শিবপদে যাঁই 
হইয়াছে শিব ময় 
শিবেতে হইছে লয় 
নাচিতেছে ভূতগণ শিব জয় গাই । 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্য--স্ুৃবিখ্যাত ফবাসী জ্যোতির্কিদ ক্যামিল ফ্লামাবিষণ 


(08791116 171৭1)1721100 ) সাহেব বলিতেছেন যে, প্রতিদিন ভূপৃষ্টেব প্রা 
৮ ইঞ্চি কবিযা উত্থান পতন হয়। এই গতিব সহিত জোধাব ভাটাব কোন 
সম্বন্ধ নাই, সম্ভবতঃ স্ুর্য্যেব প্রভাবে এইরূপ ঘটিষ! থাকে । ১৮৮৮ খৃঃ অকে 
প্রকাশিত 9০০76 19৩০009 নামক প্রাচীন খধিগণেব আবিষ্কৃত তথা পুর্ণ 
অমূল্য গ্রন্থেব একস্থানে লিখিত আছে যে, “যেমন প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক 
জীব, প্রত্যেক উদ্ভিন, এমন কি প্রত্যেক শিলাখণ্ড নিশ্বাস প্রশ্বাস 
পবিত্যাগ কবে এই বিশ্বও সেইরূপ কবিয়! থাকে । আমাদেৰ পুথিবীও প্রতি 
২৪ ঘণ্টায় একবাব নিশ্বাস প্রশ্বাস তাগ কবে” ফ্লামাবিষণ সাহেবের 
আবিষ্কাবেব সহিত এই উক্তিব সামঞ্জন্য দেখিলে বিন্ময়াপন্ন না হইয়া! থাকা 
মায় না। বিজ্ঞান যতই অগ্রসব হইতেছে, আমব! ততই পুবাতন খধিবাঁক্য গুলিব 
সত্যত। উপলব্ধি কবিতে পাঁবিতেছি । 


বিষ্ময়কর ভৌতিক ঘটনা 


ডিউক অফ্‌ ওয়েলিংটন ভাবতবর্ষে অবস্থান কালে সকলেব নিকটে আর্থার 
চে 
গরষলেস্লি নামে পবিচিত ছিলেন উক্ত ডিউকেব অধীনে কর্ণেল উইলনন 
ন।মক এক ব্যক্তি সমববিভাগে কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
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কর্ণেল এখানে সকলেব নিকট বিশেষ প্রতিভাত, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান 
বলিয়া খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। সাব চার্লন ফাঁববেশ মহোদয় ট্রাউডম নাক 
স্থানে শিকাব ব্যপদেশে উক্ত কর্ণেলেব সহিত আমাব আলাপ পবিচয় কবাইয়া 
দেন, ক্রমে প্র আলাপে আমাদেব উভয়েব মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্টতা। ও মাখামাখি হপ্গ। 
নিম্ন বিবৃত ঘটন। আমুল কর্ণেলেব মুখে বেকপ শুনিষাছি তাহাই প্রকাশ কথা 
ইইল ) তবে এই সন্বদ্ধে কর্ণেলেব কিৰপ মতামত ও বিশ্বান ঘটনাটা বলিবাব 
পুর্বে তাহা পাঠকগণকে জানাহতেছি। পবর্ণেল নিজে যে নাস্তিক এ কথা 
প্রকাশ কবিতে দ্বিধ! বোধ কবিতেন না । ভাবতে নানাপ্রকাব ধর্মসন্বস্ধীয 
মতামত দেখিয়া তিনিও অনেকেব ন্যায় পর্মা বিশ্বাসে সন্দেহ কবিতেন। ভলনে 
ভলটেয়াব প্রভৃতি লেখা সর্বদা পড়িতেন। তাহাতে মানবে মৃত্যুব পর 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে তীহীব যে সন্দেহ জন্মে তাহা! বিশেষ বদ্ধমূল হয। 
মৃত্যুব পবের অবস্থা সম্বন্ধে যদি কেহ ভীহাকে বুঝাইতেও যাইত তাহা 
তিনি আদৌ বিশ্বাস বা গ্রাহা করিতেন না। এ প্রকাব লোকেব মুখে শ্রুত 
নিমলিখিত ঘটনাগুলিব সত্যতা সম্বদ্ধে পাঠকগণেব বিশ্বাস জদ্মিবে এব্প 
আশ! কব যায় 
১৮-১ খুঃ অন্দে তিলেবেবী নামক স্থানে ১৯ সংখ্যক ডঁগুণ সেনাদলেব 
তিনি অধিপতিত্বে নিষুঞ্চ হইয়াছিলেন। শাহাব ফবাঁপী ভাষায় লিখিত 
াব্যাদিতে বিশেষ মাগ্রহ থাকায় বোমান ক্যাথবিকদিগেব ধন্মজাষক ডুখো 
নামক একটা পাড্রীব সহিত তাহাব বিশেষ ঘনিষ্টতা হব। এ পাদ্রী সাহেব ধন্ম 
বিষয়ে ও লেখা! পড়ায় বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন। যদিও সম্প্রদায়গত পার্থক্য 
ছিল তথাপি তিনি বিশেষ উদ্দাব স্বতাবেব লোক ছিলেন, তিনি বছল বিষয় 
অবগত ছিলেন, সর্ধবোপবি তাহাব বীতিনীতি, আদব কায়দা বিশেষ সন্তোষজনক 
হওয়ায় সাত্বিকভাবাপন্ন ধর্্যাজক ও লাজসিক গুণান্থিত যোদ্ধপুরুষ একত্র 
অবস্থান করিতে বিশেষ ভাল বাসিতেন। ক্রমে উভয়েব মধ্যে বিশেষ ভালবাসা 
ও ঘনিষ্টতা জন্মিল। পাদ্রী সাহেব এই যোগে তাহার বন্ধুকে ধর্দে আস্থা 
স্থাপন করাইবাঁব বিশেষ চেষ্টা কবিয়াছিলেন এবং তত্বিবয়ে প্রায়ই পবস্পবে 
* কথাবার্তা হইত। ইহাতেও কর্ণেলেব নাস্তিকতা! ও সর্ব ব্ষিয়ে সন্দে বিনষ্ট 
হুইল না। 
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১৮১১ খু ক্কান্ডে জুলাই মাসে ধর্মজাকটি খুব অন্থখে পড়িলেন এবং মারা 
গেলেন। ছোট টেনিচাবী গ্রামে সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা কবিত ও ভাল বাঁদিত, 
সকলেই তাহা জন্য আক্ষেপ কবিতে লাগিল। এ দিকে সে সমধ ভেলোরে 
সিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় কর্ণেলকে তথায় যাইতে হইল। মেই সহরের 
বাহিবে খোলা ধাষগায় দলসহ যাইয়! তাবু ফেলিষ! বহিলেন। 

বাত্রি গুমট হওয়াষ কর্ণেল একটী মাত্র সাট পরিষ। ও একট! পাতল! কাপড়ে 
প1 পথ্যস্ত ঢাকিয়! তাঁবুব মধ্যে একটী কোচে অদ্ধশায়িত ভাবে নিদ্রা ঘাইবাব চেষ্টা 
করিতেছিলেন কিন্তু পাবিলেন না। ঘুমুতে না পাবায় এ দিক্‌ ও দিক্‌ চাইতে 
হঠাৎ প্রবেশ-দবজাব দিকে তাহাব দৃষ্টি পড়িল, এবং দেখিলেন যে পবদা তুলিয়। 
যাজক ডুবো তথায় উপস্থিত হইযাঁছেন। বন্ধু ডুবোব মলিন মুখ ও আগ্রহপূর্ণ 
চেহাব।, নির্বাক ও নিম্পন্দ ভাবে তীহাব সামনে উপস্থিত হওয়ায় তাহাব বিশেষ 
চিত্তাকর্ষণ করিল। তিনি তাহাব নাম ধবিয়া! ডাকিলেন কিন্তু কোন উত্তর 
দেওয়াব পৃর্ববেই পবদাঁটা পড়িযা গেল এবং যুষ্ভিটী অদৃশ্য হইল। এই 
ঘটনা কর্ণেল স্জোবে উঠিঘা দাডাইলেন এবং তাড়াতাডি জুতা পরিয়া তাঁবু 
হইতে বেগে বাহিব হইলেন। তাবু ইইতে তখনও আবছায়া মত দেখা 
যাইতেছিল, ছাঁয৷ সমতল ভূমিব দিকে ক্রমে অগ্রসব হইতেছে একপ বোধ 
হইল। কর্ণেল পেছুনে পেছনে ছুটিতে লাগিলেন । এত তাড়াতাডি সেই 
ৃন্তিটাব অনুনবণ কবিলেন যে শিবিবেব অন্তান্য লোক জাগিয়৷ দঠিযাও তাহাকে 
দৌড়াইয়া ধবিতে পাবিল না । কেবল মাত্র কর্ণেল এ মুন্ভিটী দেখায় অন্তান্ 
লোক মনে কবিল কর্ণেল ঘুমেব ঘোবে প্রলাপ বকিতে বকিতে ছুটিয়া বাইতে- 
ছেন। কিন্তু ডাক্তাব তখনই হাব হাত দেখিয়া বলিলেন উহাঁব হাতেব নাঁড়ী 
কোন প্রলাপেব বোগীব মত চঞ্চল নহে। নাঁড়ীব স্পন্দন সমভাঁবেই চলিতেছে । 
এই দৃশ্তে কর্ণেল মনে কবিলেন হে সম্ভবতঃ বন্ধু ডুবো মার! গিয়াছে, কারণ 
তাহাদেব ছাড়াছাড়ির সময় ডুবো বলিয়াছিলেন যদি তিনি আগে মার! যান 


তবে প্রেতাত্মার তিনি কর্ণেলেব সহিত সাক্ষাৎ কবিবেন। তাহাব সঙ্গে যাহাবা 
একত্র কাজ কর্ম কবিতেন তাহাদিগকে ঘটনাটি ও তাহাব সময় লক্ষ্য বাখিয়া 
পিপিবন্ধ কবিতে বলেন, তাহাবা তাহাঁব নির্দেশ মত ঘটনাটি লিখিয়! বাখাঁব পুব _ 
তেনাচাৰী হইতে প্রথম ডুবোর ব্যাবাম তাঁবপন্ন কর্ণেল যে সময় ডুবোর প্রেতাত্মা 
দেখেন ঠিক সেই মু্র্ডে মৃত্যু সংবাদ পাইলেন । 








১৩শ ভাগ আফাটঢ়, ১৩১৬ সাল। ৃ ৩য় সংখ্যা । 








নিরুপাধি ত্রহ্ম 


নিগুণ ব্রদ্ধেব পবিচয়স্থলে শ্রীশঙ্করাঁচার্যা তাহাকে নির্বিশেষ, নির্ববিকল্প, 
নিকপাধি--এই বিশেষণে অনেকবাব বিশেষিত কবিয়াছেন। এই নিক্পাধি 
শব্দটা আমাদিগেব লক্ষ্য কবিবাব বিষয় । নিরুপাধি বলিলে কি বুঝাধ। ব্রহ্গ 
উপাধি বহিত। উপাঁধি কাহাকে বলে? জন্মীন দর্শনে যাহাকে 086০: 
বলে উপাধি তাহাবই অনুরূপ । জন্মীন দার্শনিক 72) দেখাইয়াছেন যে সমস্ত 
ব্যাবহাবিক জগৎ (চ52091009076091 931569700 ) দেশ, কাল ও নিমিত্ত এই 
ত্রিবিধ 0868০1র অধীন । এবং যাঁহা পবমার্থ ( ট০৪1097007) ) তাহা দেশ, 
কাল ও নিমিত্তাতীত, তাহা এই তিন 086০7/র অপবামুষ্ট। দেশ 
91৪০6, কাল 61006, এবং নিমিত্ত 088581)5. ( কাধ্যকারণসম্বদ্ধ ) 
ব্রন্ধ নিকপাধি। এই বাক্যেব বিবরণ কবিয়' শ্রীশঙ্কবাচার্ধ্য বছবার ব্রঙ্গকে দেশ, 
*কাল ও নিমিত্বের অতীত বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন ৷ সর্কোপনিষৎসাবে 
এই্টরূপে ব্রন্মেব পবিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । পত্রঙ্গ সত্যম্‌ অবিনাঁশি নাম-দেশ-কাঁল 
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বসতনিমিতেমট নষ্ট মন্নবিনগ্তি অবিনাশি তৎ সত্যমিত্যুচ্যতে।* অর্থাৎ দেশ 
কাল নিমিক ভৃতি উপাধিৰ নাশে ধাহাব নাশ হয় না তিনিই অবিনাশী 
সত্য স্ববূপ।' *্সর্থাৎ ব্রহ্ম নিকপাধি_-দেশেব অভীতত, কালেব অতীত এবং 
নিমিত্তে অতীত রঙ 

বরন্ধেব এই দেশাতীতত্ব, কালাতীতত্ব নিমিস্কাভীতত্ব উপনিষদ কি ভাবে 
বুঝাইষাছেন ইহা! আমাদেব জান! আবশ্তক । 

ব্রদ্দেব দেশাতীত ভাব যাজ্ভবশ্্য বুহুদাবণ্যকোপনিষদে অতি হৃদধগ্রাভী 
ভাঁষাষ বিবৃত করিষাছেন 

“স হোঁবা চ যদুর্ধং গার্সি দিবো ঘদর্বাক্‌ পৃথিব্য, যদন্তবা গ্ভাবাপৃথিবী ইচ্মঃ 
মুত চ ভবচ্চ ভবিষ্য্চেভাটিক্ষত আকাশে এব তদোতং চ প্রোতিং চেতি। 
বও৩।৮। ৭ 

ছান্দগ্যোপনিষদেব খধি ব্রন্মেব দেশাতীত ভাব লক্ষ্য কবিযা এইবপ বলিযা- 
ছেন। “স এব অপস্থাৎ স উপবিস্তাৎ স পশ্চাৎ স পবস্তাৎ স দক্ষিণতঃ 
উন্তবতঃ স এনদ* সব্বম্। ছা1| ৭।২৫। ৯ 

তিনি আধ হ্িনি উপবে তিনি পশ্চাতে তিনি সন্সাথ হিনি দক্ষিণে তিনি 
উন্তবে, তিনি এই সমস্ত । 

ব্রদ্ধ হ বা ইদমগ্র মাসীদেকোহনস্তঃ প্রাগনস্তো দক্ষিণতোইনস্তো 'প্রতীচানস্ত 
উদদীচ্যনস্ত উদ্ধং চ অবাউড সর্বতোইনস্তঃ। মৈত্র,/াপনিষৎ ১৭। 

ন হাস্ত প্রচ্যাদিদিশঃ বন্পান্তেহথ তিষ্যগ্বাবাঙ পোদ্ধং বাহম্তহ্া এষ পবমাক্মা 
পবিমিতোহজঃ। 

ব্রহ্ম অগ্রে 'এই ( জগৎ । ছিলেন। এক-_ অনস্ত, পুর্ব্বে অনন্ত, পশ্চিমে 
অনন্ত, দক্ষিণে অনন্ত, উত্তবে অন্ত, উদ্ধে অনন্থ, অধে অনন্ত, সব্বতঃ অনন্ত | 
হাব পক্ষে পৃর্ধ্ব পশ্চিম ভেদ নাই, উত্তব দক্ষিণ ভেদ নাই । উদ্ধ অধঃ ভেদ 
সহি | তিনি নিবাধাব, অপবিমিত | 
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দেশ হইতেই পবিমী'ণব সিদ্ধি হয়। যাহা দ্বেশীতীত ভাহাব পরিমাণ 
নাই। ব্রহ্ম খন দেশে অপবিচ্ছিন্ন। তখন তিনি পবিমাণেবও অতীত । এই 
জন্ত উপনিষদ্‌ ব্রন্ষকে কোথায়ও “বিভূ, ব্যাপক, মহান্‌” বলিয়াছেন । কোথায়ও 
“অণু, আরাগ্রমাত্র কেশের শতভাগেব পরিমিত” বলিয়াছেন । 

“্মহাস্তং বিভূমাত্মানং মতা ধীবে! ন শোচতি । কঠ।২1২২)৪।৪ 

মহান্‌ বিভু আত্মাকে জানিয়। ধীব ব্যক্তি শোকমুক্ত হন। 

অব্ক্তাৎ পবঃ পুকষঃ ব্যাপকোহ লিঙ্গ এবচ। 

প্রকৃতির ও পবতব পুকষ (ব্রহ্ম )। তিনি ব্যাপক ও অলিঙ্গ! আবাথ 
তিনি অণু । 

“অণুবেষ আত্ম! |” এই আত্মা অণুব পবিমাণ । 

আবাগ্রমাত্রো হাপবোহপি দৃষ্টঃ ৷ 

বহ্গেব পাবিমাণ সুচীব-গ্রভাগ মাত্র । 

বালাগ্রশতভাগস্ত শতধ! কল্লিতস্ত চ। ভাগে জীবন্ত বিগ্রেয়ঃ | 

“কেশকে শতভাগ কবিয়। প্রত্যেক তাগকে শতভাগ কাঁবলে তাহাহ জীবেব 
পাঁবমাণ। দেশাতীত বস্তর পবিমাণ নিদ্দেশ যে কথানাত্র তাহা 
বুঝাইবাব জন্ত উপনিষদ একই বাক্যে ব্রন্মকে অণুব অথু ও মহতেব মহান 
বলিযাছেন। 

অণোবণীয়ান্‌ মহতো! মহীয়ান্, বহুবাৰ উপনিবদ্দে এই শর্ষেব যোঞ্জনা 
ৃষ্ট হয । * 

অঞাৎ ব্রহ্ম অণুব অপেক্ষাও অণু এবং মহতেব অপেক্ষাও মহান্‌। ছান্দোগা 
উপনিষদ এই ভাবে ত্রহ্মেব পরিমীণ নির্দেশ কবিষাছেন। 

“এষ ম আত্মাংস্তহ্ দধেইনীপান্‌ ব্রীহ্বো ববাদ্বা সর্ষপাদ্। শ্তামাকাদ! 
গ্তামীকতওুলাদ্‌ বাএফম আত্মাহস্তহ্ব দসে জ্যায়ান্‌ পৃথিবা। জ্যায়ান্‌ অস্তবীক্ষাৎ 
জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যে। লোকেভ্যঃ 

এই জামাব আত্ম! অন্তর্থদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি ত্রীহির অপেক্ষা, 
যবেব অপেক্ষা, সর্ষপের অপেক্ষা, হ্যামাকের অপেক্ষা, শ্তামাক তুঁলেব অপেক্ষ!, 





* কট ২1২৭ স্থেত ৩২৯ মহানারায়ণ ১০1১ 
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অণু। এই আমাব আত্মা অস্তত্র্দয়ে অবস্থিত। ইনি পৃর্ধিবীর অপেক্ষা 
অস্তরীক্ষের অপেক্ষা, দিবের অপেক্ষা, সমস্ত ভূবনের অপেক্ষা বৃহৎ” 
ধিনি দেশাতীত, পরিমাণের অনবচ্ছিন্ন, তাহাব বিভাগ সম্ভবে না, সুতরাং 
তিনি অবয়বহীন_-কলাতীত। সেই জন্ত উপনিষদ্‌ ব্রহ্মকে অকল নিল এই 
বিশেষণে অনেক স্থলে বিশেষিত কবিয়াছেন। কয়েকটা দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদর্শিত 
হইল। 
নিফল » 1১2701৯5- অকল । নিষ্লং নিক্ক্িয়ং শাস্তং নিরবছ্ধং নিবঞ্রনং। 
স্থেত৬।৯৯ 
হিবগ্ময়ে পবে কোশে বিবজং ব্রহ্ম নিষফলং। মুণ্ডক ২১৯ 
পৰঃ ত্রিকালাৎ অকলোপি দৃষ্ট:। শ্বেত ৬৫ 
স এষ অকলো অমৃতো৷ উবতি। প্রশ্ন ৬৫ 
ত্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ “অকল নিল” বলিবাঁব তাৎপর্য্য এই ষে ব্রদ্ধ দেশ- 
উপাধিব অপবিচ্ছিন্ন (00110109070 509০০ ) ইহাই জ্ঞাপন করা 
৮»সধজ কেবল দেশের অনবচ্ছিন্ন নহেন কালেরও অনবচ্ছিন্ন। কাল ত্রিবিধ। 
তুঞ্জ/গভবিষাৎ ও বর্তমান। ব্রহ্ম যখন কালাতীত, তখন তিনি ভ্রিকালেরই 
অননচছিন্নপ্র, শ্বেতাখতব তাহাকে বলিয়াছেন “পৰঃ ত্রিকালাৎ»। শ্বেত ৬৫ 
বৃহ্দাবণ্াযক তাহাব কালাতীতত্ব জ্ঞাপন কবিয়া বলিতেছেন_- 
1616) চখযস্মাদ অব্বাক্‌ সংবৎসবঃ আহোভিঃ পবিবর্ভতে । 
তদ্‌ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ আয়হোপাসতেহমৃতং ॥ 
1৭01 ও বু ৪1581 ১৬ 
অনাদানস্তং মহতঃ পবং গ্রুবং। কঠ ৩1১৫ 
চানারা অনাদ্যনস্তং কলিলম্য মধ্যে | শ্বেত €।১৩ 
ঠাবপাঁচউ্াকে- স্পর্শ না করিয়া সপ্ঘৎসব দিবসেব সহিত পরিবর্তিত হয় ধেবগণ' 
সঁহাকে জ্যোতিব জ্যোতি অমৃত আযুঃ বলিয়া উপাঁসন। করেন ।* তিনি কি ভূত 
নানকসিজ্য জা! বর্তমান ? 
বচাক্যাঙ্গ চা যদ্ভুতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যাচক্ষতে । বৃ ৩1৮1৭ 
__ তিনি সকলই অথচ কিছুই নহেন। তিনি সনাতন--সদাকাল বর্তমান, 
€00108] বি )1 তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ হতে ভিল্ল। 
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অন্থত্র ভূতাচ্চ তব্যাচ্চ। কঠ ২১৪ । 
সেইজন্ত উপনিষৎ তাহাকে ভূত ও ভব্যের মধীশ্বর বলিয়াছেন । 
ঈশানং ভূত ভব্যস্ত। বৃ18181১%, কঠ &।৫,১২ ও ১৩। 
যেমন তাহাব দেশাতীতত্ব জানাইবার জন্ত উপনিষৎ তাহাকে অণুব অণু 
অথচ মহানেব মহান্‌ বলিষাছেন সেইরূপ শাহাব -কালাতীতত্ব জানাহবাব জগ্ত 
তীহাকে একদিকে অনাদি অনস্ত অর্থাৎ চিরন্তন আবাব অন্ত দিকে ক্ষণস্থায়ী 
বলিয়। নির্দেশ কবিয়াছেন । * 
অনাগ্যনস্তং মহতঃপবং প্রুবং । কঠ 21১৫ 
অনাগ্ভনন্তং কলিলন্ত মধ্যে । শ্বেত ৫।১৩ 
হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহাংব্রহ্ম সনাতনং | কঠ ৫1৬ 
ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, মহতেব পব, ফ্রুব। অনাদি অনন্ত ব্রর্থ ( কলিলেব ) 
জগতেব মধ্যে । সনাতন গুস্থ ব্রহ্ম তোমাকে বলিতেছি। এইরূপ ব্রন্ধেধ ক্ষণ- 
স্থারিত্বও শ্রুতি উপদেশ কবিতেছেন-_ 
“তস্ত ভৈতন্ত পুরুষস্ত রূপম্‌ যথা সকৃদ্িত্যত্তং । বু ২৩৬ 
সেই পুরুষেব রূপ কেমন ? যেমন বিছ্যুতেব ক্ষণিক ভাতি। 
বিছ্য্‌ ব্রন্গেত্যাুঃ । বু ৫1৭1১ । ব্রহ্মকে বিদ্যুৎ বলা হুয় । 
যদেতৎ বিছ্যতো ব্যছাতদ আ।* গ্মীমিষদ আ। কেন ২৯৩৯ 
ষেন বিদ্যতেব চকিত, যেন চক্ষেব নিমেষ। 
ব্রহ্ম যেমন দেশ কালেব অতীত সেইবপ তিনি নিমিত্তেবও মতীত। যিনি 
নিমিত্তের অতীত তাহাতে বিকাব সম্ভবেন।। * ব্রহ্ম নির্বিকার । 
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অন্তত্রাম্নাৎ কৃতারৃতাৎ। কঠ ২১৪ 
এইজগ্ঠ তাহাকে গ্রুব, শাশ্বত, নিত্য, পুবাণ বলা হয় । 
অজো নিত্যঃ শ্বাশ্বতোহয়ং পুবাঁপঃ | কঠ ২1১৮ 
একধেবানছু দ্রষ্টবাং এতদ্‌ অপ্রমযং ধ্রুবং ৷ 
বিবজঃ পৰ আকাশাৎ অজ আত্মা মহান্‌ ধ্ুবঃ ॥ বু ৪181১০ 
ব্রহ্ম অপ্রমেষ ও গ্রুব। তাহাকে এক বলিযা বুঝিতে হইবে । তিনি 
বজোহীন, আকাশেব অপেক্ষা সুক্ষ, তিনি অজ, মহান্‌, ফ্রুব 1” অর্থাৎ তাহা 
জন্ম মৃত্যু নাই; ক্ষষ বৃদ্ধি নাই, অপচষ, উপচষ নাই । 
ন জায়তে অ্রিষতে বা বিপশ্চিৎ। কঠ ২1১৮ 
জাত এব নজাযতে কোন্েনং জনয়েৎ পুনঃ । 
বৃহ ৩/৯/২৮।৭ 
তিনি কুটস্থ,_একরূপে বর্তমান । 
অশবীরং শবাবেবু অনবস্থে্ববস্তিতং . কঠ ২২৯ 
সেইজ/ উপনিষণে ব্রঙ্গেব একটা স্বার্থক নাম “অক্ষ ।৮ 
“তদেতৎ অক্ষবং ব্রাহ্মণা বিবিদিষস্তি | 
এতন্তৈব অক্ষবস্ত প্রশাসনে গার্সি_বৃহধাবণ্যক ॥ 
তদ্বা এতদ্‌ অক্ষবং গার্গি মনৃষ্টং দ্রষ্ট | নু 
যেনাক্ষবং পুকষং বেপসত্যং (প্রোবাচ তাং তকতো। ব্রহ্মবিদ্ভাম | 
অথ পবা! বা তদ্‌ অক্ষধং অধিগমাতে | মুণ্ড ১1১1৫ 
অক্ষব-__ধাহাব ক্ষবণ নাই । ধিনি অজব, অমব, স্থাণু, নির্ব্িকাখ, অঙএব 
নিমিত্তাতীত। 
এইক্পে দেখ! যার যে উপনিষর্দেধ মতে ব্রহ্ম ধেএ, কাল, নিাঁমত্বাতী5 | 
অর্থাৎ তিনি দেশ কাল ও নিমিত্ত এই ত্রিবিধ উপাধিব অপবিচ্ছিন্ন_-অতএব 
নিরুপাধি। * 
শ্রীহীবেশ্রনাথ দত্ত । 


ন্‌ । 
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অভ্যান। 


পদার্থেব একটি বিশেষ ধর্ম এই যে উহা যে অবস্থায় থাকে পেই অবস্থাতেই 
সর্বদা! থাকিতে চাষ, অন্য অবস্থা আনিতে হইলে বল প্রয়োগেব প্রয়োজন 
হয। যদি কোন বলপ্রয়োগ ন। হইত স্থিব বস্তু চিবকালই স্থিব থাকিত এবং 
সমগতিবিশিষ্ট পদার্থ চিবকালই নির্ছিষ্ট সবলটবৈথিক পথে ভ্রমণ কবিত। 
পদার্থের এই ধর্মকে বৈজ্ঞানিকগণ [09108 0) 7786691 বাঁ জডেৰ শিশ্চেষ্টত। 
বলেন। এই বক্ষণশীলতা বা অবস্থান্তবগ্রহণবিমুখতা ষখন কোন জীবেখ 
দেহে (উপাধিতে * প্রকাশ পাণ, তখনই ইহা সাধাবণতঃ 117)॥ বা 
ভ্যান নামে আখাত ভয । 

এক অবস্থা হইতে অবস্থীস্তবে আানিতে হইলে বলপ্রযোগ কবিতে হয । 
একখানি নৃতন কাগজকে দ্ুই না ততোধিক ভীজে মুডিতে চেষ্টা ককন, 
দেখিবন উভাব পব্মীণুগুলি আপনাব চেষ্টাব কিৰপ বিবোধী। কিন্তু বল- 
পূর্বক উহাকে পরনঃপুনঃ কযেকবাণ মুভিলে, উহা এই নূতন অবস্থা এপ 
অভান্ত হইয়া শাইবে বে তখন আব সহঙ্গে তাহা ত্যাগ কবিবে না। সকলেই 
অবগত আছেন নুতন পাদুকা প্থমে পদদ্ষেৰ কিন্ধপ বিদ্রোহাচবণ কবে। 
কিন্তু ভ্চাব দিন একক্রাবস্থান কবিতে কবিতে উহাব মাঞ্কতি প্রকৃতি 
পদদ্ধযেৰ ঈদৃশ অন্ব্প হইবা মাষ যে পবস্পবেব মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য 
সংস্থাপিত হয়। তখন যদি কোন অপবিচিত চবণযুগল অতঞ্ধিতে তন্মধ্যে 
গ্রাবিষ্ট হয, উহা! একবাবে ভীষণ 'প্রতিবাদ কবিয়৷ উঠে। 

আমাদেব দেহগুলি জড পদার্থ দ্বাবা নিম্মিত স্ৃতবাং তাহাদেবও ধর্ম 
নিশ্চেষ্টতা । এই নিশ্চেষ্টতা ৰশত:ই তাহাবা যে অবস্থা থাকে সেই অবস্থাতেই 
থাকিতে চায় । অবস্থাস্তব প্রপ্তি বলপ্রযোগেব অপেক্ষা কবে। কিন্তু এই 
বলটি কোন বাহা বল নহে, ইহা! একটি আন্যন্তবিক বল এবং ইহাব নাম ইচ্ছা- 
শক্তি । আমি শয়ন কবিয়া আছি। হস্ত পর্দাদি নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল বহিয়াছে। 
চঠাৎ কপোলে একটি মশক দংশন কবিল। তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা হইল এই কঠ$ষন 
শি নিবাবণ কবি। যেমন ইচ্ছাৰ উদষ অমনি মস্তিষ্কে তাহার ক্রিয়। হইল, 








+. “দেহ” বা উপাধি” শব্দে ঝুল, সল্প, ও কাঁবণ,-জ্রিবিধ দেহই আমাব লক্ষ্য । 
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সঞ্চালক স্নামুগুলি (10107 177%0৭ ) হৃন্তেব পেশীনিচয়কে আকুঞ্চিতত কৰিল, 
হস্ত উঠিল ও তংস্থান মদ্দন কবিতে লাগিল । এক শিশু এখনও উঠিতে ও 
ইাটিতে শিখে নাই। কিন্তুসে নিয়ত লোকজনকে হাটিতে দেখিতেছে এবং 
প্রতিমুহূর্তে তাহাব মনে এঁবপ কবিবার ইচ্ছা হইতেছে। এই ইচ্ছাশক্তি 
অল্পে অল্পে তাহাব দেহেব পেণা অস্থি প্রভৃতিব এরূপ পবিবর্তন সাধন কবিতেছে 
যে কালক্রমে সে একটি সম্পূর্ণ নৃতন অবস্থা (গমন পটুতা ) প্রাপ্ত হইতেছে । 
বাস্তবিক, যাহাকে আমবা দৈহিক শিক্ষা বলি( যথা, গমন, সন্তন্ধণ, অশ্বাবোহণ, 
কথন, লিখন, পঠন, চিত্রাঙ্কন, নৃতা, গীত, বাদন, বয়ন, স্থাপত।, ভাক্করধা 
ইতাদি ইত্যাদি )--সমস্তই আমাদব দৈভিক অবস্কাব পবিবর্ভন মান এব" 
টচ্ছাশক্তিই ইহাব মুল। 

একটি বালক লিখিতে পাবে না, লিখন শিক্ষা কবিতেছে। ইহাব অর্গ 
কি? অর্থ এই যে সে ইচ্ছাশক্তি দাবা হস্তে পবমাণু ও পেশী প্রভৃত্ঠিকে 
এক নির্দিষ্ট [পথে পুনঃ পুনঃ পবিচাঁলিত কবিতেছ্ে। ক্রমাগত এইবপ কবিতে 
কবিতে জড পবমাণুগুলি তাহাদেব স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টত1 বশত: বিনা চেষ্টানে , 
(অথবা! অল্প চেষ্টাতেই ) এ নিদ্দিষ্ট পথে ধাবিত হয়। ইহাবই নাম লিখন 
শিক্ষাা। মনে ককন উক্ত বালক “বৈশাখ, “শাবীবিক” ও “পিতা'--এই তিনটি 
শব্ধ বইসাক' “সাবিবীক+ ও “গীতা” এইবপ বানান কবিষা বহুকাল লিখিল। 
ইহাব ফল কি হইবে? যেমন শ্রী শব্দগুলি লিখিবাব ইচ্ছা তাহার মনোমধ্যে 
উদ্দিত হইবে, অম্নি (তাহাব অজ্ঞাতসাবে ) হস্তেব পবমাগুনিচয় তাহাদেব 
চিবাত্যস্ত পথে গতিষুক্ত হইবে ; স্থতবাং বর্ণাগুদ্ধি জানিতে পারিলেও সে তাহা 
হঠাৎ বা ছু এক দিনে বহিত কবিতে পাবিবে না। কাবণ, দীর্ঘকাল ধবিয়! 
হস্ত যে পথে সঞ্চালিত হইয়াছে, জড়েব স্বধন্থান্ুসাবে সে স্বতঃই সেই দিকে 
ছুটিবে। ইহাই অভ্যাস। এই অভ্যাসটি ত্যাগ কবিতে হইলে ইচ্ছাশক্তি বাবা 
হস্তকে একটি নৃতন তাবে চালিত কবিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ কবিলে 
হস্তটি এই নৃতন পথে চলিতে আবাব এন্প মভ্যন্ত হইয়া পড়িবে যে সহজে 
তাহাকে উহা! হইতে বিচ্যুত করা যাইবে না। লিখন সম্বন্ধে যে নিয়ম, আমা- 
দেব যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া সম্বদ্ধেও ঠিক তাহাই। 

একটি সমতল ভূমিব উপব বৃষ্টিপাত হইলে, জলবাশি সর্বত্র সমভাবে 
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দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু যদি পরী ডমীব মধো মধ্যে খাদ কাটিয়া দেওয়া হয়, 
তাহ! হইলে বৃষ্টি হুইবামাত্র জল এ সকল প্রণালীঘ্বারাই বাহির হইয়া পড়ে। 
আবার যদি এই প্রণালীগুলি মৃত্তিকাত্বারা পূর্ণ কিয়! নূতন কয়েকটি প্রণালী 
খনন করা হয় তাহা হইলে ,জল এই নৃতন পথ দিয়াই পাহিব হইয়। থাকে। 
অধ্যাপক জেম্ন্‌ বলেন আমাদেব এক একটি অভ্যাস এক একটি প্রণালী স্বরূপ । 
যেমন মন্তিষে একটি ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব হয, অমনি উহা অভাপবপ প্রণালী 
দ্বাব বাহিব হইবার চেষ্টা কৰে। * আব একটি উদ্াহবণ দেওযা যাক। একটি 
পিত্বলেৰ গোঁলককে তডিৎযুক্ত (101০0171091 ) কথা গেল। এখন যদি 
ভমিসংলগ্ন একটি তাম তাৰ গোলকেব সহিত সংযোজিত ভষ, শাহ) হইলে 
তডিত্প্রবাহ এ তাব দরিয়া বাহিব হইযা যাইবে) কিন্ত এই তাবটি পবিত্যাগ 
করিয়া যদি আর একটি তাব এঁকপে সংযোজিত হয তাহ। হইলে তডিৎআ্রোত 
এখন এই নূতন তার দিয়াই প্রবাহিত হইবে। আমাদেব অভ্যাসগুলিও 
আভ্ন্তবিক শক্তি নির্গমনেব এক একটি বাস্তা। কিছু বলিবার ইচ্ছা হইল) 
তৎক্ষণাৎ ইচ্ছ৷ অভ্যস্ত ভাষ! দ্রাব! বাহিব হঈয1 পড়িল । অনভাস্ত ভাষা অবলম্বন 
কাঁবলে, বহুকাল ধবিয়া আবাব একটি নৃতন খাদ কাটিতে হইবে। কাটা 
সম্পূর্ণ হইলে বক্তবাস্রোত এ নূতন থাদেই বহিতে থাকিবে, তখন পুবাতনটি 
আবজ্জনাদ্িতে প্রা কদ্ধ হইয়া আমিবে। কিছু লিগিবাঁব ইচ্ছা হুঈল ; অমনি 
দক্ষিণ হস্ত অজ্জঞাতসাবে উঠিল, কলম ধবিল এবং অভ্যন্ত পথে চলিতে শাগিল। 
কিন্তু এই ইচ্ছাকে যদি অভ্যস্ত পথে বাহিব হইতে না দি! বামতন্ত না দক্ষিণ 
পদবূপ নূতন বাস্তা দিবা! বাহিব কবিতে চেষ্টা কবি (মুখ দিষা অথবা! পা দিয়! 
লিখিতে পাবেন এবপ ব্যক্তি ও দেখা যায় ), তাহা হইলে আবাব অনেক কাল 
শ্রম করিয়৷ এই নৃতন বাস্তাটি প্রস্তত কবিতে হইবে । এবং এইটি যতই প্রস্তুত 
হুঈতে থাকিবে, পৃর্ব্বেঘটি গতায়াত অভাবে ততই বন জঙ্গল পুর্ণ এবং গমনেব 
অযোগ্য হ্‌ইয়া পড়িবে । 








*,140.00011171671770)1 81010010018 117581019100 1910৮ ঘি চা 1৭206702 
00৮ 0106570000৮ 0৮ 01 71501)৮1পলি (91109000019 10075105২10 দেল] 


৮ 
11300770106 01717910085 956 ৪1607 1953 1676940198, 
৮৮৮08, অনান্য 80010 91 ৮010102৬১1৯, রি 


আমাদেব শবীবেব অস্থি, বক্ত, পেশী, স্বাু, পবমাণু প্রভৃতি দবীর্ঘকালব্যাপী 
চেষ্টা স্বাবা যে পধে চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই পথে চলাব নামই স্বাভাবিক 
বা সুস্থ অবস্থা (707751 8086 )। যদি ইহাবা হঠাৎ অন্ত পথে চালিত হয় 
তাহা হইলে এই নৃতন গতি প্রথমে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়৷ বোধ হয় এবং 
ইহাঁকেই আমব বিকৃত ব। অসুস্থ অবস্থা (00071 30865 ) বলি। যরৃতেব 
স্বাভাবিক যেকপ গতি আছে যদি কোন কাবণে তাহ! পরিবর্তিত হইয়া যায় 
তাহা হইলে উহা অধিক অথব! অল্প পিত্ত নিঃসাবণ কৰে এবং ইন্থা একটি পীড়া 
বলিয়া গণ্য হয়। আবাব যত অধিকবাব ইহারা নৃতন পথে চালিত হইতে 
থাকে, €(জডেব স্বধন্মানুসাবে ) ত্রাহাদ্ধেব এই পথে চলিবাৰ ততই একটা 
পবণতা (0০1109))0 ) জন্মিয! যাষ। এই জন্যই দেখা যাষ ধাহাব একবাব 
কোন পীভা হয, দ্বিতীযবাব তাহা হইবাব সম্ভাবনা অধিক এবং যত অধিকবাব 
তিনি আক্রান্ত হইতে থাকেন, পুনবাক্রমণেব সম্ভাবনাও ততই বাডিয়া যাষ; 
অবশেষে এই বিকৃত অবস্থাই তাহাব স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।* মনে ককন 
এক বান্তি স্বতাবতঃ কফ প্রধান নহেন, কিন্তু একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া 
্ঠাহাব খুব দি কাসি হইল, অর্থাৎ তাহাব শ্রৈষ্মিক বিল্পী (117109৭ 
[6101ম7৭) অন্যান্ত পথ ছাডিষ! একটি নৃতন পথে চলিতে লাগিল। এখন এই 
বিল্লিগণকে যদি অধিককাল বা অধিকবার এই পথে চলিতে দেওয়! হয় ( অর্থাৎ 
সদ্দিকাসি হইবামাত্র ধদি 'উষধাদি দ্বাব! উহ! দমিত ন! হয়) তাহ! হইলে উহ্াবা 
সর্বদাই এই পথে চলিতে চাহিবে, স্ুতবাং তীাহ্াব সমগ্র জীবনে একট! সর্দি 
কাসি স্থায়িভাবে লাগিযা থাকা বিচিত্র নহে। 
শবীবেব পক্ষে মে নিয়ম মনেব পক্ষে ওঠিক তাই। শবীব যেরূপ সর্বদা 
অভ্যন্ত পথে চলিতে চাষ, মনও তাহা চাক্স (কাবণ মনোময় কোঁধও একটি 
জড়পদার্থ)। মনোময় কোষেব হুঙ্গ পবমাণুগুলি নিয়ত স্পন্দিত হইতেছে । 
এই এক একটি ম্পন্দনই আমাদেব এক একটি চিন্তা । একটি বিষদ্তু অধিক- 





০008 07511008659 0006 080] 805059 07 7078771))88]7। 0] €0706) 1070700119 
10781717)110167 (00618৮৮70৪0 008 5৪০6 06 62171) 979 20) 9801) 01981) [6087১ 
1099 11301৮79০06 10) 0৮ 001210৭8, 1006] 0109) 01১8 100901010 ৪৮869 01070010211) 
লা7))8101,1৮8 176] 101 07৮ ০0170 01091 


এঞ্র]ন 128) 01১010৫5) 0100, ০৮ নুন, 


আষাঢ় ] অভ্যাস ৯১ 


ক্ষণ চিন্তা করার অর্থ এই যে নুশ্ম পরমাণুগুলিকে অনেকক্ষণ একটি নিদিষ্ট 
দিকে স্পন্দিত রাখ! বা চালিত করা । এইরূপ করিতে করিতে, উক্ত পরমাণু 
গুলি (জড়ের স্বধর্মানুসারে ) সর্বাদাই সেইভাবে স্পন্দিত হইতে চায়। এই 
জন্তই দেখা যাঁয় ষে ব্যক্তি যে বিষয় অধিককাল চিন্তা করিয়াছেন, সেই চিন্তাতেই 
তিনি-নুস্থতা ও স্বচ্ছন্দতা অন্গুতব করেন। যিনি সর্বদা অর্থ চিন্তা কবিয়াছেন, 
অর্থ চিন্তাই তাহার সহজ ও স্বাভাবিক বোধ হয়) যিনি দর্শন চ্চা করিয়াছেন, 
দর্শনই তীহাব প্রিয় এবং যিনি দীর্ঘকাল ধর্মচিন্তায় ব্যাপৃত, ধর্মালাপ ভিন্ন আর 
কিছুই তাহাক ভাল লাগে নাঁ। যিনি ধ্ছুকাল কোটবে বাস কবিয়াছেন, 
কোটরই তাহাব প্রিক্, বাজপ্রাাদকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান কবেন। দেখা 
গিয়াছে দীর্ঘকালেব পব কাবামুক্ত বন্দিগণ পুনবায় কাবাগারে যাইবার 
প্রার্থনা করে। অভ্যাঁসই সমাজকে ধাবণ কবিয়া আছে, ঘোব বিশৃঙ্খল! 
ও বিপ্লব হইতে বক্ষা কবিতেছে। যিনি যে অবস্থায় আছেন তিনি যদি 
তাহাতে সন্তষ্ট না থাকিতেন, ভাবিয়া দেখুন সমাজে কি ভয়ানক বিপ্লৰ 
ও অশান্তি ঘটিত | যে কৃষক বৌদ্রাতপ উপেক্ষা কবিয়! সারা জীবন ক্ষেত্রে অতি- 
বাহিত করিতেছে, তাহার যর্দি ধনীব অদ্রালিকা ও বিভবাদিব প্রতি প্রবল 
আকাঙ্ষ৷ হইত, যে হুর্ভাগ্য মজ্তুব হূর্য্যালোক হহতেও বঞ্চিত হইয়। অঙ্গার 
খনিব ভীষণ অদ্ধকাঁবে চিরজীবন যাপন করিতেছে, সে যদি মানব সমাজকে 
নিষ্ঠুৰ ও স্বার্থপব ন1 ভাবিয়া আক্রমণ কবিত, যে জাতি দীর্ঘকাল পরাধীনতার 
নিগড়ে আবদ্ধ থাঁকিয়া অভ্যাস বশত্ঃ শৃঙ্খলকে বত্বমালা বোধে কতই আদব 
কবিতেছে সেজাতি যদি স্বাধীনতার জন্য সর্বদা বদ্ধপবিকৰ হইত, তাহা! হুইলে 
সমাজে একটা! স্থিরতা ও শান্তি থাকিত না, সর্বদাই ঘোব পরিবর্তন ও ভীষণ 
সংগ্রাম চ লিভ । 

কিন্তু এই পরিবর্তন ব! ক্রমাত্ডিন্যক্তি জগতেব অথণ্ত নিয়ম__ভগবানের 
ছু্লজ্ঘ্য বিধি। কৃষক অনস্ত কাল কৃষক থাকে না, পবাঁধীন চিবকাল পবাধীন 
থাকেন৷, সকলেই ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে ও হইবে । তবে 
কি না করুণামুয় এই অভ্যাস রূপ তমোগুণ জীবে নিহিত করিয়া তাহার সৃষ্টি 
রক্ষা করিতেছেন মাত্র, নিতা বিপ্লব হইতে সমাজকে বাচাইতেছেন | প্বিশেষতঃ 
উন্নতির যে সোপানে যে অবস্থিত, জ্বেই সোপাঁনে তাহাকে সর্বপ্রকারে পরিপক 
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করাই অভাসের অন্ততম অভিপ্রায়। যখন যে উদ্ধতন মোপানের সম্যক্‌ 
অধিকারী হয়ঃ তখন অভ্যাসেব নিগড় ছিন্ন করিয়া সে পরবস্তী সোপানে 
আবোহণ কবে। যত দিন শিশু অপরিপুষ্ট থাকে ততদিনই গর্ভে বাস কবে, 
পরিপক্ক হইলে সে আপনিস্ট বাহিব হইয়া আসে । তখন গর্ভ তাহাকে ধবিয়া 
বাখিতে পাবে কি? / 

অভ্যাসেব একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা আমাদের কার্যযগুলিকে সহজ ও 
সুঁখসাধা কবিয়া দের। উক্ত কাধ্যগুলি সম্পাদন কবিতে আমাদিগকে আদৌ 
শ্রম বা জ্ঞানপূর্ববক চেষ্টা কবিতে হয় না । এককালে জীবেব এরূপ অবস্থা ছিল, 
খন তাহাকে ফুস্ফুসেব ক্রিয়া, হৃদযেব ক্রিরা, পাকস্থলীব ক্রিয়া প্রভৃতি জ্ঞান 
পূর্ব্বক চষ্টা দ্বাবা ( 70 ০017501981৭ 9119105 ) কবিতে হইত । সহজ সহজ 
জীবগ্ের চেষ্টা দ্বারা উহা এখন তাহাব এপ অভ্যস্ত হইয়1 গিয়াছে যে, তদ্দিকে 
শাহাকে আদৌ মনোযোগ দিতে হয় না, যন্ত্রগুলি স্বতঃক্রিয়াশীল ( ৪06017400 ) 
হুইয়াছে, স্বভাব শুঃ নিজ নিজ কার্ধা কাবয়া যায়। মুখ মধ্যে খাঙ্জদ্রব্য দিবামাত্র 
দন্ত জিহ্ব! প্রভূ ত স্বতঃই স্ব স্ব কাধা কবিয়া থাকে । বদি প্রতিমুহূর্তে তাহা- 
দিগকে জ্ঞানপুর্ধক চালনা কবিতে হইত, ভোঞ্জন ব্যাপাখটা ছুর্বিষহ ক্লেশকব 
হষ্টত সন্দেহ নাই । গমন কবিধাব সময় আমবা পদদ্বয়েব কাধ্যকুশলতাব উপব 
নির্ভর কবিয়াহ নিশ্চিপ্ত থাকি, পদদ্য় খিশ্বপ্ত ভতোর স্টায় স্বীয় কর্তবা পালন 
কবে। গান শিখিবাব সময় প্রথমে বিশেষ চেষ্টা কবিয়! প্রত্যেক স্বরটি ক% 
হইতে'বাহিব কবিতে হয় এবং কোথায় *পঞ্চম', কোথায় 'ধৈবতঃ প্রভৃতি লাগে 
তাহার প্রতিও খুব মনোধোগ বাখিতে হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ চালিত হইয়া 
যখন জিহ্বা ক প্রভৃতি নির্দিষ্ট পথে অত্যন্ত হইয়াছে, তখন গায়ক অন্থমনফ 
থাকিলেও তাহাবা নিঞ্জ নিজ কাধ্য করিয়া যায়। দর্শন করিবার সময় নেত্র- 
গোলকটিকে (1:০73টিকে ) এখন আর চেষ্টা করিরা সম্কুচিত বা প্রসারিত 
করিতে হয় না; উহা নিজের কার্য নিজেই করিয়া যায়। 

উত্তম অভ্যাস আমাদের জীবনে যে কত প্রয়োজনীয় তাহা! বোধ হয় 
বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না । দেহ, ইন্জিয়। মন এগুলি আত্মার এক একটি , 
যন্ত্র, এগুলির দ্বারাই আত্মা জগতে কল্ম করেন। সুতরাং ইহারা যদি সর্ধদ! 
আত্মার কর্মেই নিযুক্ত থাকে, আজ্ঞাবহ সেবকের সায় সর্বদা আত্মার প্রি কাধ্য 
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সাধন করে, বদ্দি আর্মীকে জ্ঞানপূর্ববক' চেষ্টা দ্বাধ! কিছুই কবিতে না হয়ঃ তাহা 
হইলে তিনি "দৈহিক ও মানসিক যাবতীয় ক্রিয়াব ভার ইহাদের উপর অর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্তভাবে শ্ববাঁজ্যে বাস কবিতে পাবেন । যদি হস্ত স্বভঃই জগতের 
হিতসাধনে লেখনী ধাবণ কবে, পদদ্বয় পরসেবাব জন্য সর্বদা ধাবিত হইতে চার, 
কর্ণ ভগবৎ কথা ও জীবেব দ্রুঃখ কাহিনী শ্রবণেব জন্যই উনুক্ত থাকে, চক্ষু 
স্বভাবতঃ কুদৃশ্ত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং সর্বত্র তগবৎ মুন্তি দেখিতে পায়, 
বসন! সত্য, মধুব পবিত্র ও হিতঙজ্জনক বাক! উচ্চাবণ কবিতে অত্যন্ত হইয়! যায় 
এবং মনে পবিত্র ভাব পবিত্র চিন্তা! ব্যতীত অন্ত ভাব আদৌ আমিতে না পারে) 

1 হইলে আমবা নবনীতেৰ স্ায় অসিক্তদ্দেহে সংসাব গলে ভা্িতে পারি, 
নত্বকীব ন্যাব শীর্ষস্থিত কুস্তেৰ প্রতিই মন বাধিযা সংস(র-বঙ্গভূমে স্বচ্ছন্দে নাচিয়। 
গাহিয়া যাইতে পাবি। বাস্তবিক আমাদিগকে যদি প্রতিমূহর্তে অশন, ভূষণ, 
গমন, কথন, শ্রবণ, মনন, ৮পাজ্জন, আদান, প্রদান, ক্ষ বিক্রয় প্রভৃতি ক্ষুদ্র 


কষুত্র দৈহিক ও মানসিক ব্যাপাবেব প্রতি সব্বরা মনোযোগ রাখিতে, হুয়, তাহ 


হলে উচ্চ চিস্ত/ করিবাব মোটেই অবসব থাকে ন|| কিন্তু এই ছোটি ছোট 
কাধ্যগুলি 'অভ্যন্ত হইযা গেলে মামবা দেহেব ও মনেব স্বতঃক্রিয়াশীলতা'ব 
( 80000079015 এব ) উপব 'নর্ভব কবিয়া সর্বদাই উঠ চিস্তাতে মগ্ন 
থাকিতে পারি। 

কু-অভ্যাস বজ্জন এবং স্দভাস অজ্জন কিঞপ প্রয়োজনীয় ও হিতকৰ তাহ 
আমবা কতকটা বুঝিলান। এগন প্রশ্ন এই যে কিন্ধুপে ইহা সাধিত হইতে 
পাবে । সদভ্যাস-অজ্জনের কোন নিয়ম আছে কি? অধ্যাপক বেন্‌ এ সপ্থন্থো 
যাহা লিখিয়াছেন তাহা $ইতে ছুইটি নিয়ম পাওয়! যাস । প্রথম, যে অভ্যাসটি 
অর্জন করিতে আমর! সঙ্কল্প কবিব তাহাব অনুকূলে যতদূর প্রবল যুক্তি সংগ্রহ 
কৰা যাইতে পারে, ততদূর করা কর্তব্য । অত্যাসটিব দ্বাবা কত দিকে কত 
উপকার হইবে--শারীরিরু, মানপিক, নৈতিক, সামাজিক, আধাত্মিক_-এই 
গুলি সর্বাগ্রে বিশেষরূপে চিন্তা কবিতে হইবে। পরে ভাবিয়া এর্দখিতে হইবে 
ইহার বিপবীত অভ্যালটি ধোহা পবিহাীৰ করিতে যাইতেছি) কি বিষম অনিষ্টকব, 
নিদনীয় ও স্বণিত! এইবুপ কৃবিলে, অভ্যাসটি লাভ করিবাৰ জন্যণ এক 
ছু্দমনীয় বলবতী ইচ্ছ। জাগিয়। উঠিবে, খন মনে হইবে যেরূপেই হউক ইহা 
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ক্ুরিই করিব। এই ইচ্ছাশক্তিব উদ্রেক কবাই .স্গ্রে কন্তব্য । দ্বিতীয় 
নিয়ম এই যে বদ্ববধি নৃতন অভ্যাসটি সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত ন! হয়, জীবনে দু 
ভাবে বদ্ধমূল হইয়া! ন|! যায়, তদবধি ষেন একটিমাত্রও পদম্থলন না ঘটে । 
আপনি হয়ত বহুদিন চেষ্টা কবিয়! কিয়দ্দ,ব অগ্রসব হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ 
প্রলোভনে পড়িয়৷ পুবাতন অভ্যাসাটকে একবাব প্রশ্রয় দিলেন। এই একটি 
স্থলন আপনার বহু দিনের শ্রমকে বার্থ কবিয়া দিবে । এইজন্য প্রথমতঃ সর্ববদ! 
সতর্ক থাকিতে হইবে যেন একটি মাত্রও পবাজয় না ঘটে। * 

অধ্যাপক জেম্স্‌ আর একটি নিয়ম দিয়াছেন। ইভা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রয়োজনীয় । তিনি বলেন কেবল সঙ্কল্প কৰিলে চলিবে না, কার্য কর! 
চাই। কোন সৎকাধা কবিবাব বামন! যেমন অন্তবে জাগিয়া উঠিবে, নেমন 
একটি সক্কল্পেব উদঘ হইবে, সেই মুভ্র্ভে ( অথবা যথাসম্ভব সত্বর ) তদনুরূপ 
একটি কার্ধা কবিতে হইবে । কাবণ, কার্যেব দ্বাবাই অভ্যাস গঠিত ও দৃঢীভূত 
হষ, কেবল চিন্তা দ্বাবা নহে। 

মনোবিজ্ঞানেব একটি প্রধান নিয়ন এই যে অগ্রে চিন্তা পবে কার্য 
(11705606 076.6795 £০৮1017 )। চিন্তা, ভাব, বাসনা--এগুলি মনোমধ্যে 
উদ্দিত হইবামাত্র, ইন্ভাদের স্বভাবই এই যে ইহাব! অনুরূপ কার্যে আমাদিগকে 
প্রণোর্দিত কবে । এবং এই কার্যযগুলি আমবা যতই কবিতে থাকি, ততই ক্রয়! 
ও প্রতিক্রিয়াব নিয়মানুসাবে (95 66 18৯ 06095 800100 ৪10 £৪-8০0707) 
এই ভাবগুলিও ক্রমশঃ অধিকতব বলবান্‌ ও পবিপুষ্ট হইতে থাকে । কিন্তু 
যদি ভাবগুলিকে স্বাভাবিক পথে (কার্যোব পথে ) যাইতে ন! দিয়। মনেব মধ্যে 
কেবল ধরিয়া বাখি তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ আন্দোলিত হইয়! তাহারা স্্যধাবণ 
কবিবে। বাম্পষানের বয়লাবে ষে গ্টীম সঞ্চিত হয় তাহা স্থপথে পবিচালিত 
হইলেই লুন্দব ও বিন্ময়জনক ফল উৎপাদন করে; কিন্তু যদ্দি উহাকে কেবল 
বয়লাবে ক্লাবদ্ধ কবিয়া রাখা হয় তাহা হইলে উনা তন্মধ্যে কিয়ৎক্ষণ হুটোপাটি 
করিয়া শীতল"হইয়! পড়ে । 
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দয়া, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক মাত্র কোন না! কোন কাধ্য করা 
চাই। না করিলে তাহারা যে কেবল নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহা! নহে, আব 
একটি বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা । ভবিষ্যতে কাধ্যকরী শক্কিটাই একেবারে 
বিনষ্ট হইতে পারে। অন্তরেব ভাবকে ষদি ক্রমাগত অন্তবেই বিলীন হইসে 
দ্েওয়! হয়,__যদ্দি উহাকে কার্ষো পবিণত কব! না হয়, তাহা হইলে এইরূপ 
বিলীন হইয়া যাওয়! উহার অভ্যাস বা স্বভাবই দাঁড়াইয়া যায়। তখন অন্তরে 
তাবের উদ্রেক হইলে উহা কেখল হৃদয়েব চাঞ্চল্য উৎপাদন করিগ্পাই 
নিরস্ত হয, কোন কার্ধ্য প্রসব কষ্পিতে পাবে না। যেমন বয়লাবেব স্থানে স্থানে 
স্রগ্ম ছিদ্র থাকিলে ষ্টাম এই ছিদ্র পথেই অলক্ষ্যে বাহিব হইযা যাব, কোন 
প্রয়োজনীয় কার্ধ সাধন কবিতে পাবে না, ইহাও ঠিক সেইরূপ । ইহ! মানবের 
একটি বডই শোচনীয় অবস্থা । ভাব আছে, অথচ কমন কবিতে পারে না। এই 
ভাবষুৰ্ কর্ম্পন্থৃত। বা কর্দশূন্ত ভাব প্রবণতাকে ইংবাজীতে ১০7010701721190 
বলে। অতিবিক্ত সঙ্গীত চর্চা, কাব্যালোচনা বা উপন্যাস পাঠেব দ্বাবা এই 
অবস্থা আমিতে পারে । ক্রমাগত হৃদয়ে ভাঁবেব উদ্রেক হয় অথচ একটি ভাবও 
কার্যে পবিণত কব! হয় না। এইরূপ কবিতে কবিতে এমন অবস্থা ঈডায় যে 
তিনি কেবল নাটক উপন্যাসাদিতেই দ্ধ? ও ভাক্তিব পান্ধ দেখিতে পান. প্রকৃত 
কার্যক্ষেত্রে একপ পাত্র তাহাব নয়নগোচব হয় না। হয়ত 106 [৬০] পাঠ 
কৰিতে করিতে [.527" এব দুঃখে মশ্রু সম্ববণ কবিতে পাবেন না, অথচ গৃহে 
নিজ পিতাকে খাইতে দেন না। প্রত্যেক জননীব স্বীয় সম্তান পালন কব! 
কর্তব্য”__.এই অর্থে হয় ত একটা খুব ভাবপুর্ণ বক্তৃতা কবেন অথচ স্বীয় 
সন্তানকে লাল্নপালনের জন্ত অনাথ-আশ্রমে পাঠাইক় দেন। অধুন| আমাদের 
দেশেও ঈদৃশ লৌকেব সংখা! নিতান্ত অল্প নহে। কেহ হয ত ছুইহস্ত পবি- 
মিত ভূমিব জগ্ঠ স্বীয় সহোদব ভ্রাতাঁৰ মুখাবলোকন কবেন ন1 অথচ মুসল- 
মানাদিব সহিত সামাজিক আহাব বিহাব ও বিবাহ প্রথা প্রচলন করিয়া ত্রাতৃত- 
স্থাপনে সমুত্স্থুক! কেহ'বা নিজ ওবসজাত পুভ্রদিগেব ভবণপোষণ বা শিক্ষা- 
দ্বান দূবে থাক্‌,,সংবাদও বাখেন না অথচ ডোম, হাড়ি, চণ্ডাল প্রভৃতির সম্তাঁনগণ 
চীক্ষিত হয় না ইহা! ভাবিয়া চক্ষের ক্লে স্বীয় রক্ষ তাসাইয়া দেন।! 

কর্মশূন্ত ভাবপ্রবণতা প্রা সকলে মধোই অল্লাধিক দৃষ্ট হয়। ইসা বতুমূল 
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হইয়া না যায় তজ্জন্ত।, আজাদের বিশেষ সতর্ক থাকা কর্তব্য। ইহা! 'নিবারণেব 
প্রেকমাত্র উপায় কর্মী । যেমন অন্তবে কোন ভাবেব উদয় হইবে; তৎক্ষণাৎ কোন 
না কোন কাধ্য কবিতেই হইবে। অবস্ত, খুব একটা বৃহৎ বা জগম্ধ্যাপী মহৎ 
কার্ধা কৃবিবাব সুবিধ। সকলেব না হইতে পাবে, কিন্তু প্রতোকেই স্বীয় ক্ষুদ্র 
সীমাব মবো ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্বার্থতাাগ স্বচ্ছন্দে অভ্যান করিতে পাবেন। দয়া 
হইবামাত্র দবিদ্র বা ভিক্ষককে কিঞ্চিৎ দান বা পীডিতেঘ সেবা, স্নেহের উদয় 
মাত্র শিশু সন্তান গুলিকে ক্রোডে লইষ! মথচুন্বন অথবা! বালক বালিকার্দিগকে 
কিঞ্চিৎ ভোজ্াবস্ত দান, প্রেমেব উদয়ে বন্ধুবাদ্ধবে কিঞ্চিং উপকার সাধন 
অন্ততঃ সাদব সম্ভীষণ, ভক্তিব উদ্রেক হুইবামাত্র গুক দেবতাদিব চবণে সাষ্টা্গ 
প্রণিপাত ইত্যাদি ছোট ছোট কাখাগুলি আমব! অনায়াসেই কবিতে পাবি । 
এবং অগ্রে এইগুলি অভ্যাস ন| কৰিলে একটি বৃহৎ কার্য করিবার আশ সুদূব- 
পবাহত। জেমস্‌ বলেন যে এমন কি একটি সঙ্গীত শ্রবণেও হৃদয়ে যে ক্ষণিক 
কোমলতাটুকু আইসে, তাহাও যেন শুধু শুধু বিলীন নাহ্য। ইহাকে কার্যে 
পবিণত কবা উচিত। কার্ধাটি যতই ক্র ইউষ্চ,না কেন-_ঠাকুবমাকে ছটি মি 
কথা বল! অথবা ট্রাম গাডীতে 'অপবেব জন্য নিজস্থান ছাডিষা দেওয়া +যাহাই 
ভউক না কেন তাহানে কিছু আসে যাষ না; কিন্তু কার্ধাটি চাই । 

কর্মের দ্বাবাই ভাব পবিপৃষ্ট, বদ্ধমূল ও ক্রমশঃ আমাদেব স্বভাবের অংশী- 
ভূত হইয়া যায । এই জগ্গই আধাত্মিক জীবন লাভ কবিতে গেলে সাধনাব 
প্রয়োজন । সাধনা কর্মেবিই নামান্তব মাত্র । সাধন! ব্যতীত কেহই প্রত 
আধ্যাত্মিকতা! লাভ কবিতে পাবেন না। কেবল শাসন্্রীলোচন। করিয়া প্রকৃত 
ধার্মিক হওয়। যায় না,_কর্মেব প্রয়োজন । যদ্দি বেদান্ত পাঠ করিলেই বহ্ধ- 
জ্ঞান হইত, তাহা হইাল বহুসংখ্যক ব্যক্তিবই এতদিনে নির্বাণ ঘুক্তি হইয়া 
যাইত। একটি গল্প আছে। এক "পপ্তিত সমগ্র জীবন বেদান্ত চষ্চায় অতি- 
বাছিত ক্ৃবিয়! যুক্তি ও বিচাবে বেশ বুঝিতে পাঁবিলেন যে জগৎ মিথ্যা, ব্রম্ধই 
একমাত্র সত্য, ব্র্ম ভিন্ন আর কিছুক্টনাই । একদা,তিনি এক সাঁধকেব নিকট 
ঠাহাঁব ভ্ঞানেব পৰিচক়্ দিতেছিলেন। সাধক ঈদৃশ জ্ঞানের অদারতা বুঝাইয়। 
দিবাঁৰ জন্য মায়াবলে একটি ব্যাপ্ত কৃষ্টি করিলেন। ব্যাঘ্র্টি পণ্ডিতের অনূযে 
আস্ফালন করিতে লাগিল। হায়, হায়। কোথায় পণ্ডিতের জগতের 
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মিথ্যাত্ব জ্ঞান এৰং কোথায় ব1 তাহার “সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম” ? তিনি ভীষণ 
আর্তনাদ কবিয়! দ্রুতপদে পলায়নপব হইলেন। তথন সাধক মৃদ্হান্তে ব্যাগ্রকে 
অপসারিত কবিয়া পণ্ডিতের ভীতি অপনোদন কবিলেন। 'প্রক্কৃত জ্ঞানী হইতে 
হইলে অগ্ঠে সাধক হওয়া চাই। « মাতৃবৎ পবদাবেষু”* এই কথা পুনঃ 
পুনঃ পাঠ কৰিলে চলিবে না, রমণীমাত্রকে “মা” বলিয়া ডাকিতে হইবে, 
পুম্পচন্দনে চবণ পুক্তা কবিতে হইবে, তবেই ক্রমশঃ সকলেব প্রতি মাতৃভাৰ 
আসিবে। শুনা যায় কোন সাধকশ্রেষ্ঠ সাধনার প্রথমাবস্থায় ভেদজ্ঞান দু 
কবিবাব জন্য এক হস্তে টাক ও অপব হস্তে মাটি লইয়া “টাক! মাটি, মাটি 
টাকা” এই কথ। পুনঃ পুনঃ উচ্চাবণ কবতঃ ছুইটিই গঙ্গাজলে নিক্ষেপ 
কবিতেন। বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান কেবল পুস্তক পাঁঠেও হয় না, কেবল চিন্তা 
দ্বারাও হয় না, মধ্যে মধ্যে বিষ্ঠাকে চন্দনেব ন্ঠায় ব্যবহাব করিতে হয়, সর্বাঙ্গে 
লেপন কবিয়া এমন কি লেহন কবিয়াও দেখিতে হয় চিন্তবিকার জন্মে কি ন|। 
সুরক্ষিত অট্রালিকাঁব মধ্যে বসিয়া “আমি অজর, অমব, অছেগ্ত, অদাহা, অতএব 
আমা কিসেব ভয়” এইবপ চিস্তামাত্র করিষ! ভয়কে জয় করা যায় না, প্রকৃত 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়, অমীবস্তাব ঘোব মন্ধকাবে মহাশ্মশানে একাকী 
গিয়া শবেব উপর আঝোহণ কবিয়া দেখিতে হয় চিত্ত নির্ববিকীব ও জপে একাগ্জ 
থাকিতে পাবে কি না। আপেক্ষিকগুরুত্ব (39০60 ৪7%5169 ) নিয়মানুসাবে 
এবং বল-সমাস্তবিকের (15181161922 0৫ 007০৪ এব ) নিয়মাগুসারে মানব 
অনায়াসে সাতাব দিতে পারে দ্বিতল গৃহেব উপব বসিয়া ইহা! বিচার কবিলেই 
সাতাব শিখা যায় না, জলে নামিয়া হাত পা! ছু'ডিতে হয়। ফল কথ! এই 
যে সাধনার দ্বাবাই ভাব দৃচ, স্থায়ী ও বাস্তব (২981 ) হইয়া থাকে । 


শ্রীমাখনলাল বায় চৌধুবী। 
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মরণ ও মরণান্তে। 


( পূর্ব গ্রকাশিতেবপব ) 


তৃষ্ণা কি? না, বাচিযা থাকাব প্রীকান্তিক ইচ্ছা। তৃষ্ণাকে বৌদ্ধগণ 
“তন্হা* কহেন। এই তৃষ্ণা বা তন্হা এবং তাহা উপাদানই “নূতন জীব" ও 
কশ্ম নিঞপণেব মূলকাবণ । 


ভূতভাবে!ভনকবে! বিসর্গ কর্ম সংজ্িতঃ ॥--গীতা। ৮ম অঃ। 


কর্মই ভূতেব ( জীবেব ) উৎপাদক ও নিয়ামক | 

তৃষ্ণাই জীবকে পুনঃ পুনঃ মর্ত্যলোকে অনপূন কবে। জন্মে জন্মে তাহাব 
কিবপ কর্ম সাধন কবিতে হইবে, কি প্রকাবেৰ স্থথ ছুঃখ ভোগ কবিতে হইবে 
ইত্যাদি াবতীয় কর্মই তৃষ্ণা দ্বাব! স্থিবীরুত হয় । কথা এই, যাহার! স্বাভাবিক 
ভাবে কালগ্রাসে পতিত হয, তাহাবা অবস্থাভেদে কেক ঘণ্টাকাল ব| কয়েক 
ব্খসবকাঁল পুথিবীব আকর্ষণ শক্তিৰ অধীনে কলোকে অবস্থান কবে। কিন্তু 
আাম্মবাতী ও অপঘাতে মৃত ব্যক্তিগণ এই নিষ্মমেব অন্তভূতি নহে। কাজেই 
তাহাদের মধ্যে বদি কেহ আশি বা'ঘব্বই বছবের পবমাষু লইয়া জন্ম গ্রহণ 
কবে, কিন্তু যদি সে বিশ বছব বয়সে মাম্মহত্যা কবে বা অপথাতে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়, তবে সে কয়েক মুহর্ত বা কয়েক বৎসব মাত্র অবস্থান কবিয়াই 
কামলোক হইতে পবিভ্রাণ পাইবে না। তাহাকে তাহার স্বাভাবিক পরমায়ু- 
কালে অবশিষ্ট বাট ৭ সত্তব বৎসবকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী ভূতেব স্থায় 
কামলোকে অতিবাহিত কবিতে হইবে। তাহাদেব তুলনায় যাহাবা পূর্বোক্ত 
বপে স্ুখস্বপ্নে আকাশ ক্রোডে শয়ান থাকে, তাহাদিগকে সহত্রগ্তণে অধিক 
ভাগ্যবান বলিতে হইবে। 

_ এখন ভাবিয়া দেখ, এইরূপ নিবাপদ শান্ত অবস্থা হইতে যাহারা তৃষ্ণাব 
আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আবিষ্ট ব্যক্তিব নিকট উপস্থিত হয়, তাহাদেব কতই ন! 
উদ্বেগ, কতই না ন্ত্রণা উপস্থিত হয়? আবার যাহাঁবা স্থথ গণ অবস্থা হইতে 
তাহাদিগকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিয়া আনে, তাহাদেরই না বরকত কষ্ট হয় ? 
ইহা! কি আ্পরিণামদর্শী প্রেততত্ববাদী বা! তাঁহাদেৰ আবিষ্ট ব্যন্তি একবা 


চল 
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ভাবিয়া দেখে? এইরূপে অতৃপ্ত বাসন! পূর্ণ করায় তাহাদের বিষয়তৃষ্ণা ও 
বাচিয়! থাকার ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে, তাহাতে নব নব স্বদ্ধ সমূহের 
বিষক্প্রপঞ্চেব উৎপত্তি হয় এবং জন্মান্তরে তাহার নবদেহে ফামাদিরিপুগণ 
গতজীবলাপেক্ষ। অধিকতর তীব্রও প্রচণ্ড তাব ধাবণ কবে। এই সকল দ্বাবাই 
তাহার ভাবী জীবনে অবস্থা স্থিবীরূত হয়। অতএব আবিষ্ট ব্যক্তিদ্বার। 
জীব কামলোক হইতে আকৃষ্ট হইয়া আসিলে তাহাব পববত্তী জীবনের ঘোর 
অনিষ্ট ও অমঙ্গলেব বীজ বোপণ কবা হয়। তজ্জনা ব্রি, তাহাদিগকে এই- 
জ্ুপে না জানাই সর্বতোভাবে কর্তবা। 

কুকার্ধ্য, অত্যধিক অধ্যয়ন বাঁ কোন সংকারধ্যেব অনুষ্টানে স্বেচ্ছায় অকাল 
মৃত্যু ঘটিলে, জীবেব কামলোকে অবস্থানকাল অধিক হয় বটে, তবে উদ্দেশ্য 
ও মবণের প্রকাব ভেদে তথায় তাহাদেব অবস্থাব সমূহ ইতরবিশেষ হইয়! 
থাকে। ৰ 

কতকগুন্থি, কুকার্ধ, আছে যাহাতে বত থাকিলে অকালে পবমাধু শেষ 
হয় এবং আত্মহত্যাৰপ মহাপাপে পাতকী হইতে হয়। কিন্তু মহামায়ার 
মার়াব এমনই মোহ যে, এই পাপাশয়গণ এই বিষময় পবিণামের প্রতি ভ্রমেও 
লক্ষ্য কবিতে চায় না। কিন্তৃহইলে কি হম্ন? পাপেব শান্তি এড়াইবাব কি 
যে৷ আছে? কার্যেব ভাল মূন্বু-্লিবেচন!। কবিয়াই দণ্ডের,তাঁবতস্য হইয়। থাকে, 
কার্যের ফলেব দ্বাব! বিচার হয় না। ঝড়তুফানে লাগবজলে পড়িয়া 
মরিলেও তাহাকে আত্মঘাতী বল! যাইতে পাবে, আবার অপবিমিত অধ্যয়ন 
ও তীব্র মানসিক শ্রমে যাহাব অকাল মৃত্যু ঘটে, তাহাকেও আগ্মঘাতী ঝুল! 
যায়। সমুদ্র ভ্রমণে জলমগ্র হওয়াব খুব সম্ভাবনা থাকে ' অত্যধিক মান- 
সিক শ্রমে মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া তব্স্থিত কোমল পদার্থ গলিয়া গিয়া মৃত্যু 
ঘটাইতে পাঁবে। এই ভয়ে কি কেহ কাণাপানি পাইড় হইবে না? বা আল- 
মগ্ধ হইয়া! সংজ্ঞালোপ হওয়াব ভয়ে সাগর জলে অবগাহন কবিবে না? অথবা 
কোন মহৎ কার্ষ্ের জন্ত জীবনদান কব দৃবে থাকুক, যে সব সৎ ও কর্তব্য 
কার্যে প্রাণ বিনাশের কিঞ্চন্মাত্রও আশঙ্কা আছে, সেই সকল অবশ কর্তব্য 
কোন হইতে কি এজন্য ব্রিভ থাকিতে হইবে? কখনই না! তাহা হইলে 
প্রকৃত মানবজীবনের সার্থকতা রহিল কৈ? তবেই বুঝিতে হইবে, যে লব 
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উদ্দেশ্তে প্রণোদিত হুইয়া স্বীয় জীবননাশক কার্ধ্য কৰা যায়, সেই সকল উদ্দেস্ত 
(14০6%68 ) ই মূল। 

ষে হতভাগা মুখ্যভাঁবে নিজ দায়িত্বে আত্মহত্যা করে, কেবল সেই তাহাৰ 
অবিমুষ্যকাবিতাব কঠোর শাস্তিভোৌগ কবে, অপবে সেরূপ শাস্তিভোগ করে না। 
আত্মধাতীগণ সবিশেষ ভাবিয়া! চিত্তিয়া, স্বেচ্ছায় দু সংকল্প কবিয়। এবং 
উপস্থিত কার্যের অবশ্স্তাবী আশু ফলেব বিষয় অবগত থাকিয়া নিজে 
প্রিয়তম প্রাণকে বিনষ্ট কবিয়া ফেলে! তাই, তাহার কৃতকাধ্যের পবিণাম 
ফল অতি শোচনীয। কিন্তু যদি কেহ সাময়িক উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়! 
হঠাৎ আত্মহতা। কবিয়া ফেলে, তবে তাহাকে আত্মঘাতী বল! যায় না। 
এই বকমের লোক কামলোকে অবস্থান কবিয়া ভোগবাসনার লোভে আকৃষ্ট না 
হইয়া গভীব নিদ্রার ক্রোডে এতাবৎকাল শয়ান থাকে ) 

অতএব দেখা গেল যে, নানারূপ বিসদৃশ ও অতি ভয়ানক চবিত্রের লোক 
স্বাবা কামলোক পুর্ণ থাকে, কোন আকম্মিক দূর্ঘটনায় যাহাদের হঠাৎ মৃত্যু 
ঘটে, হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত হইয়৷ আদালতেব বিচারে যাহাদেব প্রাণদণ্ড 
হয়, ঝ| যাহাবা শন্ঠ কর্তৃক নির্দয়বপে হত হয়, তাহাবা সকলেই বাগ, দ্বেষ, 
, প্রতিহিংসাব তীব্র ইচ্ছা, অ্প্ত লালস! প্রভৃতি অত্যুগ্র ভাবার্দিতে উত্তেখ্তি 
থাকিয়া কামলোকে বাপ কবে। তাহাব! বড়ই সাংঘাতিক ও ভয়ানক জীব। 
খুনী, হত্যাকারীগণ সমাজেব কণ্টক স্বরূপ সতা, কিন্তু হত্যাপরাধে তাাব 
ফাঁসি হইলে, কামলোঁকে গিয়া সে অধিকতব ভয়ানক ও অনিষ্টকাঁবী হইয়া 
উঠে। হত্যাকাবীব হাত হইতে নিবাপদ থাকাব জন্ত সমাজ প্রতিকাব কবিতে 
পাবে, কিন্তু সমাজেব বর্তমান অজ্ঞাবস্থায় শেষোক্ত জীবের হাত হইতে নিবা- 
পদ থাকা বড় কঠিন কাজ। আত্মঘাতী সম্বন্ধে এখানে এই পধ্যন্তই বলা 
হইল। পরিশিষ্টে এই বিষয়েব উপসংহাব কবিব। 


কামলোকে ভোগাবসান। 
অবশেষে আবনশ্বর রূপত্রয় কাঁমদেব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কামলোক 
হইতে প্রস্থান করে। অন্তর্শুখথী মন অহংকারের রশ্মি) এই বশ্বীগত জীব 
নেব 'নানারূপ দৃশ্তাবলিতে অনুরঞ্জিত হইয়া আহুতি সংস্কার সমূহ ষহ তাহার 
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উৎপার্দক যে অহংকাব, তাহাতে গিয়! মিশে । ভৃত্য কৃষকক্ষেতেব কাজ 
সমাধা করিয়াছে, প্রভু তাঁহাকে ডাকিলেন! ভাল হউক মন্দ হউক, অধিক 
হউক অল্প হউক, যে যেবূপ পবিশ্রম্ন কবিয়া যে পরিমাণ শম্ত সংগ্রহ করিয়াছে, 
বাহাব ভাগ্যে যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহা নিয়্াই সে বাড়ী ফিবিল। যখন অবি- 
নশ্বব জীব কামলোক পবিত্যাগ কবে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে পৃথিহীব গণ্ডি ও 
আকর্ষণেৰ বাহিরে চলিয়া যাঁয়। তখন আব ইহলোকে যাতায়াত করিতে 


পাবে না। (ক্রমশঃ ) 
শ্রীস্ুদর্শন দাঁস। 


রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামী । 


কন্ধি__ 


কলিসুগেব অবসানে হঈীভগবান বিষ্ুযশ! নামক ব্রাঙ্গণ হইতে কন্কিরূপে 
অবতবণ করিয়া দস্যু প্রকৃতি নবগণেব বিনাশ সাধন পূর্বক কলাঁপ গ্রামন্থ 
যোগমুক্ত চন্দ্রবংশীয় শান্তনুব ভ্রাতা দ্রেবাপি ও স্ুর্যবংশীয় মক দ্বাবা পুনর্কার 
বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচাব কবিবেন। 

মন্বস্তরাবতাব যজ্ঞ প্রথম মন্বস্তবাবতাব । ইনি লীলাবতাবেব মধ্যে নির্দিষ্ট 
হষ্য়াছেন। দ্বিতীয় মন্বন্তবাবতাব বিহু । ইনি বেদশিবা নামক পিতা হইতে 
তুষিক! নামী জননীতে আবিভূতি ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাবী হইয়া! ব্রহ্মচর্ধ্য উপদ্ধেশ 
কবিয়াছিলেন। তৃতীয় মন্বস্তবাবতাব সত্যসেন। ইনি ধর্ম হইতে হুনৃতাতে 
প্রাছুভূতি হইয়। ইন্দ্রেব শত্রু সকল বিনাশ কবিয়াছিলেন। চতুর্থ মন্বস্তবাব্তার 
হরি। ইনি হবিমেধা হইতে হবিণীতে জন্ম গ্রহণ পূর্বক ইন্দ্র শত্রু সকলের 
বিনাশ সাধন ও কুস্তীবেব মুখ হইতে গজেন্দ্রের উদ্ধাব কবিয়াছিলেন। পঞ্চম 
মনস্তরাবতার বৈকু্ঠ। ইন্ন শু্র হইতে বৈকু্ঠাতে জন্ম গ্রহণ পূর্বক নিজ 
মন্বস্তব পালন ও ব্রহ্গাগাত্তর্গত বৈকুগলোক বচন! কবিয়াছিলেন। ষষ্ঠ মন্বস্ত- 
রাবতার অদ্দিত। ইনি বৈরাজ হইতে সম্তৃতিতে জন্ম গ্রহণ পূর্বক নিজ 
মন্বস্তর পালন করিয়াছিলেন। ইনিই উক্ত মন্বস্তবে কুম্ধাদিরাপ পরিগ্রহ করিয়]- 
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ছিলেন। বামন ্লেবই সপ্তম মন্বস্তবীবতাব হইয়াছিলেন। অষ্টম মনবস্তবাবতার 
সার্বভৌম । ইনি উক্ত মনস্তবে দেবগুহ্থ হইতে সবস্বতীতে প্রাদৃভূততি হইন 
পুবন্দব নামক ইন্ত্র হইতো'স্থর্ণরাজ্য হবণ পূর্বক বলি বাজাকে অর্পণ কবিবেন। 
নবম মন্বস্তবাবতার খ্ষভ। উনি আযুম্মান হইতে অনুধবাতে জন্ম গ্রহণ পূর্ববক 
শড়ু নামক ইন্ত্রকে স্বর্গবাজ্য অর্পণ কবিবেন। 

একাদশ মন্বস্তরাবতাব ধর্্মসেতু | ইনি আর্ধাক হঈতে বৈধূতাতে জন্মগ্রহণ 
পূর্বক নিজ মন্বস্তর পালন কবিবেন। দ্বাদশ মন্বস্তাববতাব স্থধাম।। ইনি 
সত্যবহা হইতে স্নৃতাতে জন্ম গ্রহণ পূর্বক নিক্ত মনন্তব পালন কবিবেন। 
ত্রয়োদশ মন্বস্তবাবতাব যোগেশ্বব। ইনি দেবহোতর হইতে বৃহতীতে জন্ম গ্রহণ 
পূর্বক নিজ মন্বস্তব পালন কবিবেন। চতুর্দশ মনন্তবাবতাব বৃহপ্তান্থ। ইনি 
সত্রায়ন হইতে বিনতাতে জন্ম গ্রহণ পূর্বক নিজ মন্বপ্তব পালন কবিবেন। 
এক কল্পে ব্রক্মাব একদিনে এই চতুর্দশটি মনস্তবাব্তাব হয়েন। অতএব 
্রঙ্গাব একমাসে ৪২৯টি, এক বসবে ০৪০টি ও শত বৎসরে ৫০৪০০০০টি 
মনস্তবাবতাব হইয়া থাকেন। 

যুগাবতার | যুগাবতাব চাবিটি। মন্বস্তবাবতাব সকলই নিজ নিজ মনস্তরে 
যুগাবতাবরূপে প্রাদ্ুভূতি হইয়া যুগ ধর্ম প্রবর্তন কবেন। সত্যযুগে শুক্র নামক 
যুগাবতা'র, ত্রেতাযুগে বক্ত নাশক যুগাবতাব, দ্বাপব যুগে শ্ঠাম নামক যুগাবতার, 
এবং কলি যুগে কষ্চ নামক যুগাবতাবেব কথা শ্রবণ কব] যায় । সত্য যুগে 
শুর্ুবর্ণ, চতুর্বাহু, জটিল, বেস্কলাগ্ত্ব, কুষ্ণমূগচগ্রধাবী, ফক্তস্ত্র বিশিষ্ট, অক্ষমালা- 
বিভূষিত, দণ্ডকমণ্ডলুধাবী ব্রহ্মচাবী বেশে অবতবণ কবিয়৷ ধ্যাণ-ধর্ম্ন প্রচাব 
কবিয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে বক্রবর্ণ, চতুর্বাহু, ত্রিমেখল, হিবণ্যকেশ, বেপাাক্ঘা 
এবং ক্রক্ক্রকাদি দ্বাব! উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্তিতে অবতবণ কবিয়! যজ্ঞধম্্র প্রচাব 
করিয়া থাকেন। দ্বাপব ষুগে কখনও শ্তামবর্ণণ কখনও শুকপত্রবর্ণ, কখনও 
হবিদ্র্ণ, কখনও পীতবর্ণ হইয়! অবতবণ কবিয়! থাকেন। অতীত দ্বাপরে স্থয়ং 
ভগবান পূর্ণক্ধ অতদীকুস্মের ন্যায় বা নবীন নীবদেব ন্যায় শ্তামবর্ণ, পীতবর্ণ, 
বেক্ষস্থলের বামভাগে দক্ষিণাবর্ড বোমাবলিরূপ শ্রীবৎস চিহ্ন ও কবচরণাদ্দিতে 
পন্মাদিরূপ চিহ্ন স্বাব! চিহ্নিত এবং কৌন্তভাদি লক্ষণে উপলক্ষিত শ্রীকষ্ণরূপে « 
ঞ্সবতীর্ণ হইয়। অর্ছননূপ যুগ্ম গ্রচার করিয়াছিলেন। কলিষুগে জ্ীভগবান 


আষাড় ] রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামী! ১০৩ 


কাস্তিতে অকৃ্ণ অর্থাৎ ইন্দ্রনীল মণির স্তার উজ্জল কৃষ্ঃবর্ণ, সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্র পার্যদ 
আবেশব্ধপে অবতবণ পূর্বক সন্থীর্ডন প্রধান যজ্েপ্প গ্রচাব করিয়া থাকেন। 
বিশেষ বিশেষ দ্বাপবে ও বিশেষ বিশেব কলিতে স্বয়ং ভগবানই অবতবণ করিয়া 
থাকেন। যে দ্বাপবেও নে কলিতে স্বঘং ভগবানেব অবতাঁব হয়, সেই দ্বাপরেও 
সেই কলিতে মাব পৃথক যুগাবতাবেব প্রয়োজন হয় না। তঙ্কালে যুগাবতাঁব 
শ্ীভগবানেই প্রবিষ্ট হইয়া! যুগণন্ম প্রচাব কবিয়া থাকেন। 

স্বয়ং রূপাবতাব । ত্রঙ্গাব দ্বিতীয় পবার্দেব প্রথম শ্বেত ববাহ কল্পেব বৈবস্বত, 
মনবস্তবীয়, মষ্ট(বিংশচতয্গস্থ বর্তমান কলিষুগেব পূর্ববর্জরণ দ্বাপব যুগেব সধ্যাংশ 
সময়ে, অর্থাৎ ৮৬৩৮৮০ অব গতে দক্ষিণায়নে, বর্ষাকালে, ভাদ্র মাসেব অষ্টম 
দিবসে, কৃষ্ণ পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে, বুধবাবে, বোহিণী নক্ষত্রে, আযুক্মান যোগে 
কৌলবকবণে, ষটচত্বাবিংশদ্ণ্ডে, বাত্রিব চতুর্দশ দণ্ড গতে, বুষলগ্নে, শুক্রেব ক্ষেত্রে, 
সুর্যোব হোবাষ, বুদেব দ্রেদ্ধাণে, গুক্রেব নবাংশে, মঙ্গলেব দ্বাদ্শাঁংশে, বৃহস্পতিব 
নিংশাংণে বুষবাশি্ চনে, মকবধাশিস্থ মঙ্গলে, কন্তাবাশিস্থ বুধে, তুাবাশিস্থ 
শুক্কে ও শনিতে, মীন বাশিস্থ বুহস্পতিতে, সিংহ বাখিস্থ ববিতে ও বৃশ্চিক বাশিস্থ 
নাহুতে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ নথুবা মণ্ুলে অব্তবণ কবিয়াছিলেন। বেদে 
বাঁমাষণে, পুবাণে ও ভারতে, সর্ধরই শ্রীকৃষ্ণের অবতাব গীত হইয়া থাকে। 
সকল বেদেই শ্রীককষ্চেব উল্লেখ দেখ! যাষ। নিদর্শন স্ববপ খগ্বেদেব তৃতীয় 
অষ্টকেব পঞ্চম অধ্যায় দেখ । 

স্থানে উক্ত হইয়।ছে,_-ও রুষ্ণণ ত এম কুশতঃ পুবোভাশ্চবিষ্া্চির্বপুষা- 
মিদেকং যদ প্রবীত] দধতেইগর্ভং সদ্যশ্চিজ্জাতো ভবসীহ দূতঃ” ইতি । কৃষ্ণম্‌ এম 
প্রপ্নয়াম্‌, যন্ত তে তব কশতঃ বোচমানস্ত পুবোভাঃ পুবস্তাদ্দীপ্তিঃ তবিতা । চবিষু 
সঞ্চরণশীলম অর্ছিঃ বপুষাং বপুষ্মতীম্‌ একম্‌ ইৎ এব যত যং ত্বাম্‌ অপ্রবীত।, 
নাস্তি প্রকর্ষেণ বীন্তং গমনং যন্তাঃ সা নিগডিতা দেবকী কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়েতি 
ছান্দোগ্যে পঞ্চম প্রপাঠকে দেবকা| এব কৃষ্ণ মাতৃত্বদর্শনাৎ,-গর্ভং হ দধতে 
ধারয়তি। সগ্তশ্চিৎ সগ্ঘঃ এব ইহ জাতঃ আবিভূর্তঃ সন দুতঃ মাতুর্ধিয়োগ 

ইখপ্রদঃ ভবদি ইতি ভাবার্থ;। 8 

সীককষ্ণকে আশ্রয় করি। তিনি পুবোভাগে দশপ্তিমগুল£ মণ্ডিত। তিনি 

সঞ্চবণ্ণীল, তেজের প্রভায় মন্ভত শবীব ধাবণ পুর্ব্বক অদ্বিতীয় শবীবী হয়েন। 


১০৪ পন্থা । [ ১৩১৬ 


নিগড়িত! দেবকী তাঞ্কাকে গর্ভে ধাবণ কবেন। তিনি দ্েবকীব গর্ত হইতে 
আবিভূতি হইয় ব্রজে গমন পুর্র্বক জননীব সম্বন্ধে বিযোগ ছুঃখ প্রদদ হয়েন। 

পুনশ্চ খগ্বেদে ১ম মণ্ডলে খিলস্ক্তে এই মন্ত্র্টি পঠিত হয়। 

প্কৃষ্ বিষে হৃধীকেশ বাস্থদেব নমোহস্ত তে।” 

এই শ্রুতিব অর্থ অতিশয় স্পষ্ট । সমস্ত বেদে নর্থাৎ মন্ত্রে, ব্রাহ্মণে, আবণ্যকে 
ও পুবাণেতিহাসে, এই প্রকাব শ্রীরষ্জেব উল্লেখ দেখা যায়। আবার শ্রীবাধাৰ 
সহিত শ্রীকৃষ্ণেব আবির্ভাবূপ পবম উতকর্ষও বেদে উক্ত হইয়া? থাকেন। 
খণ্েদের পবিশিষ্ট খণ্ডে শ্রীবাধামাধবেব স্ুম্পষ্ট উল্লেখ আছে ;-যথ! “বাধয়া 
মাধবে। দেবে! মাধবেনৈব বাধিক! বিভাজন্তে জনেম্মা* ইত্যাদি । 

এই শ্রুতিব অর্থ অতিশয় স্পষ্ট-_ (ক্রমশঃ) 


ধর্ম। 


€ পুর্ব প্রকাশিতেব পব ) 


ভগবান মন্কু উল্লিখিত দশলক্ষণযুক্ত সাধাবণ ধর্ম্েব* ধুতি ও ক্ষমা, এই নামেব 
ছুইটী লঙ্গণেব আলোচনা কব। হইয়াছে । এইবাব আমবা ঠাহা৭ নিদিষ্ট পরম” 
ধর্ম বুঝিতে চেষ্টা! কবিব। 

দম, তৃতীয় ধর্ম । 

বেদাস্তসাব বলিয়াছেন, “তৎ তু বাস্বেন্ত্রিয নিগ্রঃ | “তাহা! বৃহিবিপ্রিষেব 
সংযম ।” 

অপবেব মত কিন্তু অন্যবপ। «বিষয়াঁদ্‌ ব্যাবৃত্তস্ত মনসো! যথেষ্টবিনিয়োগ 
ফোগ্যত। ।৮--নানা বিষয়ে আসক্ত মনকে, সমস্ত বিষয় হইতে টানিয়, কোনও 
ইষ্ট বস্ততে বিনিয়োগের যোগ্যতাব নাম দম। ভগবান মনু এই শেষোক্ত 
অর্থে দম কথাব প্রয়োগ করিয়াছেন । তিনি যে অর্থে “ইন্দ্রিয় নিগ্রহ” ব্যবহাব 
কবিয়াছেন, বেপ্াস্তসাব সেই অর্থে “ধম” বাবহাব করিয়াছেন ; তিনি যে অর্থে 








* ধৃতিঃ ক্ষমা দযৌহস্তেয়ং শৌচমিক্িয়নিগ্রহঃ | 
ঘী্িদ্যা সত্যমক্রোধে দশকং ধন্মলক্ষণম্‌ ॥ মন্গ ৬৯২] 





আঘাঢ় ] ধর্ম । ১০৫ 


প্ৰম” ব্যবহার করিকাছেন, বেদান্তসারে সেই অর্থে শের” প্রয্োগ দেখা বায় । 
বেদাস্তসার *শমের” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,--প্জজ্তনিক্রিয়লিগ্রহঃ 1” 
ভ্রীমন্তগবদগীতার দশম অধ্যায়ের চারের শ্লোকের টীকায় ভগবান শঙ্করাচার্যা 
"শম” ও প্রষের” এইক্াপ অর্থ করিয়াছেন,_-“দমোবাহোন্দিয়োপশমঃ”) 
শমোহস্তঃকরণন্তোপশমঃ 1৮ : শ্রীধরত্বামীরুত টাকায়ও তাহাই আছে,-_“ধমো- 
বাহোক্র্িয়সংযমঃ,৮ “শমোহস্তঃকরণসংষমঃ 1” বর্তমান পরাবিষ্তাসমিতির পুষ্কা- 
দিতেও “শম” ও “দমেব” এই উপরিউক্ত বাথ্য। দেখিতে পাওয়। যায় । 
পুজনীয়! মহামতী বেসাস্ত তাহাদিগের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ;--৮১1১8)9 
০07৮01০6005 10200) 0090 0627205 1685186207) 0 ৮0008106) 008৮ 
35017806 0170915627017)8 01 6150 67695 0 60900800800 01115 
16196107) 00 096 0710 &1০0))0 100), 55 008 919০৭ 16 001 ৪০০৫ ০7 
(01 951] 05 1955 0৬) 081000108, তীহার মতে শমের অর্থ, “মনঃসংযম ; 
মানব চিন্তাব দ্বাবা জগতের কি ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে পারে তাহা জানিয়া, 
কিরূপ চিন্তায় কিরূপ ক্রিয়া হয় তাহা জানিয়া, জগতেব মাঝে মানবের 
কি মহান কর্তব্য ইহা উপলব্ধি করিয়া, মানব যে গুণেব সাধনায় আপন 
, চিন্তাশক্তিকে সংযত করে, তাহাই শম।” তিনি “ধম” অর্থে এইবপ বুখধেন )-- 
£108179--000601 06 008 80708995200) 0০0, 0096 ৬01০0 
[08 0911 15£0186107) 06 ০0100৮০৮* দমের অর্থ বহিরিজ্জ্িয় ও ধেছের 
সংযম; ইহার দ্বাবা মানব সংযতভাবে কাধ্য করিতে সক্ষম হয়।» 

পৃর্ষ্বেই বলিয়াছি, তগবান মনু "মন£সংযম” অর্থে পরম” ব্যবহার করিয়া 
ছেন। তাহার প্রসিদ্ধ টাকাকার শ্রীমৎ কুল্লভট্ট এই প্লোকব্যাখায় লিখিয়া- 
ছেন, “মনসে! দমনং দম ইতি সনন্দবচনাৎ।” নানালোক নানাভাবে ই 
দিশের ব্যাথ্যা করিয়াছেন বলিয়া আমর! তাহাদিগের অর্থ সন্ধে এত বিষ্ভাবে 
আলোচম। করিলাম । আমার বিশ্বাস যস্ভপি কেহ কেধল কথার অন্য মারামারি 
মা করিয়া) লেখকের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তীহার কোনও 
ভ্রমে পড়িবায় সম্ভাবনা নাই। কেবল যে ভগবান মন্তু এই অর্থে "্দদ” শবের 


[205 0508 0 01801001881)100--1788৭ 79.] 
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১০৬ পন্থা । [ ১৩১৯১ 


প্রশ্নোগ করিয়াছেন, তাহা নহে । কেনোপনিষদেও এই শবের এই অর্থ দেখা 
যায় ; এবং সেখানে ভগবান শঙ্করাচাধ্যও তাহার “শম” অর্থ দিক্সাছেন । 

*তক্তৈ তপোদমঃ কর্মতি প্রতিষ্ঠ। বেদা; সর্বাঙ্গানি সত্যষায়তনম্”_--কেন-৩৩ 

( তপঃ, বম, কর্ণা, বেদ ও বেদাজ, ইহাবা ব্রঙ্গবিভাপ্রাপ্তির উপায় এবং সত্য 
উহার আশ্রয় । ) 

উপবি উদ্ধৃত উপনিষদেব বচনে দমকে ক্রক্ষাবিষ্থা প্রাপ্তির উপান্ধ বলিয়া 
কীন্তিত হইয়াছে । বস্তুতঃ মনই সমস্ত কর্মেব কারণ, এবং মনকে সংযত করিতে 
পারিলে, আত্মজ্ঞান সহজসাধা হয়। যজুবেদে আছে,_- 

প্যম্মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা ব্দতি-_যতবাচা বরদত্তি তৎকর্মণা করোতি 
বৎকম্মাণা কবোতি তদভিসংপদ্ভতে |” 

বাহ! মনে মনে ধ্যান কবা যায়, তাহাই মুখ হইতে নিহত হয়, যাহা মুখ 
হইতে নিস্চত হয়, তাহাই কর্মে প্রকাশ পায়) এবং যেরূপ কর্ম কর! যায়, 
ফলও তদনুষাত্ধী হয়।” 

আমর! অহনিশি কত কি চিন্তা কবিতেছি, সদসৎ কত কি ভাবন! চিত্তে 
পোষণ করিতেছি, তাহাব সংখ্যা কে কবিতে পাবে? তাহার কতকগুলি 
তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত হয় ; কিন্তু অধিকাংশেবই কাধ্যক্ষেত্রে কোনও প্রকাশ 
দেখ! যায় না। বাহিবে প্রকাশ হইয়া না পডিলেও চিন্তাব কার্য্যকাবিতা শক্তির 
নাশ' হয় না। মানবেব মানসে কোনও চিন্তা! বা বাসনা উদ্ভূত হইলেই, তাহ! 
তাহার চিত্তকে বিকৃত করে, এবং সেই সঙ্গে একটী মানসিক মুষ্তি সুম্মুলোকে 
সৃষ্ট হয়। দেবাধিষ্ঠান-রঞ্জিত অণু দিয়াই আমাদ্দিগের কাম ও মনোদেছ গঠিত 
এবং এই সমস্ত অণুই আবাব চিন্তামুত্তি জন করে। কোনও বাসন হৃদয়ে 
আবিভূ্তি হইলেই হুক্মলোকের সুঙ্ষম অগুব স্পন্দন হইতে থাকে এবং পরে তাহা 
নির্দিষ্ট আকারে পরিণত হয়। এই নব-নিম্মিত আকার-মন্দিরে সেই লোকের 
একজন দেবযোনি আসিয়া আশ্রয় লয়। তমোগুণের ভাবনা হইলে তমোগুদী 
দেব যোনি আসিয়া, রন্ধোগুণের ভাবনায় রজোগুণী দেব-যোনি আসিয়া, সাত্বিক 
চিন্তায় সন্বধপ্মী দেব-যোনি আসিয়া, সেই আকারমন্দিরে আশয় লয় । 
যে ভাবনা হইতে কোন চিন্তামৃর্তি উদ্ভৃত হয়, সেই ভাবনার তীব্রতা ও. 
একাগ্রতার উপর এ মূর্তির জীবন নির্ভর করে। ফাঁহাকে বিশেষ তীব্রত। ও 
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মনোযোগিতার় সহিত ধ্যান কয়া! যায় তাহা হইতে যে মূর্তি উদ্ভূত হয়, তাহা 
অধিককাল স্থায়ী; কিন্তু যেসমন্ত ভাবন| যাঁনসে উদ্দিত হয় মাত্র) কিন্তু 
বিশেষভাবে ধ্যেয় হয় না, তাছাদিগের দ্বারা যে সমস্ত মৃত্তি ল্ষ্ট হয় তাহার! 
অতি শীত নষ্ট হুয়। 

আবার চিন্তামুণ্ির সহিত, চিস্তাকারীব একটা বৈচ্যুতিক সন্বন্ধ আছে। 
তাহারই ফলে কোন চিন্তায় একবার অভান্ত হইলে, মানবেব ইচ্ছা না থাকিলেও 
তজ্জাতীয় চিন্তা আসিয়। স্বতঃই চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। কেবল যে 
আপনার অতীত শ্বষ্ট চিন্তা এইরূপে মানস অধিকাব করে তাহা নহে ; অপরের 
স্ছজিত সমন্বভাব-সম্পন্ন চিন্তাতআ্োতও আকধিত হয়।  এইরূপে সংচিস্তামৃত্তি 
অপর স্ষষ্ট সংচিস্তামৃত্তিসকলকে, অসংচিস্তামৃত্তি অপব স্ষষ্ট অসংচিন্তামৃত্বিসকলকে 
আকৃষ্ট করিয়া প্রবল হইতে থাকে ; এবং মানবের স্বভাবকে অধিকতর 'উরত 
বা অধিকতর অবনত করিতে থাকে । এইব্ূপে কোনও লোকের লহিত আমর! 
পার্থিব সংযোগে না আসিলেও আমাদিগেব চিন্ত| ত্বাবা আমর অপরের ইষ্ট ব! 
অনিষ্ট সাধন করিতে পাবি। আমবা সংচিস্তাব দ্বারা জগতেব উপকার, 
অসতেব দ্বাব1 তাহার অনিষ্ট সাধন করি। এপরেব সহিত দৃষ্ঠতঃ কোনও 
সংত্রবে না আসিয়াও আমব! অপরের কর্মেষ আংশিক দায়ী ।* তাহাই 
গুক্রনীতিতে আছে,__ 

"মনসা চিন্তঘন্‌ পাঁপং কর্ণ! নাভিবোচয়েৎ। 
স প্রাপ্পোতি ফলং তশ্তেত্যেবং ধর্্মবিদোবিডঃ ॥৮ 

(ষস্পি মানসককত পাপচিস্ত! কার্যে পবিণত না হয়, তাহ! হইলেও ওই 
পাঁপেব ফল চিন্তাকারীতে আশ্রয় লয়।) 

মন বা মনোময় কোষ আশ্রয় কষিয়াই সর্বপ্রকাৰ ভাবের উৎপত্তি হয়; 





* আমরা স্থানাভাব ঘশতঃ চিন্তা ও চিস্তামৃষ্ির বিষয় আর অধিক আলোচনা কক্গিতে 
গারিলাম না। যদাপি কেহ এই তত্ব আরও বিষদভাবে জানিতে উৎহক হুন, তাহারা অনুগ্রহ 
পূর্বক গত বর্ষের পন্থায় ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত মৎকৃত “কর্মতত্ব” ও পূজনাা প্রীমর্তী 
আনি বেসান্ত্বের 10,976 ০ম) 16 09011০1 &77 01019 নামক পুস্তক পাঠ 
করিষেন।) 
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এবং ভাব হইতে কর্শের স্থৃষ্টি একথা আমর! পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। 
ভগবান মন্কুও বলিয়াছেন,_ 
“তন্তেহ ভ্রিবিধস্তাপি ত্রযধিষ্ঠানন্ত দেছিনঃ। 
দশলক্ষণযুক্তস্ত মনে! বিস্তাৎ প্রবর্তকম্‌্॥ ১২1৪. 
(দেহীব মনকেই, মনোবাকৃকায়াশ্রিত উত্তম, মধ্যম ও অধম-_-এই তিন 
প্রকার কর্মের প্রবর্তক জানিবেন। এই ত্রিবিধ কন্ম, বক্ষ্যমাণ দশলক্ষণযুদ্ত |) 
মনই সর্বকর্মেব প্রবর্তক | মন বা মানবেব মনোময় কোধ হইতে সর্ববিধ 
ভাবেব উৎপত্তি হয়; এবং ভাব হইতেই কাধ্য হয়। সেইজন্য মনকে 
যত কবাই সর্বাগ্রে কর্তব্য এবং সেইজন্যই মনঃ-সংযম সাধন-পথেব একটী 
অত্যাবস্তকীয় পাথেয় বলিয়া শান্সে কীন্তিত হইয়াছে । মানব বাসনার দাস 
হুইয়া কামনাচবিতার্থ করিতে সদাই ব্যন্ত। মনকে সেই দাসত্ব হইতে 
যুক্ত কবিতে হইবে; পরে তাহাকে সমস্ত ইন্দ্িয়যন্ত্ের প্রভুত্বে স্থাপনপূর্ব্বক 
আত্মকার্্যে নিষুক্ত কবিতে হইবে । ভগবান মন্তু বলিয়াছেন।__ 
শোত্রং ত্বক চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈৰ পঞ্চমী । 
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্‌চৈব দরশমীস্বৃতা ॥ 
বৃদধীন্্রিয়ানি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্তনুপূর্বরশঃ | 
কন্সেক্্িয়ানি পঞ্চৈষাং পাথাদীনি প্রচক্ষ্যতে ॥ 
একাদশং মলোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং। 
যম্মিন জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌগণৌ ॥ ৯২ 
মন ২য় অধ্যায়ঃ 
( কর্ণ, ত্বক, চক্ষু জিহবা ও নাসিক এই পাঁচ ও পাবূঃ উপস্থ, হস্ত পদ্দ এবং 
বাক্য এই পাঁচ. উভয়ে দশ ইন্দ্রিয় জানিবে। ইহার মধ্যে আহ্ুপূব্বী ক্রমে 
শ্রোত্রাদি পাঁচটা ইন্দ্িয়কে জ্ঞানেন্দ্রির় এবং পাফু প্রভৃতি পাঁচটীকে কর্শেজরিয় 
বলা হয়। মন একাদশ ইন্জরিয় বলিয়া বিবেচিত হয় । ইহা নিজগুণে কর্শেক্জিয় 
ও জ্ঞানেন্তরিয় উভয়েরই আত্মা স্বরূপ। ইহাকে জয় কয়িতে পারিলেই পূর্বোক্ত 
দ্রশ ইঞ্জিয়কে জয় কৰা যায়|) 
ভগবান মম্থ আবও বলিয়াছেন যে, ইন্দিয়গণেব বিষয়-প্রসন্তি হইতেই 
মন্ষ্ দুষিত হইতে থাকে, তাহাদিগেব সংঘম কবিতে পাঁবিলে তবে সিদ্ধি হয়। 
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কাম্য বিষয়েব উপভোগে কামনার শাস্তি হয় না, পরস্ত ঘ্বৃতাছতিযোগে অগ্নি 
যেমন আরও প্রজলিত হইয়া উঠে, বিষয়-উপভোগে কামনারও তক্রপ বৃদ্ধি হয়। 
ধিনি সমজ্জ কামনার বিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন, আর যিনি সমস্ত কাষ্য বিষয় ত্যাগ 
করিতেছেন, এতছুভয়ের মধো ত্যাগবানই শ্রেষ্ঠ । অত এব দমগুণের অনুশীলন 
দ্বারা মনকে বশীকরণ করিতে চেষ্টা কবিবে। হুষ্ট ভাবনার চিন্ত। হইতে, বিষয় 
ভাবন! না বিষয় পা্টবাব লালসা হইতে, এবং দুষ্ট সংকল্প হইতে মন নিরোধেব 
নাম “দম” | শান্স বলিয়াছেন, 
কুতসিতাৎ কম্মণো বিপ্র যচ্চচিত্ত নিবারণং। 
সকাস্ডভিতো দমঃ প্রাজ্ঞে: সমস্ত তত্বদর্শিভিঃ ॥ 
পদ্মপুবাণে ক্রিয়াধোগসাবে । 

দম গুণের সাধনার হ্বাপনা' মানব কুৎ্সিৎ কর্ম হইতে চিত্বকে নিবাবণ করিতে 
সক্ষম হয়। মুক্তি মার্গেব প্রথম ও প্রধানতম দোপানই চিত্তবৃতিব দমন। ক্ষিপ্ত 
মুঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া! মুক্তিমার্গে পদক্ষেপ।কবিতে যাওয়া! বিড়ঘনামান্র। 
সাধন পন্থায় যাইবার প্রাবপ্তেই যেমন মনকে স্ববশে আনয়ন কবা একান্ত 
মবশ্তকীয়, তথায় প্রবেশ লাভ কবিয়া, সাধনায় কিছু অগ্রসব হইলে মনকে 
মাত্ম অধীনে রাখ তদ্রপ আবশ্তকীয় । আমব৷ পূর্বেই বলিয়াছি কিরূপে মানব- 
চিন্তা অপরেব ইষ্ট ব অনিষ্ট সাধন করে। ধ্যানধারণাদিদ্বাবা যখন সাধকের 
চিস্তাশক্তি অধিকতব শক্তিশালিনী হয়, তথন চিন্তাব অপরেব ইঠ্টানিষ্ট করিবাব 
ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। সাধন-পথে কিছু অগ্রদর হইলে, সাধক আত্ম চিন্তাশক্তিব 
ক্রিম্না দেখিয়া অনেক সময়ে স্তম্ভিত হন। তাহাব মনে কোনও রূপ বাঁসন৷ 
আসিবামাত্রই তাহাব অভিলধিত বস্ত সম্মুথে বহিয়াছে দেখিতে পান; কোনও 
তর্ক বা সন্দেহ আদিবামাত্রই সেই তর্ক ও সন্দেহ তাহার পার্থ অপবেব মনে ও 
স্বতঃই উদ্দিত হয়; নিজের ষত, ভাষায় ব্যত্ত ন। হইলেও, শীপ্বই শত বাঁধা ও 
আপত্তি চূর্ণ করিয়! টাহাব ভক্ত বা অপবের মত হইয়া যায়। তঙ্জন্তই তাঁহাব 
দায়িত্ব অধিক এবং অতি সংষত্ত ভাবে তিনি তাহাব চিস্তাশক্তিকে পোষণ করিতে 
থাকেন। পতঞ্জলি খধি সাধন পাদে চিত্তগুদ্ধিব আবশ্কতাঁব বিষয় বারবার 
উল্লেখ কবিস্বাছেন। চিন্তগুদ্ধির নিমিত্তই নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সমুদীয়েব 
বিধান 'সান্ধে । দম-গুণেব সাধনা দ্বাৰা চিত্বগুদ্ধি হইতে থাকে । 


১১০ পন্থা। ] ১৩১৬ 


কেবল আহক, ধানাদিব সময় মনকে শাসন কবিলে চলিবে না। অবশ্য 
প্রতিদ্বিন পুজ্াদিব সময় মনেব দমন অভ্যাস কৰা চাই। যখন মানবের বিষয়. 
আসক্তি কমিয়। যায়, তখন ধ্যানাদিব লময় তাহাব মনেব অল্লাধিক সাম্য অবস্থা 
আসে। কিন্তু, ইহাই শেষ নয়। জীবনেব পুতি কারো, সর্বক্ষণ) দমগুডণের সাধন 
কবিতে হইবে । যখন ষে কার্ধ্য কবিবে, মন তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট রাখিবে ; 
প্রবৃত্িব বশে সেই সময় মন যগ্ঘপি বিষয়ান্তবে আসক্ত হইতে ছুটে, তাহাকে 
ফিবাইয়া আনিয়া আবাব সেই কার্যে নিবিষ্ট কবিবে। যখন কোনও পুস্তক 
পাঠ কবিবে, তাহাতে সম্পূর্ণৰপে মনোনিবেশ কবিবে, পার্থে কে কি বলিতেছে, 
সম্মুখে কি হইতেছে তাহাতে লক্ষ্য বাথিবে না' প্রজাপতি যেমন এক পুষ্প 
হইতে পুষ্পাস্তবে আশ্রয় কবে, সেইবপ উদ্দেস্তবিহীন ভাবে কাঁধ্য করিবে না । 
মনে একট। প্রবৃত্তি জাগিলেই, বিচাব কবিবে যে, তাহাতে তোমাব ও জগতের 
কি উপকাব হইবে। যগ্তপি সেই প্রবৃত্তিটা তোমাৰ বিবেক বা কর্তবা-বন্ধিয় 
অনুমোদিত হয, তাহা হইলে তাহাব পোষণ কবিবে। যগ্যপি তোমাৰ কর্তব্য- 
বুদ্ধি তাহা অনুমোদন না কবে, তৎক্ষণাৎ তাহ! দমন কবিবে। সৎ চিস্তাব ছ্বাব। 
অপবের উপকাব করিতে চেষ্টা কবিবে। সৎকথায় উপদ্েেশারদদিব দ্বাবা যেমন 
কাহাবও চরিত্রে সংশোধন হয়, সেইবপ চিস্তাশক্তিব দ্বাবাও হইতে পাবে। 
মনে মনে কক্সনাব সাহায্যে বিপথগামীব একটা মূর্তি সজন কবিয়া, সেই 
কাল্পনিক মুর্তি লক্ষ্য কবিয়া সৎচিস্তা কবিতে থাকিবে । দ্রমগুণেব সাধনাষ তুমি 
যগ্যপি মনেব বল বৃদ্ধি কবিতে সক্ষম তইযা থাক, ভা হইলে তোমাৰ সতচিস্তাব 
দ্বাব। তাহাব মনে শীগ্রই সত্ভাব জাগিতে থাকিবে । এইবপে ঘোর মাজতাষী ৪ 
ক্রমে হৃদয়বন্ধুরূপে পবিণত ভয় । 

প্রাতঃকাঁলে শ্যাত্যাগ কবিয়], সংসাবে লিপ্ত হইবার পূর্বে! সেই দিবসে 
দ্বেযে লোকের সহিত তোমাব সাক্ষাৎ হুইবাঁর সম্ভাবনা, যে যে কার্ধা তোমায় 
কবিতে হইবে, যে বিপদে হয় ত তোমায় পড়িতে হইবে, যে সমঞ্চ স্থলে তোমার 
চিত্তে ক্ষমতা নাশ হইতে পাবে, তাহা একবাব কল্পনার সাহাযো আলোচন। 
করিয়া লইবে, এবং দেই সেই অবস্থায় ও স্থলে, তোমার কিরূপ কর্তব' তাহা 
স্থির করিয়া বাথিবে। তাহার পব কার্ধাক্ষেত্রে সেইগুলি বা তজ্জাতীম় অপব 
কোন উন! 'সামিলে, পূর্বে যে কর্তব্য স্থিব কবিঙ্ছ, তদনুষাম্ী কাঁধ্য কবিয়! 


আষাঢ় ] ধর্ম । ১১৯ 


যাইতে চেষ্টা করিবে। ঘটনার মধ্যে পড়িলে মানবের যে আত্মবিস্থৃতি আসিবার 
সম্ভাবনা, এইরূপ কবিলে আব তাহা হইতে পারে ন1। 
বিপদ আপদ, শক্রতা। মিত্রত।, স্থুখ দুঃখ, মান অপমান যাহ! কিছু আমাদিগের 
ঘটে, সবই সেই পরম করুণানিদান জ্ঞানময়েব ইচ্ছায়, আমারদিগের উপকারার্থে । 
প্রত্যেক কার্যে. প্রতোক ভাবনায় ও অবস্থায় তাহারই লীল দেখিতে শিখিবে । 
বস্ততঃ ইঞ্রিয়গণ তাহাঁকেই দেখায় । “ইন্দ্রিয়” শব্দেব মৌলিক অর্থ ও তাহাই । 
“ইন্ত্রিয়তে” অর্থাৎ যাহা আত্মা অস্তিত্ব ইঙ্গিত কবে । সেইনিমিত্ত উপনিষদ্‌ 
বলিয়াছেন,__ 
হি স রঙ সু 
চক্ষুষশ্চক্ষুবতিমুচ্য ধীবাঃ। 
প্রেত্যাম্মালোকাদমৃতাভবস্তি ॥ কেন-_২ 
(ধিনি শ্রোত্রেব শ্লোজ্র, মনৈব মন, বাক্যেব বাঁকা, অর্থাৎ উহাদেব সামর্থেব 
হেতু ভূত ব্রহ্ধ। তিনিই উহাদের প্রবর্তক, তিনিই প্রাণেৰ প্রাণ, চক্ষুব চক্ষু, 
এইরূপ জ্ঞানদ্বার! শ্রোত্রাদিব স্বাতন্্য বুদ্ধি পবিত্যাগ পূর্বক জ্ঞানিগণ মৃত্যুব পথ 
হইতে মুক্ত হইয়া অমবত্ব লাভ কাঁবয়া থাকেন । ) 
যদ্ধাচানভ্যুদদিতং যেন বাগভ্যু্যাতে | 
তদেব ব্রন্ধাত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাঁসতে ॥ ৪ 
যন্মনসা ন মন্ধুতে যেলাভমনে মতম্‌। 
তদেব ব্রহ্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং ষদিদমুপাসতে ॥ ৫ 
এই তাৰ হৃদয়ে পোষণ কবিয়া “দম”-গুণেব সাধনা কবিলে কোনও ওয়েব 
সম্ভাবনা থাকে না। সমস্ত চিন্তাকে ঈশ্বব ভাবে পবিত্রীকত কবিয়া লইয়া 
ত্বাহাবই প্রীত্যর্থে কাধ্য কবিতেছি এই ভাব থাকিলে কাহাঁবও অনিষ্ট হয় না, 
পরস্ধ সকলেবই উপকার হয়। যেমন কোনও নগবীতে জল, এক উচ্চস্থানে 
রক্ষিত জলাধারে প্রথম আনীত হয়, পৰে জল-প্রণালীব সাহায্যে গৃহে গৃহে 
জীবনরূপে সঞ্চালিত হয়, ঠিক সেইরূপই সমস্ত চিন্তা ভগবান্‌ উক্ষেস্তে 
উৎসগগীকৃত হইলে ব্রহ্ষাণ্ডের সকলেরই নিকটে তাহা পৌছায়। তাই 
স্বুন্রকার আদেশ করিয়াছেন যে, মানব শয্যাতাগ কবিয়। মনে মনে ভানুরনা 
করিবে, 


১১২ পন্থা । [১৬৯৬ 


"লোকেশ চৈতন্ত ময়াধিদেব 

শ্রীকান্ত বিষে! ভবদাজ্ঞনৈব। 

প্রাতঃ সমৃখ্খায় তৰ প্রিষ্বার্থং 
ংসাবযাত্রামন্ুবর্তষিষো ॥ 

“জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবুত্তি- 

জীনাম্যধরমর্ধ নচমে নিবৃত্তিঃ | 

য়া হববীকেশ হ্ৃদিস্থিতেন 

যথা নিষুক্তোহস্মি তথা কবোমি ॥” 


(হে জগদীশ্বব । তোমাব আদেশ পালনার্থ ও ত্বদীয় প্রীতিবিধানার্থ আমি 
ংসাব্যাত্রায় প্রবৃস্ত হইতেছি। ত্বদীয় আদেশ ও প্রীতিবিধান কিরূপে হয়, 
তাহা হৎপ্রদেশস্থ যে তুমি, সেই তোমাব আজ্ঞা হইতেই তাহা অবগত হুই এবং 
ধর্মে প্রবৃত্তি ও আ্ধর্ম্র যে নিবৃত্তি, তাহাও তোমা হইতেই হইয়া থাকে, তাহাতে 
মদীন্ব কর্তৃত্ব নাই।) 
আমাদিগেব সাবাদিনেৰ সমপ্ত কার্য, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ব্যবহার 
যেন এই ভাবেব ছাব! প্রণোদিত থাকে । দম-গুণেব সাধনার ছ্বাবা এইট'কে 
মনের স্থায়ী ভাব কবিতে হইবে। তাহাতে যে কাধ্য করা হইল তাহা, 
অন্তরূপ সাধনাব ছাব! যদ্ধপি তুমি সমস্ত ধ্বর্ধোন্ধ গ্রতু হও, তাহা হইতেও 
অনেক উৎকৃষ্ট। 
ক্রমশঃ 
শ্ীকিশোবীমো্ন চট্টোপাধ্যায় । 


আফাড় ] গীতাতত্ব। ১১৩ 
গীতাতত্ত। 


(শুভরাওয়েব গীতাতত্বের মন্মীুবাদ ) 
উপক্তমণিকা। | 


শীত! মহাভাবতেব অংশ । ভাবতেব সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিস্বৃত হইলে ইহা 
গানভীরধ্য ও মাধুর্যা বুঝা যায় না । এই পবিত্র বন্বদ্ধ বক্ষা। করিবার জন্যই মহাঁ- 
মুনি ব্যাস গীতাকে ভারতের যথা স্থানেই সন্নিবেশিত কবিয়াছেন। অর্জুন ও 
কুষ্ণেব যথার্থ অবস্থা অবগত না হইলে কখনই রুষ্ণেব উপদেশাবলীর মর্শ 
অবধারণ কব! ধায় না। 

অর্জুন ভাবতে নানাস্থানে নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বিবাট 
পর্বে এই সমপ্ত নামের উৎপত্তি নির্দেশ কবা আছে। অজ্জুনেব একটি প্রচ্ছর 
নাম দেখা যায়, নর (সাধারণ মন্ুত্য )। এই সাধাবণ জাতিবাচক নামে অঞ্জুন 
কেন অভিহিত হইলেন তাহা একটি চিন্তাব বিষয়। 

এই পনর” নাম হইতেই আমবা৷ গীতাব সহিত ভাবতেব ও অঞ্জুনেব সহিত 
রুষ্েের সম্পর্ক বুঝিতে পাবি। ব্যাস অজ্জুন অথে সাধাবণ মনুষ্য বুঝিয়াছেন। 
অর্জুন জীবাত্ম! ও কৃষ্ণ পবরাত্বা। কেহ কেহ বলেন যে যুদ্ধ ক্ষেত্র তত্বশিক্ষা 
দানের স্থান নহে, ইহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র। গভীব চিন্তা কবিলে এই ভাব 
অপনীত হইয়া কুরুক্ষেত্রই এন্প উপদেশেব যথার্থ স্থান বলিয়া বোধ হয়। 
ধ্রতিহাসিক কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম ছইটি বাঁজব'শেব বিবাদ মাত্র । কিন্তু দার্শনিক 
ভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কর্মক্ষেত্রে মানবাতঝ্মাৰ সহিত নিকষ্ট প্রবৃত্তি সকলের প্রচণ্ড 
সংগ্রাম। মানব সংসাবে প্রবল প্রবৃত্বিনিচয়েব সম্মুথবর্তী, হইয়া আপনার 
অক্ষমতা উপলক্ি করিয়া! হতাশ্বাসে মলিন হয়। নবীন সাঁধকেব ত কথাই নাই," 
বলবান প্রবৃত্তি অনেক সমষে শান্ত সমুদ্র সদৃশ মহাধোগীরও অস্তঃকরণ পাপের 
ভীষণ ঝাটকার তরঙ্গার়িত ও ক্ষু্ধ করে । * যে সমস্ত প্রবৃত্তি সংসারের সমস্ত 
প্রিয় কন্ত ও প্রিয় ব্যক্তিতে জড়িত হইয়া! জন্মে জন্মে সাথী হইয়৷ আসিয়াছে 


টিটি সি টি নি রি টির তি টির 
* গুত রাওয়ের মতে অর্জুনের হতাশভাব প্রবৃদ্ধি ত্যাগের কল। 
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তাহাদের সে প্রীণম্পর্শী মমতা কি সহজে বিরাঁগে পরিণত হয়? সেই বহু 
কালের ঘনিষ্ঠতা কি সহজে ত্যাগ করা যায়? প্রবৃত্তির নিধন কি উচ্চতর 
সাধনরূপে আলোকেব প্রথমাবস্থায় ক্ষীণ জ্যোতি নির্বাপিত করিতে সক্ষম নহে? 
এই সমস্ত প্রবৃত্তি ত্যাগ কবিলে সাধকেব জীবন মরুময় বোধ হয় কাবণ, 
প্রবৃত্বিই জীবনেব অবলম্বন । যতক্ষণ প্রবৃত্তি অপেক্ষ! কিছু সুদৃঢ়তব আশ্রয় না 
পাওয়া যায় ততক্ষণ উপস্থিত বস্ত্র ত্যাগ কবিতে সহজে কেহ সম্মত হয় না। 
আবাৰ প্রবৃত্তি ত্যাগ না৷ কবিলেও অপব আশ্রয় পাওয়া দুরূহ সেই জন্য 
প্রবৃত্তি তাগেব সময় এরূপ ছুর্র্িষহ মোহ উপস্থিত হয়। 

এই গভীব হুত্তাশেব সহিত সংগ্রাম না কৰিলে উন্নতিব পথে অগ্রনব €ওয়া 
যায় না। পণ্ডিতবব মিলেব আত্মজীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এক 
সময়ে তাহাবও ঠিক এইরূপ মনেব অবস্থা হইয়াছিল। মিল একজন প্রধান 
বৈশ্লেষিক দর্শনকাব। তিনি বিস্তৃত ভাবে মানসিক প্রক্রিয়া সমূহের বিশ্লেষণ 
কবিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন-_ণ্যাহ! ববাঁবব অবিশ্বাস কবিতাম এখন 
দেখিলাম তাহা ষথার্থ। অন্ত প্রকাব মানমিক কার্ধ্য না কবিয়া কেবল 
বিশ্লেষণ কাষ্যে ব্যাপৃত থাকিলে ভাব সমুহ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পবিশেষে 
এমন হইল যে, কোন প্রকাৰ আমোদই আমার ভাল লাগিত না।” 

এই সময়ে মিলেব মনে যে এক গভীব নিবাঁশাব ছা'য়। আসিয়া পড়িল তাহ! 
বুবর্ষ ধরিয়া অপগত হয় নাই। মিল মনঃপীডায় অস্থিব হইয়া পড়িলেন। 
স্ারীবিক পীডাব উপপুক্ত বৈদ্য ও উপযুক্ত ওঁষধ সহঞ্জপ্রাপ্য কিন্ত মানসিক 
পীড়াব ওুঁষধ ও নৈছ্/ সহজে পাওয়া যায় না । যাহা হউক, মিলকে চিরদিন কষ্ট 
পাইতে হয় নাই। কবিবব ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থের প্রকৃতি ও মানবজীবনের সহিত 
সহান্ুৃতৃতিপুর্ণ কবিতা পাঠ কবিয়া তাহাব মনের এরূপ অবস্থা দুর হয়। ন্তিনি 
লিধিতেছেন-_“ওয়ার্ডস্ওয়ার্থেব কবিতাই আমার মনের তমোময় ভাব অবসান 
করিয়! চিবস্থায়ী আনন্দেব উৎন খুলিয়া দিয়াঁছিল।” সাঁধকেব উচ্চ সংকল্পেব 
জন্য প্রবৃত্তি পরিত্যাগেব সময়ে এইরূপই হইয্া থাকে। 

গীতাব প্রারস্তে অঙ্জুনের মনের অবস্থা এইরূপ। শঙ্রুপক্ষীয় আত্মীয় 
স্বজন ধ্বংসে তাহার কেমন অনিচ্ছা হইতে লাগিল। তিন্নি স্বভাবতঃই এক্প 
কাধ্য হইতে বিচলিত হইলেন । 


আষাঢ় । গীতাতত্ব। ১১৫ 
অঙ্জুন যেরূপ উচ্চ কার্যের জন্য শক্র ধ্বংস করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন 
আমর! সেইরূপ উচ্চ সাধনায় জন্য প্রবৃত্তি নাশ করিতে আদিষ্ট হইতেছি। 
প্রবৃত্তির অস্তিত্বই যে" পৌোষাবহ তাহা নহে। তাহাদের ক্ষমতা নাশই 
প্রয়োজনীয় । অর্জুনের অবস্থা নবীন শিক্ষার্থীব ন্যায়। গুরু যেরূপ শ্রিক্ষার 
পূর্বে শিষ্যের মনের অবস্থা জানিয়া মন প্রস্তত করিয়! লন (কারণ মন প্রস্তত 
ন! হইলে যথার্থ শিক্ষা সম্ভব নহে ) সেইবপ গীতায় উপদেশ ছ্বাব! কৃষ্ণ গুরুত্ূপে 
শিশ্ অর্জুনের মন প্রস্তুত করিতেছেন। 
গীতা গুরুশিষ্য সম্বাদ। শিষ্য জগতেব ভোগাভিলাষ ও উচ্চাশ। ত্যাগ 
কবিতে গ্রস্তত। কিন্ত ভাবিতেছে এই সমস্ত ত্যাগ কবিলে জীবনের আবশ্যকতা 
কি? চেষ্টা কবিবার জন্য কি অবশিষ্ট থাকিবে? উপস্থিত ঘাহা আছে তাহা 
অপেক্ষ। ভাল কি হইবে? তাহ! যদি ন। হয় ভবে বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের 
ফলকি? কৃষ্ণ এই সমস্ত মীমাংস। কবিয়া জীবনে উচ্চ কর্তব্য ও আদর্শ 
নির্দেশ কবিয়া দিতেছেন। 
শীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত । অধ্যায়গুলি এক হৃত্রে বন্ধ, কোনটিকে 
বাদ দিলে অপরটিশ্থাকে না। প্রত্যেক অধ্যায়েই মানবজীবনেৰ এক একটি 
অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে । পাঠক গীতায় অনাবস্তফ পুনরুক্তি দেখিতে পাইবেন। 
ব্যাস মনে কোন একটি বিষয় দৃঢ়বপে অঙ্কিত করিবার জন্য পুনক্কক্তি ভাল 
বাসিতেন। আরও একটি কারণ, ব্যাস ভাবতেব প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মত 
হইতে প্ররুতিব বিভিন্ন অবস্থা দেখাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে গীতার 
নীতিশিক্ষণ সর্বসাধারণের উপযোগী নহে । কাবণ, যদি নকলেই গীতার নিষ্দিট 
পথ অবলঘ্বন করে, ত্বাহা হইলে জগতেব উন্নতি আজই রোধ হুইয়! যায়। 
নিঃসন্দেহ গীতার শিক্ষা কতকগুলি লোকেব উপকাবে আসিতে পাবে কিন্তু ইহা 
সার্বভৌমিক শিক্ষা হইতেই পারে ন!। কিন্তু ইন্থাভ্রম। গীতা নির্দিষ্ট পথ 
বথার্থরূপে অবধাবণ না কবাব দরুণ এইবপ ত্রমে পতিত হইতে হয়। গীতায় 
কর্তব্য ত্যাগ করিতে বলিতেছে না। যদি এবপ শিক্ষা গীতায় 'থাকিত তাহ! 
হইলে নিশ্চয়ই ইহা,সাধাবণেক উপকারে আ[িত না, কারণ, অধিকাংশ লোক ই 
সামাজিক বাঁ পারিঞ্ধঠরিক কর্তব্য ত্যাগে সম্মত নহে। কিন্তু কষ স্পষ্টই 
বলিতেছেন সংসা'ব ত্যাগ করিছে হইবে না, বাসন! ত্যাগ কৰ | বাসন! ত্যাগই 
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উচ্চ সাধনাব নূল। বনে যাইলে কি হুইবে, যদি বনে-যাইয়া গৃহস্খনালসায় 
ব্যাকুল হও। মনে ইচ্ছা হইতেছে এনূপ হইলে ভাল হুর তখন প্রকৃত ত্যাগ 
অসম্ভব | শ্রীকৃঞ্ঃ সেই জন্যই শিক্ষা দিতেছেন যে, গ্ৃহত্যাগ অপেক্ষা বাসনা- 
ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। মানবে কর্তব্যপালনই প্রথম শু প্রধান কর্তবা।' প্রীকৃষ্ণ 
বলিতেছেন যে, কর্তবাবোধে কাধ্য কব! এক আব চিত প্রাৰলা, সুখ বা বাসনার 
দ্বাব৷ উত্তেজিত হইয়! কীর্যয কৰ1 আর এক । জীবন স্বানের সাধারণ নিয়ম 
সমৃহেব ব্যতায় না কবিয়াও মানসিক শক্তি সকলের যথেষ্ট উগ্নতি করিবার 
ক্ষমতা মান্ুষেব আছে। মাস্্য বাসন! ও সুখের আজ্ঞাকারী দাস হইয়! থাকিবে 
ইহা কোন ধর্মেবই শিক্ষা নহে। সংসাব ত্যাগ করিয়৷ সন্যাস অবলম্বন করাও 
সকল ধর্মে শিক্ষা! দেয় না । * 

কেহু কেহ বলেন যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এই সন্ন্যাসাশ্রদ্দের ব্যবস্থা! করিয়া 
সাধারণ সংসারী ব্যক্তির পীবন উপায়হীন করিয়াছে। এ যুক্তিটি ত্রমাত্মক | 
কারণ এই ছুই ধশ্ম বাহাকর্ট অপেক্ষা সাধকের মনের অবস্থার দিকে অধিক 
লক্ষ্য রাখে । 
_. কেহ কেহ বলেন যে কৃষ্ণ অজ্জুনকে “আমাকে উপামনা কর” ইত্যাদি 
কথায় সপ্তণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বলিতেছেন । এ যুক্তিও ঠিক নহে। 
কারণ, যদিও কৃষ্ণ আপনাকে পরঞওর্ষ বলিতেছেন তথাপি তিনি ঈশ্বর হইতে 
ভিন্ন নহনে। ঈশ্বর আপনাকে পরব্রহ্ম বণিতে পারেন, কারণ, পরব্রন্দধে ও 
ঈশ্বরে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। খুষ্ট প্রভৃতি ভগবানের সকল সম্ভানেরাই 
আপনাকে পরম পিতার সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কষ পরব্রন্ধে 
আছেন। পরব্রহ্ধ সর্ধংভূতে আছেন। এইরূপে কৃষ্ণ ব্রহ্ম চৈতন্তে আমি সর্ব- 
ভূতে আছি ইত্যাদি বলিতে পারেন। ঈশ্বর পরব্রন্ষের প্রকাশ বলিয়া এই 
সমস্ত কথ! বলিতে পারেন এবং গুণও অবলম্বন করিতে পারেন। এই জন্তই 
কৃষ্ণ মুক্তি পাইবার অন্ত অঞ্জুনকে তাহার নিঞ্জেরই মহান্‌ আত্মাকে উপাসন। 





নীতা জীবের আরম ও চরম ও ঈব সাহাঘয কি প্রকারে জীব যুক্তি লাভ করে 
দৃমস্তই বর্িতি আছে। জীবাত্ার উৎপত্তি, স্থিতি ও মুক্তি প্রভৃতির সমস্ত জ্ঞানই শীতায় 
পাওয়াঁধাষ। 


আধাঢ শীতাতিত্ব। ১১৭ 


করিতে বঙ্ধিতেছেন। .পরহন্ধ যেরূপ কুফর আত্ম। সেইরূপ অর্জুনেরও 
আত্ম!) অর্জুন তাহা জানেন ন1 সেই জন্তই অর্জুন ঈশ্বর নছেন। 'আায্মোপা-. 
সনাই ব্রন্মোপালনী। আত্মনির্ভরই মুক্তির সেতু । 'এরূপ উপুলন৷ কখন_স্ডণ 
ব্রন্মের উপাধল। হইতে পারে নখ । 

“ সাংখ্দর্শন বিষয়ে ্রকষেেব মত আর একটি উল্লেখ যোগা বির়। 
বর্তমান সাংখ্য সুত্রজি মহধি কপিল প্রণীত বলিয়া ধর! হয় কিন্ত 
শক্রাচার্ধ্য প্রস্ৃতি পঙ্ডিতগণ এই স্থত্রগুলিকে অপর কোন কপিলের প্রণীত 
“বলেন । কারণ, তাহাদের ষতে এই স্থঞ্জ সমূহে কপিখের প্রকৃত মত দেখিতে 
পাওয়া বায় না। যথার্গ সাংখ্যদর্শন পিখাগোরস্‌ প্রনীত সাংখ্যদর্শন ও 
চালভিয়ার সাংখ্যদর্শন প্রায় একরূপ। কতকগুলি সহঙ্জ সংখ্যা সুজ দ্বার! 
স্বভাবের কয়েকটি রহ্ন্তময় শক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। যথার্থ দাংখ্য স্থজ 
পাওয়া যান না বটে কিন্ধু ইহার অস্তিত্ব খুবই সম্ভব। প্রচলিত- সাংখাদর্শনে 
ভূত লমূহের পরিণতি ও মিশ্রণে কি প্রকারের তত্ব সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে 
তাহ! ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যাস ন)। ীকৃষণ কহিতেছেন যে, লয়তত্ৰ 
উপযুক্ধরূপে তুৰিত্তে পারিলে হুটযোগ, রাজযোগ ও সাংখ্য দর্শমে কোন প্রভেদ 
দেখা যায় না। ূ 

পণ্ডিতের খুটিকতক কাধ্যকে কন্ম সংজ্ঞা দিপ্লাছেন। ইহ! দার্শনিক 
মত নহে। শ্রীরুঞ্ষ সৎ ব। অসৎ কার্ধ্য বা চিন্তা সমন্তকেই বর্ম আখ্য। 
প্রদান করেন। - 
পাঠক গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শিক্ষা পৃথকভাবে কুবিতে পারিলে 
তত্ববিদ্দিগের কল্িত ঈশ্বর ও মানবাস্মার যথার্থ অবস্থ$ বুঝিতে পারিবেন। 
প্রত্যেক দর্শনের গুড়তম তত্বই গীতায় সঙ্লিবেশিত রহিয়াছে । কৃষ্ণ অঙ্জুনকে 
আপাততঃ শ্বতস্তবৎ উপলব্ধ তাহার অস্তনিহিত শক্তির বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দান 
করিয়। মন হইতে গন্ভীর হতাশ দূর করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। 
কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইলেন “আমি ইহা করিতেছি” বা “ভামি ইহ] 
৪ করতেছি না ইহা একটি সঙ্ছাত্রম। আমিত্ব একটি ত্রযে্ৎপন্ধ কাল্পনিক 
পঙ্জার্থ। তৎপরে বুঝাইয়াছেন যে, এই ভ্রমাত্মবক- আমিত্ব কাপ মিলে .একটি 
বার্থ আমিত্ব পাওয়া ফ্বার যাহার সছিত ঈশ্বরতের নিফর্ট সন্বন্ধ। তুৎপরে 





১১৮ পৃস্থা। [ ১৩১৬ 


বলিলেন যে, এই ঈশ্বরত্ধে ও"-পয়বক্ষর্ত কিন্তু স্বরূপতঃ পার্থক্য নাই। 
প্রথম একাদশ বা দ্বাদশ অধ্যায়ে বখন অর্জুনকে এইটুকু বুঝীউলেন, তখন 
অন্জুন্নের মন হইতে অনেকটা এর চণিয়া গেল । 

পববর্তী অধ্যায় দমূহে কৃষ্ণ অজ্জুনকে তাহার 'উদ্েশ্থ স্থির করিবার অন্য 
উপদেশ দিয়াছেন, কি প্রকারে প্রকৃতি অস্তনিছিত গুঠসকল হইতে জগতের 
উৎপত্তি হইল তাহা ও বুঝা ইয়াছেন। 

গীতা সম্বন্ধে আর একটি বড় আশ্চর্য বিষয় আছে। অষ্টাদশ সংখ্যাটি 
মহাভারতে অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে । মহাভারতে ১৮টি পর্ব জাছে। 
দৈস্তদল ১৮ অক্ষোছিণীতে বিভক্ত । যুদ্ধ ১৮ দিন স্থায়ী, গীত] ১৮ মধ্যাকে 
সম্পূর্ণ । বোধ হয় এই সংখ্যাটির সহিত অঙ্ছুনের কোন রহস্তদয় সম্পর্ক 
আছে। অর্জুন নররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পরব্রঙ্ম নানা ঈশ্বররূপে 
প্রকাশিত হন। কৃষ্ণ বোধ হয় অষ্টাদশ ঈশ্বর। তীঙার ভগিনীব সহিত 
অবদুনের বিবাহ ঈশ্বরের জ্যোতির দহিত মানবাত্বার সম্বন্ধ জ্ঞাপন! করি- 
তেছে। আর একটি কথা, কৃষ্ণ কখন অর্জুনের হুইয়! যুদ্ধ. করেন নাই, তিনি 
অর্জ্ানর সারণীই হইয়াছিলেন। তাহার বদ্ধু ওমন্ত্রীছিলেন। ইহা'হইতে 
বেশ বুঝ যাইতেছে যে, মানব নিজেই সংগ্রাম করিয়া! নিজের পথ পাগিষ্কার 
করিবে। যথার্থ ই পথে অগ্রসর হইলে পরমাত্মার নিকট হইতে সাং ঘা 
পাইবে। 

শ্রীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ। 


রি সুবিধার জন্ত আমি একেবারে [1121)0710115171701115কে ঈশ্বয়তব করিয়াছি, ইহাতে € 
অর্থের কোন গাক্মযোগ হয় নাই। মানুষ বাস্তবিকই ঈশ্বর, সেই জন্য এই গোলযোগ পূর্চ 
আমিত্ব বাদ দিলে ঈশ্বরত্ব আসিবারই কখ1| 





আধষাচ় ] প্্রতাত্বার মমতা! 2১১৯ 


প্রেতাত্বার মৃমত]। 

আমাদিগের একটা জ্ঞাতি কপ্তা আছে, তাহার নাম “নিলা”, সম্পর্কে 
সে আমার ত্রাতুন্পৃ্ী। নির্খল। "অলনদিন হুইল শশ্ুরালয় হইতে আসিয়াছে । 
তাহার আকৃতি প্রক্ীতি বড় কয়নীদ। হাসি তিন্ন কথা কৃহিতে জানিত না। 
গৃহকর্ধেও সে বড় স্থনিপুণা । পনের বৎসবেব মেয়েব এত “কথ দৃষ্ হয়না। 

“একদিন ক্লাত্রিতে, আমব| আহারাদি করিয়া “শয়নে পঞ্পনাভ কবিতে 
যাইতেছি এমন সময় নিশা, ভাহাদিগেব বাটাতে বিকট চীৎকার করিয়া 
উঁিল। . শব শুনিয়া আমবা অন্তর শঙ্কাদি লইয়$ বাটীব বাহিব হুইয়! পড়িলাম । 
ঘটনাস্থলে গিয়। দেখিলাম- নির্মল! কাপিতেছে, ও বিক্কৃতম্ববে ঘটনাটি ব্যক্ত 
করিতেছে । * আমাকে দেখিয়া বলিল--“কাকা ! কে যেন আমাকে ধরিতে 
আ'সিতেছিল্র । মেয়েটাব একটু শ্রীসৌন্দর্য আছে বলিয়া! প্রথমে কুধাবণা হুঈল। 
মনে করিলাম কোন হুষ্টলেটক অস্দভি রায়ে তাহাকে আক্রমণ করিতে আস্িতে- 
ছিল, কিন্তু ধন শুনিলাম দৃষ্ট বাক্তিকে জ্ীলোক বলিয়! নির্মলার বেশ ধারণা 
হইতেছে, তখন আব সে ধাবণা স্থান পাইল না। যাহাহউক, আমর! বাটার 
চারিদিক “অপ্সি.গুলি” বিশেষ করিয়। খুঁজিলাম | এইবাব নির্ধ্ার ভ্রুকতা শ্রীমাম 
পশুপতি বাবালী ঘবেব.থিল খুলিম্না বাছিব হইলেন,ভাহার এত দাহয় যে এতক্ষণ 
সে গৃহে অর্গল বন্ধ করিয়া! পিতার ধনসসম্পত্তি বক্ষাব উপায় করিতেছিল। প্মই 
সকল যুবকই আবার ভার উদ্ধার কুবিবে ! পোঁড়াকপাঙ্গ আঁর কাহাকে বলে ? 

অনেকক্ষণ অনুসন্ধানে পব আমাদেব মনে হুইল- ইহা মানুষেব কার্ধ্য 
নহে। বোধ হয় কোন প্রেত এইরূপ ভাবে অভিভূত হইযাছিলণ অক্পদিন হইল 
আমারে অন্ত জ্ঞাতি সম্পকীয়, একজন জত্মীয়া সম্পর্কে জেঠাই তমা) মৃত 
হইয়াছিলেন, তিনি নির্মল্যকে বড় যন্্ু কবিতেন। অক্পবয়সে মাতৃহীন হইয়াছে বলিয়া 
নির্শল৷ 'শ্রভৃতিকে ক্মামরা' সকলেই ভাল ঝসি, তাহাব পিতার ছুর্যবহারে এক্ষণে 
কার্যে তাহা দেঁগধাইতে ম! পারিলেও আমাদেব আস্তরিক টান যায় নাই। ঘাহা- 
হউক, অতঃগর ধর্থাস্থীনে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বল দেখি নির্শল 1-_প্লোফটা, 
বাড়ীর কাহার মত্ত ! সে-ব্লিল--ঠিক যেন ও বাড়ীন্ব দিদির (মৃত জেঠই মাতার 


মত) তখন্র আর বুঝিতে, বাঁকি রহিল না যে ঠাহারই প্রেতাস্া সহ তলিতৈ না 
পারিয়। নির্ঘ্লাকে দেখা দিয়াছিলেন। 


৯২৪, 'স্পস্1 ৃঁ ১৩১ 


পেঁচো -চোয়ালে। 


ছিন্দুদিগের গ্রান্য বৃদ্ধাগণ '“পেঁচো চোয়াঁলে” নামক *এঁক প্রকার প্রেতের 
অস্তিত্ব স্বীকাব করেন। এই প্রেত অচির-প্রস্থত সম্তান তিক নই করিয়া 
থাকে। ইহার দৃষ্টি পড়িলে শিশু দিন দিন শীর্গ হইতে থাকে এবং জনমগ্রহণের 
অত্যন্লদিন মধেই লীলাসম্ববণ কবিয়। থাকে মামার পুর্বে এই প্রেতের অন্তত 
বিষয়ে আদৌ বিশ্বাস ছিলনা, কিন্তু প্রায় ৮ বসব পূর্বের একটা ঘটনা. দেখিয়া 
' সে সংশয় হবীভুত হইয়াছে । _ 

যে সময়েব কথা হইতেছে সেই সময়ে আমার বাটাতে একন্বন আত্মীয় 
স্ত্রীলোক গর্ভবতী ছিলেন ৷ একদিন বাত্রি প্রায় ১০টার সময় তিনি প্রাঙ্গপ 
দবিয়। যাইতে যাইতে আমাদিগেব অভ্ঞাতসাবে একটা অলৌকিক দস্তা. দেখিয়। 
চীৎকাব কবিয়৷ উঠিলেন ; আমবা সকলেই ঘটনাস্থলে ত্ববিত বেগে উপস্থিত 
হইলে আত্মীয় ভীতিবিহবল কণে বঙগিয়া উঠিলেন একজন কে পশ্চিম দিকস্থ 
প্োকানেব (ক্ষুদ্র প্রাচীরের ) উপর ফীঁডাইয়। ছিল। তাহার শরীর "শীর্ণ; 
মাথান্ন আকাড়া চুল। 

তাছাৰ কথা শুনিয়া আমবা বাটীব বাহির হই চারিদিক ঘেরাও করিয়া 
ফেলিলাম, এবং সেই 'প্রাচীরটাব নিয়দেশ তন তন করিয়া অনুসন্ধান কবিলাম, 
মনে করিয়াছিলাম বাটাতে চোর আসিতেছিলণ যখনএইরুপ ভাবের অন্তম্ধাম, 
চলিতেছে তখন একজন প্রবীণ বাক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন__. 
তোমবা পাগল হইয়াছ। লোক জাগবিত থাকিতে বাটীতে কঙ্ছন ফি চৌৰ 
প্রবেশ ক্রে।? $ সকল উপদেব্তাব কার্ধ্য! পএ্রক্ষণে উহাকে (আত্মীয়াকে), ভাল 
-কবচ ধাবণ করাইবার ব্যবস্থা কৰ। নচেৎ গর্ভস্থ শিশু টিকিবে কিন্] দর্জেহ। 

ৃয্ণের কথায় আমরা অনুসন্ধান হইতে নিরন্ত হইলীফ। যা সঈলে সেই 
আত্মীয় একটা পুত্র সন্তান প্রসব কবিলেন। সী, যেন কাতকালের রোগী 
শীর্ণ বিদীর্ণ । তখন আমাদের সেই পুর্বব.কথা হনে পড়িল্‌এ, দেখিতে দেখিতে 
অল্পদিনের মধ্যে সন্তান বৈসদৃশাক্কতি হইয়া ভবধাঁম ছাড়ি ধা |». সকলেই 
বলিল্‌ পেঁচো চোয়ালের নিগ্রহে এইকবপ পরিক্াছে। 


জীর়ীজ্রুষার ।ব্ব্তীর্থ। 
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মণ-নতু-মাল|। 
282 
( প্রশ্নোভরাকারে ) 
১ 
অতল্গ গভীর ভব-জলপিবু 
মাঝারে মগন হতেছি হাক্গ! 
কাহার শরণ করিব গ্রহণ ?-_ 
তন হপ্রি-পদ-কমল-নার। 
্‌ 
বন্ধন কিসে? বিষবেব বিষে ১ 
মুকতি ?--বিষন্ব-বিবাগোদয়ে ॥ 
নরক গতীব ?-- আপন শরীর) 
'্ববগ ?--কামনা-বাপনা কয়ে । 








১২২ 


পন্থা । 
০ 
সংদার হরে, মোক্ষ বিতরে 
কি ভবে?-_সরবে আপন বোধ ; 
কে নরক-্বাবী ?-- কামনা-কুমাঁরী ) 


কে স্বরগ-দূত ?-_-অকামক্রোধ। 
৪ 


কে সুখ-শায়িত 1 সমাধি-স্থিত ) 
কেব! জাগবিত ?-_বিবেকী ভবে 
শত্র ভৃতলে ?-- ইন্জরিয়দলে ; 


মিত্র ?--তাহারা বিজিত যবে। 
৫ 


দরিদ্র কেবা! ?-. অতৃপ্ত যেবা $ 
ধনী?--সম্তোষ হৃদয়ে যদি ) 
কে মৃত ভুবনে ?__ উদ্যম-হীনে) 


অমৃত 1--সুখদা নিরাঁশা-নদী । 


ঙ 


শৃঙ্খল খান্‌?-- মমতাভিমান ; 
স্থুরা-মন্তত। কে আনে ?--নাবী ; 
মোহান্ধ কে! ?-_ কামাতুর যেবা) 


মরণ ?-_তৃবনে অধশ যাঁরি। 
৭ 
কে গুরু বিছিত ?-- কহে যেবা। হিত) 
শিষ্য কে ভবে 1--গুরু যে ভজে ; 
ব্যাধি কি মহীতে ?-- ভ্রমণ যোনিতে ) 
গঁষধধ ?-যবে বিচারে মজে । 
৮ 
ভূষণের সার ?-- শীল আপনার 5 
তীর্থ পরম ?--বিমল মন ) 


[ ১৩১৬ 


আবণ | 


মনি-রত্র-মালা। 


কি হেয় নরক 1 কান্ত।-কনক ; 
কি শুনিব ?--বেদ, গুরু যা কন। 
৯ 
বঙ্গ-মিলন ঘটে কি কারণ ?-- 
সাধুসঙ্গতি, বিচার-দান ; 
কে সাধু ?--ম্ববশ, বিষয়-বিরষ» 
“জীব শিব যাঁর হয়েছে জ্ঞান। 
তর 
জর কি দেহীর ?-- চিন্ত। গভীর 
মূর্খ কে ভবে ?__বিবেকহীন ; 
প্রিয় কি করম ?-* আত্ম-মাঁধন ॥ 
করে কি মোহিত ?-_অথোষ বীণ,। 
১১ 
বিগ্কার বল ?-" ব্রহ্ম কেবল? 
কে মুঢ় £-ষে রহে বিচার বিনে; 
লাভ কি ব্ধানে ?- আত্মার জ্ঞানে ; 
জগ-জমী কেঝ ?-_-মন যে জিলে। 
১২ 
কে বটে মহীর বীর হতে বীর ?-_ 
যে নহে ব্যধিত মনোজ-বাণে 
প্রা কে ধীর ?__ যে নহে অধীর 
কটাক্ষ ধবে ললন| হানে । 
১৩ 
বিষাঁদপি বিষ? বিষয়ের বিষ ? 
কে ছুখী 1--বিষয়ে মমত! যার) 
ধন কে নর? পরহিত ধর? 
পুজিত 1--যে পুজে আপন সার। 


১২৩ 


১৯২3 


পশ্থা। | [১৩১৬ 


১৪ 
বিজ্ঞ কে ভবে ?-- সংগাবাহবে 
নাবী-পিশাঁচীব যে নহে বশ; 
কি সে শৃঙ্খল? রমণী চপল 
ব্রত কি ভুবনে ?--দীনতা-বস | 
১৫ 
ভূবন ভিতবে কি ন বুঝে নরে ?-- 
নাঁবীব চৰিত, নাবাব মন , 
কিসেব পিপাস! ঘুচে না সহসা ?-- 
আশার তিম্াসা নিবিভ, ঘন! 
১৬ 
কে লঘু ভুবনে ?-- যাচক যেজনে; 
গুক ?--ব|চকত] নাহিক যাঁর , 
সফল জনন ?-- না হ'লে জনম; 
মৃত্যু সফল ?-_-মব্ণ প[ব। 
১৭ 
মুক ?-যে না কয় সত্য বচন; 
বধিব?-_-না গুনে সারুর বাণী; 
কি সুখ ত্যাজয। ?-- বমণী-চধ।1, 
বিশ্বাস ?-লাহি নালীতে জানি। 
১৮ 
কি নহে তৃপ্ত 27 ্রাশা দৃপ্ত ? 
ছুখুল কিব! ৪-মমতা। জনে ) 
মোক্ষ কি নাশে 2 মনেব বিনাঁশে , 
অভগ্ক কখন *৮_যোচন-ক্ষণে। 
১৯ 
কালগতে যবে কালাগত হবে, 


কি উপায় তবে কবিবে লোক ?-- 


শআাবণ ] 


মনি-রত্ব-মাল|। 


শ্মবিবে তখন বাণী-কায়-মন 
কাল-নাশিনীবে, ঘুচিবে শোক। 
হও 
আস্ত শোভন ?-- বিছ্যা-কিব্ণ ; 
ভূতছিতকর ?-_কেবলি সত্য ঃ 
দেয় কি ভূবনে ?__ অভয় জীবনে; 
উপাশ্ত ?--গুরু, দেবতা, বৃদ্ধ। 
২১ 
দৃস্থ্য বাহাবা ?- কুবানন! যারা; 
"কে সভা-শোভন ?--সুবিদ্ঞ। যাব; 
সুখদা জননী £- সুবিপ্ত! গণি 
কিনা টুটে দানে ?--স্থবিদ্যা যার। 
২২ 
ভীভির কারণ ?-_- এ ভব-কাঁনম, 
লোঁক-অপবাঁদ কারণ মার 
বন্ধ কে হয় ?-_ বিপদাশ্রয়; 
কে পিতা ?--জনক, পালক আর। 
২৩ 
কি সুখ লভিলে হৃখ-শেষ মিলে ?- 
আনন্দ ঘন কারণালয় 
কি জানিলে আর না রহে জানার ?- 
বর্গ সকল ভূবনময়। 
২৪ 
দুর্লভ কিবা বূজনী ও দিব ?-_ 
সন্গুর আর সাধুর সঙ্গ? 
কিবা দুষ্কর ?--. মায়া মোহকর ; 
ছজ্জয় কিবা! ?--মদন-রঙ্গ 


১২৬ 


পন্থা । 


২৫ 
কে পণ্ড ভুবনে ?--» যেঝ। নাহি জানে 
আপনি নহেক আপন ছাড়া ; 
বিষ স্ুধ। সম 1 নারী মনোরম 
সখা সম অবি ?--তহুজ যাঁর! । 
২৬ 
ক্ষণ প্রভাধিক কি ভবে ক্ষণিক ?-- 
ধন-যৌবন-জীবন-জন; 
দান সার কবে? ল্গপাত্রে যবে; 
সাধনার সার 1--অমল মন। 
৭ 
চিন্তব কিবা " বিভাববী দিব ৭. 
মিথ্া ভূবন, আপনি সত্য ) 
করিবকি কাজ ?_, আত্মবিরাজ ; 
কি জানিব ভবে ?--মাপন-তত্ব। 
২৮ 


কঠেতে যার এ বুতন-হাঁৰ 
ছুলিবে, তাহার ভবের ছুথ 
ঘুচিবে, ফুটিবে জ্ঞান-গৌরবে 
আত্ম-ভামুর বিমল মুখ । 


[ ১৩১৬ 


শ্রী্জঙ্গধর রায়চৌধুরী 


শ্রাবণ ] একখানি পত্র । ১২৭ 


শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দু বাবুর 
“চৈতন্য কথায় অদৈতবাঁদ।” 


চৈতন্ত কথার মধ্যে অগ্ৈতবাদের সমালোচনা কবিতে শ্রদ্ধেয় পূরণেন্দুবাবু 
যে অন্তবাত্মক ও সর্বনাশী ছুই প্রকাক্স অদ্বৈতবাদের কথ! বলিয়াছেন, তাহা 
স্প্টরূপে বুঝিতে পারি নাই। অদ্বৈতবাদ অর্থে মোটামুটি এই ধারণা যে জগৎ 
আপাততঃ বহুত্ববাঁচক হইলেও বাস্তবিক পক্ষে একত্ব ভিন্ন উহার কোন সত্বা 
নাই। যদি জগতের মূলে বাস্তবিক এক অখণ্ড অস্থয় জ্ঞান থাকে, তাহা 
হইলে সেই একত্ব জ্ঞানের স্থান হইতে দেখিতে গেলে প্রকাশমান্‌ বহত্বের 
বাস্তবিক সত্ব/ অলীক বলিয়! বোধ হয়। বান্তবিক পক্ষে আপাততঃ বহুত্বের 
জ্ঞান হইলেও সে জ্ঞান ধে অলীক এবং প্রতীয়মান্‌ বহুত্ব যে কোন অভিনব 
প্রকারে মূলগত একত্র পরিণাম বিকাশ বা! ব্যঞ্জক একথা! না স্বীকার করিয়া 
থাকা যায় না। নানাত্বজ্ঞানই মৃত ও একত্জ্ঞানই জীবন। ইহা শ্রুতির 
উপদেশ। তাগবতেও মুলদেশে অবস্থিত ত্বকে পঅবশেষমনৃত বলিয়। 
ইঙ্জিত করায় অন্ত সকল পদার্থ বা সত্ব। যে ক্ষণিক ও মরণধন্মী ইহা! বল 
হুইয়াছে। 

জীবও জগতের মূলে অভেদাত্মক অপরিণামী সত্ব। ন! স্বীকার করিলে সামান্ত 
দর্শনাদি ব্যাপার (৮৮:০৪১6০7 ) সিদ্ধ হয় না। তবে অংশে বাঁ ভাবে জীব 
ও জগতের মিলন হয় তাহ! কি পদার্থ, তাহা! জীব না জগৎ, না এতদৃভয়ের 
অতীত অপরিণামী কোন্‌ তত্ব? যখন জগৎ মুক্তি অবস্থায় জীবে লয় হইতে 
পারে, যখন উভয়েই আবার প্রলম্বকালে ত!গবতোক্ একরস পদার্থে নির্বিশেষে 
লয় হইতে পারে তখন দেই পরমতব্বের দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ অলীক আকাশ- 
কুম্থমব ন! স্বীকার কবিয়া থাক! যায় না। এই একত্ব আছে বলিয়াই লোঁকে 
ধরন্ষচর্য্য, তপস্তা, ধ্যান, ধারণা, ভক্তি ও জ্ঞান প্রভৃতির সাধনা করে, *তবে 
মা্লাবাদের উপর পুর্ণেশ্দুবাবু এত কটাক্ষ করেন কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 
অন্ুুভবাত্ম্ক ও সর্বনাণী অইৈতবাদের গ্রতেদ বুঝিতে পারিলাম না। অস্থতব 
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কবি না করি পবস্পব প্রতিদ্ন্দী জীব ও জগৎ, স্থৃতরাং তাহাদেন ঈশ্ববও যে 
বাস্তবিক পঞ্ষে এক অদ্বযন্ঞানেব ক্ষণিকবিকাশ একথা! বলিলে যে কি সর্বনাশ 
হইল তাহ। বুঝিতে পাবিলাম না। অপপ্ত স্বীকার্ধ্য যে এ কথ! সকলেব জন) নহে। 
যখন জীব অহংকার ত্যাগ কবিতে উদ্যত হইয়াছে,যখন পরমতত্ ভিন্ন অন্ঠ কোন 
ভাবে আর তাহার তৃপ্তি হয় না, তথন তাহাব জন্য শাপ্ধে এই উপদেশ । তুমি 
বাপু, বুঝিতে ন! পার, তোমার ঘদি হাদয়েব শাস্তি ইাতে না হয £তামাব উহ! 
লইবাব আব্শ্রা্ক কি? যদি পাপপুণ্য নাই, ভেদজ্ঞানশীল সাঁধকও পাপপুণ্যের 
অতা'ত একথ। বলিলে পাপপুণ্যেব মধ্যে অবস্থিত মাঁনবকুলের হিভসাধন কর! 
হয়, তবে অহংকারের বিসর্জন করিতে উদ্যত সাধকের নিকট তুমি ও 
আমি নাই, কেবল ব্রদ্ঈই আছে একথা বলিলে কি অপবাঁধ হইল তাহ 
বুঝিতে পারি ন1। 

প্রমাণ তিন প্রকাব সকলেই জানে, তবে শান্তর প্রমাণের বিশেষত্ব এই যে, 
ভন্থাবা জীব হনুভূত সন্ত উপলব্ধি কবিতে পারে। গ্রতাক্ষ প্রমাণে জীব 
আপনার স্থুল সৌপাধিক জ্ঞনেব সাহায্যে জগৎ বুঝিতে চেষ্টা কবে। আমি শর 
বলিয়া বস্ত স্থল বলয়! প্রতীত হয়। আমি স্থঙ্ষ হইলে নস্ত সুক্ষ হইবে । এই গেল 
প্রতাক্ষ। অনুমান প্রমাণে আমরা বস্তব রূপাংশ পরিত্যাগ কবিয়। তাহা 
অভ্যন্তবস্থ স্বভাব, গুণ, শক্তি, ক্রিয়! প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য বাি 'এবং তন্দাবা 
বস্কব বগ্ত্ব উপলব্ধি কবি। কিন্তু অনুমান প্রমাণের গতি ও স্বাভাবিক ৭ 
প্রতাক্ষভাব স্থাপনের দিকে স্থলভাব যদি আমা স্বাভাবিক হয, তাহা হঈলে 
অনুমানের নাহায্যে বস্তব স্থল ভাবই স্থাপিত করি। আমাব দৃষ্টি মনোগয়েব 
দিকে থাকিলে তন্বারা বস্তব মনোময় অস্তিত্ব অনুমান সাহাযো স্থাপিত কবি। 
স্থতরাং বুঝিতে পারা যাঁখ যে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুই প্রমাণই জীবের 
প্বাভাবিক অথচ সৌপ|ধিক অহংজ্ঞানেব উপব পর্যযবপিত। কিন্তু শান্ত প্রমাণে 
আপ্তগণ ভীবেব অনুভবের বহিভূতি, তাহাদের স্ববোধ সংক্রমণ করিবাব জগ্য 
প্রয়োগ করেন। শাস্ত্র বপিলেন প্রন্কৃতিই কর্তা, তুমি কর্তা নহ। শাস্থোক্ত ভাবটা 
আমাব স্বাভাবিক চৈতন্ত কিছুতে গ্রহণ করিতে পাঁবিল না এবং মনে হইশ যে এই 
ভাবটা আমার স্বাভাবিক ভাবের বিপধ্যয়কাবী, স্বাভাবিক ভাবেন বিরোধী । 
কিন্তু তাই বলিয়ই এই উপদেশকে অসংশীন্ত্র বলিতে পারি না, কাবণ শ্রদ্ধার 
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উদয়ে জ্ঞান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে একদিন দেখিতে পাইব যে, কর্তৃত্বাভি- 
মানই ভ্রান্তি। 
মনে হয় অদ্বৈতবাদও এই প্রকাবে ভেদভাবে অবস্থিত অহংকাব ও তন্থারা 
উদ্ভাসিত পৃথক্‌ সত্ব, প্রতিছ্ন্ী জগদ্ভাবকে জ্ঞানের সাহায্যে এক করিয়! 
একত্বে স্থাপন করিতে চেষ্ট। করে; অন্ুুভাবাআ্বক অধৈতবাদীই ক্রমে সাধনার 
পুষ্টির সহিত পৃথক্‌ জগদ্ভাবকে লয় করিয়া! ফেলে । 
শক্করাচার্ধ্য জ্ঞানভাবে অদ্বয়তত্ব স্থাপনা করিয়াছেন বলিয়া কি পূর্ণেন্দুবাবুর 
নিকট অপরাধী? কিন্তু গ্রহলাদও যে অনুভাবাজ্ক অদ্বৈতবাদের উপর ডা- 
ইয়া অগ্নি প্রভৃতির হাঁত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাহ! বিঝুপুরাণে বর্ণিত 
আছে। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবাব সময়ে প্রহ্লাদ দেখিলেন যে, অগ্নিও তাহার 
দেহ প্রকৃতপক্ষে একই ভগবানের আপাততঃ প্রতীয্মান বিভিন্ন ভাবষাত্র। 
তাঁহার সেই সেই অবস্থাঁব জ্ঞান বি্লেবগ কবিলে কি দেখ যায় ? তিনি কি অগ্নিকে 
ভগবান্‌ হইতে অতিবিস্ত পরিণাম বলিয়| দেখিলেন? শনি কি আপনার 
দেহকে চৈতন্যের আধার সুতরাং সচ্চিদানন্দ ভগবান হইতে কথঞ্চিৎ ভাবেও 
পৃথক্‌ বলিয়া! দেখিলেন, ন| তিনি একত্ব জ্ঞানে আপ্লুত হইয়া, মদোন্মত্ত ব্যক্তি 
যেমন পরিহিত বন্তরা্দি দেখিতে পাস্গ না তদ্রপ, দেহ, অগ্থি ও ভগবান্‌ এই তিনের 
মধ্যে একই দেখিতে পাইলেন। তিনি ভেদ দেখেন নাই বলিয়! তাহার মৃত্যু 
হইল না। তাহার মনে যদি পরিণাঁমবাদ থাকিত, তাহা হইলে তাহার দেহ 
নিশ্চয়ই দ্ধ হইত। 
পুর্ণেন্দুবাবু কি বলেন যে আমর! কেবল পুস্তক পাঠ, গবেষণা ও চিন্তার 
সময়ে একত্ব অনুভব করিব, আর কার্যের সময়ে ভেদতাবে অবস্থিত হইব ? যদি 
শঙ্করাচার্য্য ভেদতাবে অবস্থিত হন তবে প্রহ্লাদ অপরাধী নন কেন? যখন নখ 
ছঃখ আমাদের পঙ্গে নিত; হইলেও বাস্তবিক আগমাপারী ও অনিত্য বলিয়। 
গীতায় উক্ত হইলে গীতোক্ত ভাব ষথোক্তভাবে পধুঠুপাঁপন করিতে পারিলে মঙ্গল 
গহয়, তখন পরপীড়নকারী ঘে অপর বাক্তিকে কষ্ট দিয় সখছুঃখ কিছুই নয়ঙবলিয়। 
আপনার ক্ষুদ্র বৃত্তিকে সমর্থন করিতে 'প্রয়াস পাইবে, এই ভয়ে কি নীতোক্ত 
উপদেশ অসংশান্ত্র মায়াবাদ বলিয়া নিন্দা করিব? আমর! যে আবস্থায়েই 
থাকি না কেন, তাহার উপরের ভাবমাত্রই আমাদের অভ্যস্ত ভাবের বিপ্লবকারী 
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বলিয়! মনে হয়। কিন্তু তাহ! হইলেও “মুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভস্তে যুদ্ধ- 
মীদৃশংঃ ) সুখদুঃখ কিছুই নয় শুনিয়া অনেকে ভীত হন যে বুঝি চেষ্টা, প্রত, 
কন সবই গেল। অনেকে মনে করেন, এইজন্তই ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি 
হইতেছে ন।। তাহাবা আরও বলেন যে দয়া, ক্ষমা, ধর্ম জন্মান্তরবাদ ও অনৃষ্ট-_ 
এই সকল তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, হিন্দুজাতি পাশ্চাত্যঞ্াতিদের সহিত 
সমকক্ষ হইতে পাবিতেছে না। একথা সম্পূর্ণ অসত্য । তৃমি আনি, জীব ও 
গণ বদ্ধ ও মুক্ত, প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি ইত্যাদির অলীক ছন্দের মধ্য দিয়। ঘে একরস 
ভগবান্‌ ঝ ব্রন্ধ স্বতঃই স্প্রকাঁশ রহিয়াছেন এবং সেই মন্ুতী সত্তার একরস 
চৈতন্থে তুমি আমি প্রভৃতি সকলই অসার ও অলীক-_-এই উপদেশ অনধিকারীর 
পক্ষে ভ্রমাত্মক বা বিপ্লবকাবী বলিয়া! মনে হইলেও এতন্ারা যে প্রকৃত অধি- 
কারীর পরম মঙ্গল সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 

সুতরাং আমরা পূর্ণেন্ুবাবুর ভাব ভাল করিয়। বুঝিতে পারিলাম ন!। আশ! 
করি, তিনি বিষয়টাব সমাধান করিয়া আমাদের সকলকে খণী করিবেন। উত্তর 


প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি। 
শ্রীহরেনকুষ্ণ বন্ুু। 


কলিকাতা--১৭, ৭, ০৯। 


ঈশ্বর উপাসন!। (ক) 


পুল । পিতা, বাল্যবালাবধি দেখিতেছি আপনি ঈশ্বরপরায়ণ। উপাসন! 
নান। প্রকার হইয়া থাকে । কোন্‌ প্রকার উপাসনাকে আপনি শ্রেষ্ঠ কহেন? 
পিতা । জগতে উপাসন! নানা প্রকারে হইয়া থাকে বটে, কিন্ত সকল 





(ক) বাঙ্গাল! সাহিত্যে ৬প্যারীচরণ মিত্র, ওরফে টে কটাঁদ ঠাকুর বিশেষ পরিচিত | তিনি 
কলিকাতা ব্রহ্মধিদয। সমিতির । 176০১০17108] 8০০19 ) প্রথম সভাপতি ছিলেন। 
একদিশ্ তিনি যেমন সাহিত্যক্ষেত্রের মহাঁরথী ছিলেন, অন্যদিকে তিনি পরলোক তত্ব নম্ঘন্ষেও 
সল্প আলে।চন। করিয়া! ধান নাই । আমরা তাহার হস্তলিপি অনুসন্ধান করিয়। এই প্রবন্ধটি প্রাপ্ত 
হইয়াছি। ইহা অসম্পূর্ণ হইলেও তাহার স্মতিচিহম্বরূপ আমরা এই প্রবন্ধকে জতি আদরে 
পন্থাধ স্থান দিয়াঁছ। আশ। করি, ইহ বঙ্গসাঁহিতসেবীর ও তাহার ভক্তবৃন্দের অতি আদরের 
সামগ্রী হইবে গংসং 


আবণ ] ঈশ্বর উপাসনা । ১৩১ 


উপাসন। ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার। সাকার উপাসনায় 
বহু দেবতার উপাসন! হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ উপাসনাতে ক্রমশঃ নিরাকার 
উপাঁসন। আইসে। নিরাকার বাদী বলিলেই নিরাকার বূদী হয় ন|। নিরাকার 
উপাসনা কবিতে গেলে বিশেষ সাধনা করিতে হইবেক । 

পৃত্র) সে সাধন! কিরূপ হইবে, শাহ! বালতে আজ্ঞা হউক। 

পিতা । অনেক এতদেশীয় ও 1বদেশীগ্ গ্রন্থকারেরা বলেন যে, ঈশ্বর নাই 
ও জ্যষ্টি স্বভাবসিদ্ধ_জনগণের মঙ্গল করাই আমাদিগের কার্য ৷ যাহারা নাস্তিক 
তাহাদিগের সহিত উপাপন! বিষয়ক আলাপ বড আবগ্তক হইতেছে না, কিন্ত 
যাহার। শু আস্তিক তাহার্দিগের পক্ষে ব্রদ্ধ জ্ঞান কি উপাননাতে হইতে পারে, 
তাহা তাহাদিগের জান! কর্তব্য। 

পু । তাহার! কিরূপে এই জ্ঞান লীভ করবে? 

পিতা । আমাদিগের স্থুল শরীবের ভিতরে বিছ্যুতীয় অর্থাৎ সুক্ষ শরীর 
আছে-সেই শরীর আস্মশরীর | সেই হুশ শনীর উদ্দীপন করণ আন 
অভ্যাস এইরূপ করিবে । সম,বিষয় হইতে অস্তরিন্দিয়ের নিগ্রহ । কম,” 
শ্রবণাদি বাহেন্রিয়েব নিবৃত্তি। উপরতি,-_ঈশ্বব, পরলোক ও আন্ম।*চিস্তা। 
তিতিক্ষা,--সহিষুণ,। সমাহিত, শাস্ত অবস্থাতে থাকা; এই সকল অভ্যাস 
করিতে হইবে। এই সুক্ষ শরীরের উদ্দীপন যত হইবে তত পাবলৌকিক 
জ্ঞানের বৃদ্ধি ও ধ্যান শক্কির উচ্চত প্রতীয়মান হইবে। হিন্দু ও অন্যান্ত শান্তে 
লেখে যে, জ্যোতির্খয় বন্ধ জ্যোতিঃ শ্বরূপে আত্মাব অভ্যন্তরে (বরাজিত। জীব 
যদ্ধধি ব্রহ্মজ্যোতিঃ লাভ ন! করে, তদ্বধি অল্রানাবস্থান্ন থাকে । 

পুত্র। আত্ম! শরীরের কোন্‌ স্থানে আছে? 

পিতা। আত্ম! মস্তকের মধাতাগে আছেন। আত্ম! স্বাভাবিক শান্ত ও 
ঈশ্বরের নিরাকার ক্যোতিঃ' শরীরের নান! অঙ্গে বিস্তৃত হওয়াতে আত্ম! বিকাঁর 
প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু মঙ্গলময়ের কপাতে যোগাভ্যাস ও তাহার জ্যোতিঃ ধ্যান 
গ্করিলে এই বিকার ক্রমশঃ লঙ্ন হয় ও জাব শিবত্ব পাইয়া ব্রহ্ম জ্যোতিতে ক্ন্সিপ্ত 
হুইয়। অনস্ত-শক্তিলাভ ও অনস্ত-ব্রহ্গানন্দ উপভোগ করে। আত্মার বিকারের 
নাশ পায়। কেহ কহে বিক্ষেপ, কেহ কহে অসৎ, অমূস ও মতাময়, কেহ কহে 
কোস। কেছ কহে প্রক্কৃতি ও কেহ কহে অনাস্রা। 


১৩২ পন্থা । [ ১৩১৬ 


পু্র। শরীরের কোন কোন স্থানে বৈকারিক আত্মা ওকি কি আকারে 
প্রকাশ হয়? 

পিতা । মস্তকের উপরের খুলির মধ্যভাগকে ব্রন্ধরন্ধ, বলে. সেই স্থান 
আত্মার স্থান ও সেই স্থান হইতে নিরাঁকার রাজ্যের প্রারন্ত। মস্তকের থু'্লর 
নিয়েও মস্তিফের সীমার উপরে যে স্থান তাহা! শূন্য স্থান। ব্রহ্মরদ্ধ, হইতে আত্ম। 
চক্ষু, নাসিক, গলা, পাকস্থলি দিয়া! তলপেটে যাইয়। কুলকৃগ্ডজিনী শৌচ 
প্রশ্জাবের দ্বার দিয্। মেরুদণ্ডের ঈড়া, পিঙ্গল। ও নুসয়। নাড়ীর সাঁহত 
সংযুক্ত হইয়| ব্রহ্গরন্ধে, গমন করে। বৈকারিক আত্ম। যেমন নিয়ে আসেন, 
তেমনি উর্ধে গমন করেন। ইষ্ট শক্তিই আত্মার শক্তি। এই শক্তিতেই 
সাকার ও এই শক্তিতেই নিরাকার। শরীরেব বন্ধনে বদ্ধ থাঁকিলে 
সাকার ও উর্ধে গমন করিলে নিরাকার। আত্মার নিয়ে থাকাতে ছ্বাদশরূপে 
প্রকাশ হয়। আত্ম! মন্ডিফ্কের উপবে আসিলে বুদ্ধরপে প্রকাশ এবং এই স্থান 
হইতে মানব প্ররুতির প্রারভ্ভ। মস্তিষ্কের মধ্য স্থানে আত্মা আসিলে জ্ঞানরূপে 
প্রকাশ। মন্তিফের নিয়ে আত্মা আসিলে স্বরূপে প্রকাশ । কপালের মধাভাগে আত্মা! 
আসিলে ম্মরণশক্তিরূপে প্রকাশ। ভ্রদয়ের মধ্যে (20881036101. 200215) 
চিত্ববৃত্বি ঝ চিত্রবৃত্িরূপে আত্ম! প্রকাশ ও কবিতাশক্তিরূপে প্রকাশ হয়। 
নাসিকার শেষভাগে অহং তাঁবের উদয় । জিহ্বার মধ্য ভাগের বিকার বিরত, 
মালন্ত ও মৃছুত। এই স্থান হইতে রজ, তম ও দ্বত্ব গুণ উৎপত্তি হয়। গলার 
মধ্য ভাগের বিকার, চিত্ত উদয়, সম্কলন মনোদয়, পাপজনক ও অহংজনক 
ইচ্ছা । এই লকল বিকারের সৎকাধ্যও আছে। ইহাদিগের দ্বার! চিতশুদ্ধি, 
ও মনশুদ্ধি এবং বুদ্ধিগুদ্ধি। অন্তঃকরণের নান! বিকার। ইন্দ্রিয় সুথ আঁভলাষ, 
রাগ, পাথিব বিষয়ে অনুরাগ, বিস্তানুবাগ, দিব্য ষশ, তুরীয় অবস্থা, আশ্চর্য্য বিষয়ে 
অগ্রাগ ঈর্যাগুণ! 

ঈশ্বরের সৃষ্টি ভাল মন্দের মিলিত। 

জদদেশের বিকারের সহিত সৎকর্ম করিলে আনন্দলাভ, আত্ম প্রশংস|। 

নাভিদ্ধেশে আত্মার বিকারে পঞ্চ তন্মাত্র প্রকাশ অর্থাৎ শব, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ । কুলকুগুলীতে শুদ্ধ পঞ্চভৃত যথা,__পৃথ্থী, জল, 'গ্ধি, বাধু ও 
আকাশ। 


শ্রাবণ ] ঈশ্বর উপাসনা । ১৩৩ 


এই পঞ্চতৃত তন্মা্রে শরীর সম্বন্ধীয় অনেক কার্য হয়, এই জন্ত ইহা পৃথীতত্ব 
বলে। এতঘ্যতিরিক্ত এই জ্ঞান হইতে ভক্তির ও ছঃখের আবির্ভাব হয়। 
অতএব দেখ-_্রঙ্গরন্ধে, এরশ্থরিক জ্ঞান। দ্বিতীয় খণ্ডে বুদ্ধি; তৃতীয় খণ্ডে জ্ঞান ; 
চতুর্থ খণ্ডে £150০7০6) পঞ্চমে শ্বরণ) ষ্ঠে কবিতা! শক্তি; সপ্তমে উচ্চত। 
লাভের বাসন! ) অষ্টমে সত্ব, বজ, শুম ) নবম বিজ্ঞান; দশম রাগ দ্বেষ গ্রভৃতি ; 
একাদশ অস্তরিন্দ্িয় ; দ্বাদশ নৃতগ্রাম। 

আমরা যাহাকে পাপ বলি, তাহাকে গীতাতে বলে অক্ঞানতা, পঞ্চদশীতে 
বলে বিক্ষেপ। যেমন অগ্নি দ্বার স্বর্ণ মালিন্ত শুন্য হয়, তেমনি আত্মাৰ টকৈবল্য 
অবস্থা! জন্ত বিকারেব স্থষ্ হইয়াছে । বিকারেব নিবারণ জন্ত সুক্ষ শপীর প্রদত্ত 
হইয়াছে, হুঙ্ম শরীরের বল ধ্যান । ধ্যানের বল পবিত্র চিন্তা, পবিত্র কারা, 
পবিত্র আহাব। পবিত্র চিত্ত, ও কার্ধ্ের মূলক নিষ্কামভাব; সে নিষ্কামভাব 
ব্রঙ্গজ্যোতিঃ ধ্যান ও অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ কি আত্মা ও কি অনাত্বা এই 
জ্ঞানে জগ্মে। 

সুজর। আপন যাহা বলিলেন, তাহ ষখার্থ বটে। অন্তরের বলই বল। 
শুকদেব, অষ্টাবক্র, য।জ্ঞবন্ধ্য, জনক প্রভৃতি ম্হষিরা ও সতী সাবিত্রী, সীতা! 
প্রভৃতি নাঁধীবা শবীব সত্তেও শারীরিক ও মানমিক ভাব শূন্ঠ হইয়া! আত্মানন্দ 
উপভোগ করতঃ ব্রঙ্গানন্দ উপভোগ করিতেন। নিরাকাব অবস্থায় নির্ব্বিকার 
অবস্থা, নির্বকার অবস্থায় চিন্ময় ও চিন্ময় অবস্থায় জ্যোতির্ময় । প্র অবস্থায় 
বাহ্‌ শুন্ত, অন্তর উজ্জবল। আত্মার জ্যোতি: অনস্ত জ্যোতিদাতাতে বিলীন 
হইয়া কেবল ত্রদ্ম অনুকরণীয় কাধ্য করিতে চাহে। এই প্রকারে মনুষ। দেবত্ব 
প্রাপ্ত হয়েন। 

পিতা । পুক্র, যাহা বলিতেছ, তাহ। যথার্থ। দেবতারা ও দেবী নকলের! 
নান। শ্রেণীতে বিভক্ত। লকলের অন্তরে উজ্জলতা সমান নহে। তাহার! 
দেখে যে পরমন্তরক্ষের উজ্জপতা অশেষ, অসীম ও অনস্ত-“তিনি পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ- 
গক্তি ও পূর্ণপ্রেম। যে বত্ত ্যোতিঃ লাভ করে, দে ততই জ্যোতি& পন্ত 
পিপাসিত হয়। জ্ঞান শক্তি ও প্রেম ব্রন্মজ্োতিঃ দ্বার! প্রস্থত হয়। দেবত।- 
দিগের, দেবী সকলের, যোগী সকলের ও ধর্মূপরায়ণ বাক্তি সকলের ব্রহ্মজোতিই 
জীবন ও তাহারদ্দিগের আত্মার আহার ও পান 


১৩৪ পন্থা । [ ১৬১৬ 


পুল্র। মাপনি বসলেন যে, আত্মাব বিকার শবীরেব স্বাদশ স্কানে আছে, 
ইহা কি নিমিত্ত হইয়াছে ? 

পিতাঁ। কোন কোন যোগী এইবপ আপরোক্ষজ্ঞন দেন। কোন কোন 
যেগী বিকারকে ষটচক্রবূপে বর্ণন কবেন। শৌচ-প্রস্রাব চক্র, মুণিপুর অর্থাৎ 
নাভিদেশ, হৃদয়, কগদেশ, ভ্রর অন্তরে । এইমতে প্রাণায়াম, বেচক 
পৃবক ও কুস্তক অর্থাৎ ডান নাসিক! রোধ করিয়! বাম নাসিক] ছার দিয়! বাঁযু 
গ্রহণ, ছুই নানিকাঘ্ার বন্ধ করিয়া বাধু গ্রহণ ও পরে বাম নাপিকাব দ্বার বন্ধ 
করিয়া! ডান নাসিক! দিয়! বাধৃত্যাগ। কোন যোগী কেখশ কুন্তক অর্থাৎ বিন! 
পৃরক বেচকে অভ্যাস করিয়া থাকেন। 

যোগীদিগেব মতে প্রাণায়াম [বকার, বিকার বিক্ষেপ ও সব স্থানের বিকার 
অপেক্ষা কুলকুগ্ুলিনীর বিকার প্রশস্ত । কারণ এ নাভিতে পুর্থীতত্ব জন্মে 

কুণ্খলীচালবি্বার্থ কুধ্যাৎ ভক্্রাং বিশেষতঃ । 

কুগুলী স্ব ভাবিক ভূজঙ্গেব স্তায় শিদ্রিত। তাহাকে ধাতার ন্তায় চালনা করিতে 
হইবেব 1 এই প্রাণায়ামেব আবশ্তক, এই চালন!| জন্য অন্ত এক প্রকরণ আছে, 
তাহ! বণি শুন । 

প্রথমে ভূৎগুবি চ।ই। কুগুলী সংঘমনে উপরস্থ বিকার সকল শৈথিল্য 
পাপ হয় ও ব্রহ্পন্ধে'ব পথের বাধা কমশঃ ধ্বংস হয় যোগের উদ্দেস্ত থে, ভূত শুদ্ধি 
বরা পঞ্চ5ন্ব গে নবাণ পাহবে তখন ক্রমে ক্রমে জীব তত্বাতীত হইয়া 
চক্লাণীত হযো ও ব্রহ্মণন্ধে, নিব্বিকার অবস্থায় স্থায়ী চহয়া ব্রহ্ম লাভ করেল। 


শ্রাবণ ] আমি। ১৩৫ 


আমি । 


আমি মন্দ হইলেও জান, যে, আমি যেমন কবিয়াই হউক ভালই হইৰ। ১ 

আমি অতীঠে ছিলাম,--বর্কমানে আছি,২-ও ভবিষ্যতে থাকিব। আমি 
ক্ষণিকের হইলেও, অনস্তই লীন । আমি অনন্তকে জানিব,--উপভোগ করিব। 
কাজে কাঁজেই, তজ্জন্ত অনস্তকাণদ আমার থাকা চাই, নচেৎ অনস্তকে জানিব, 
-ভোগ কপিব১-কেমন কবিয়।? আমি অণু হইলে ও,-_-এই ধরণীর ধুলি হই- 
লেও,-_ব্রঙ্গাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে, অনস্তে, সীম আকাশে ও কালে, চলিয়! ফিরিয়া, 
তাহার অনন্ত-মঙ্গল ও অনন্ত-স্বন্দর, শক্তি ও কার্য, দর্শন এবং উপভোগ করিব, 
--এবং, মনে মনে, ইহা সকলি আমার মায়েব,_-পিতার,২-অতএব, আমার, 
ভাবিয়া, অসীম, অতুল, অশেষ, সুখান্বভব কধিব। আম।ব স্ুথটাই নিত্য, 
অনন্ত। আমাৰ অন্ুখটাই সামক্িক,_-পেলব,--ভঙ্গুব । সেই অশেষ আনন্দেই 
আমির উৎপত্তি, স্থিতি, লয় তবে, আর তয় কার ? কিসের? 

আমি বিস্দুঃ শৃন্ত! আমি বতই সাঞ্ সজ্জা,দস্ত অভিমান করি না” 
যতই হীরক মরকত জড়িত হই না,_মামি শন্ত। ছোট শুন্য, বড শুন্য, 
হীরক জড়িত শুন্ত, একই, কিন্তু, যখন এই শৃ” সেই একের পার্থে, চরণে 
দাডায়,-তথন-_তাহার মুল্য কতগুণ বদ্ধিত ৩য়, কোন্‌ গণিতকার তাহাব গণনা 
ও পরিমাণ করিবেন? পারে দীভাঈলে, বড় হই বটে, কিন্তু, চরণে পড়িলে 
খুব অসীম বড় হই। তাই শুস্ত আমি কেবল সেই একের চরণেই চিরদিন 
পড়িয়। থাকিতে চাই। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া,-নতজানু হইয়া, চরণে পড়িয়া 
থাকাই, শ্রেষ্ট স্বার্থের পিদ্ধিব উপাস্ন। 

আমি সর্বোত্তম স্বার্থসিদ্ধিব উপায় জানি না । কেহ কখনও তেমন কবিয়া 


” পেপসি পিপিপি পাপী 
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১৩৬ পন্থা! । | ১৩১৬ 


শেখান নাই। স্বার্থপরতা স্থার্থহানি,_ঠকিবার সহজ, উত্তম, সছুপায় 
স্বার্থত্যাগই সর্বোত্বষ মঙ্গল, সর্ধবোত্তম স্বার্থ সাধনের উপায় । অপাতলাভের 
সম্তাবন। আমাকে নীচ বুদ্ধি দেয়। স্বার্থপরতা পশুহের্র পথ । কুন্তুর, ভরুক, 
ব্যাপ্ স্বার্থত্যাগ করিতে জানে না। সন্তান বা গ্রভুব অন্ত, যখন করে, তখন 
আমি তাহাদিগকে নমস্কাব করি। মনুষ্যেধ মত পঞ্চ হইতে, পশুরাঁও জানে 
ন1। তাহারা প্রকৃতিব বশেই চলে। মানুষ তা কক্ধিলে তো বাপের ঠাকুব 
হইত। মানুষ পণ্ড অপেক্ষাও ভয়ানক জানোয়া। ১ আমি আমার এই 
পশ্তহকে বড় ভয় করি! আমি পশুর মৃত ভদ্র এবং নিয়মের বশ হইলে তে! 
বাঁচিভাম। আমি তা জানি না। অনেক সময়ে সাময়িক উনম্মাদ্দের বশে 
মানুষ গহিত কম্ম কবে। আমিও তেই প্রকার কামের সেবাঘ ও অনুরোধে, 
ছূর্বল,২_ক্রোধেব উত্তেজনায় ভ্রান্ত,_-লোভের ছলনায়, মোহের ভ্রযে, মদ্ধের 
মত্ততায়, ছিংসাব বৃ তৃপ্তিচেষ্টায়,--নীচ, ছোট, হইস্স। যাই,--আত্মার ধন, বল 
ও বুদ্ধি হাবাই। সাময়িক উন্মাদে, রিপুগণকে বন্ধু বলিয়। মনে হয়,_আত্ম- 
ঘাতির মত আচরণকে ঠিক মনে হয়,নিজেব পায়ে নিজে কুঠার আঘাত 
করি। আমি যতট! তৃণাদপিভাবে থাকি, ততই ভাল, মঙ্গল। 

বিনয়ই আত্মার ক্িপাথর । এখন বুঝিতেছি শ্রীচৈতন্ত, শ্রীমভাগবত, ঈশা, 
“তৃণাদপি সুনীচ”” ভাবেব,_-“অমানী মনদঃ” ভাবের, এত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন 
কেন। উহাই যে ধশ্মের লক্ষণ! আমি ধর্ণের চিন্তা করি,--কথা। কই, 
চিন্তা লিপিবদ্ধ করি--ধর্মের ধার তো ধারি না। তাই তৃণাঁদপি ভাবের এতই 
অভাব! ধর্ম তো কথ নছে, বক্তব্য নহে, কবিত্ব নহে, রচনা নহে। ধর্ম 
কর্তব্য, কর্তৃব্য,_কর্তব্য ! ধর্মই জীবন,হওয়া! তৃণাদপি হইতে 
পাঁরিলে,তো, বুঝিতাম, অনেকট। পথে আসিয়াছি। “বৈষ্ণব হইতে বড় মনে 
ছিল দাধ, ভৃণাদ্দপি স্লাকেতে পড়ে গেল বাদ!” আমাব স্বর্গীয় পিতা ও মাতা 
সর্বদ[ই শিখাইতেন,_-“বড় হবি, তো, ছোট হ।” ত! হতে পারিলাম না! |" 
তৃণা।পি হওয়। তে| সর্বাপেক্ষা স্থকঠিন। কিন্তু, হইতে চেষ্টা করিলেও, মহ 
হওয়া যায়। 
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আবণ | আমি। ১৩৭ 


সতোর পথে,_-ধর্শের পরে,” শ্বার্থত্যাগের পথে থাকাই, উচ্চ স্থার্থসিদ্ধির 
পথ। উহাই হিসাবের কাক্দ। পবিত্রতার পথই লাভের পথ। কাম, 
ক্রোধার্দির পথ কণ্টকময়,-_পাঁপময়,--বিষময় | শ্বার্থপরতার পথ মরণের পথ । 
্বা্থত্যাগই জীবন লাভের পথ । জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পুর্ণ সিদ্ধিলাতের উহ্বাই 
পথ। সংসাবের পান্‌ ফেল্টা কিছুই নহে । সংস।র যাহাকে অক্কৃতকার্ধাত্তা বলে, 
তাহার মধে।ই উত্তম কৃতিত্বেব বীজ থাকিতে পারে। স্বার্থ স্বার্থ করিয়! মানুষ 
আত্মার উপবে. সংসারের ধুলি, কর্দম, লেপন কবে। স্থার্থত্যাগের দ্বারা, সেই 
আবর্জন! ধৌত করিয়! দিলেই, অনস্ত ফল লাভ করি। আপনার অন্য পুঁটুলি 
ৰাধিতে ধাইয়। দেখি, সর্বস্বান্ত হই। পরের জন্ত নিজের শ্থার্থত্যাগ করিতে 
শিখলে, জীবন ধন্ত হয়। কেবলই নিজের স্তখ নুখ করিয়া, দুঃখ লাভ করি। 
পরকে সখ দিতে পাবাই, স্থী হইবার, সহজ, স্থণত, রাঞ্জবীয়, পথ, উপাম্ব। 
আমি অন্ুথী। কিন্তু, তোমর সৃথে সুখী হইতে জানিলে, তো, মোফ.ৎ, বিন! 
মূল্যে, খানিকটা! সুখ অর্জন করলাম, বিন! বায়ে, বিনা মেহনতে, বিন] পরিশ্রমে, 
তোমার জুড়ি চৌথুড়িতে চড়ার সুখের, খানিকটা সুখ, আমার করিয়া লইলাষ। 
এটা যেন ফাও পাইপাম। এ কেমন উপরি রোজগার বল দেখি? তাই 
বুদ্ধের ত্যাগে, তিনিও লাভবান,_ও জগৎও লাতবান। ঈশা, মহম্মথের 
ত্যাগে মানব জাতিই লাভবান । ১ ঈশ। বলিয়াছেন,--পবড় হতে হলে, ছোট 
হতে হুবে। ছ্বোট হলে, বড় হবে 1৮ এবং *শেষই প্রথম হবে। প্রথমই শেষ 
ছবে।”২ আরম যতই ছোট হই, ততই বড় হইয়া পড়ি! 
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আমি যতই বড় হইতে টাই, ততই ছোট হইয়া পড়ি! অধ্যাত্ম রাজের 
ইহাই বিধি! এই ছূর্গতির দিনে ভারতীয় গুরু মন্থুষ্যের মাথায় পা দেন! 
কিন্তু মহষি ঈশা শিষ্যদের চরণ ধোঁত করিয়! দিয়া, (জন্। ১৩। *্দখ।), 
চিরদিনের জগ্ঠ মানব ইতিহাসে ও মানব হৃদয়ে সর্বোচ্চ সিংহাসন স্থাপিত ও 
উপার্জিত করিয় গিয়াছেন। নেপোলিয়ান্‌, তাই, থেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
--*আমার সাম্রাজ্য থাকিবে না, কিন্তু মেরীনন্দনের সাম্রাজ্য চিরবর্ধনশীল 1 
বুদ্ধ, ঈশ!, চৈতন্যের মত, রজেতে লুণ্ঠিত হওয়ার কি এমনই গুণ !!! 

চিকুরের মত, মনে অহঙ্কাব উদ্দিত হইলেই বুঝি যে, এইবার পতন হঈবে। 
আমি ভাল, বেশ,-অন্তের চেয়ে ভাল, এই জাতীয় চিন্তা হৃদয়কে সঙ্ীর্ণ 
করিলেই, এ চিস্তার সঙ্গে সঙ্গেই, আমি ছোট হইয়। যাই, আমি ক্ষতিগ্রন্ত 
হই,--আমার অধ্যত্ম জীবন নষ্ট হয়। জ্বরের প্রতাপে, যেমন, তাপমান যন্ত্রের 
পারা উঠে ও নামে, তেমনি, অহঙ্কারবিকারগ্রস্ত হইলেই, আমি-র ধা নামিয়া 
পড়ে, আমি ছোট হইয়া যাই,__আত্মা। ভারি হইয়! পড়ে,_নীচে পড়িয়া যায়। 
কখনই তাহার অন্যথা হয় না। নেক আত্ম কিন্ত শীঘ্র শীদ্ব পাপের ফল 
ভোগে না। শ্ীপ্র ফল ফলাই সৌভাগ্য। আর ফল জমে না, শুদে আসলে 
বাড়ে না। অনেক সময়ে দর্পণে দেহলতাকে দেখিয়া, যেই মনে হয়, এইবার 
শরীরটা বেশ পূর্ব্বৎ হইয়াছে, অম্নি বুঝি যে, শীঘ্রই উহ! ভাঙ্গিয়! যাইবে, বা! 
রোগগ্রস্ত হষ্টবে। একটু আত্মপ্রসাদ ভোগ করিব, তাঁর যে৷ নাই। যেই মনে 
হয়, আত্মা এইবার সরস হইয়াছে, অম্নিই দেখি, -বসম্ত নিদাঘে,-_পুষ্পনিশ্বাস 
অগ্নিশিখায় পরিণত। পৃথিবীর খতুর মত আত্মারও খতু ও তাহাদের পরিবর্তন 
আছে । ধেই মনে হয়, এই বাঁর ভাল লোক হইয়াছি, অম্নি দেখি, হঠাৎ 
অকারণ এমন কুকাজ করি, য। ভাবিলে অবাক হই। মনে, যেযে বিষয়ের 
গৌরৰ ছিল, দর্পহাবী, একে একে, সকলই হরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন! 
গ্রীকৃদ্ের মত, মনে কর্িতাম, “বলেতেই যুব পুরুষের গৌরব।” ক্রমে ক্রমে 
দেখি, দেহটি চিরদিনের মতই ভেঙ্গে গেল । এম্নি, একে একে, পিতামাতা, 
আত্মীয় বন্ধু, বিষয় সম্পত্তি সকলই গেল। চরিত্রের গৌরব করিয়! দেখিয়াছি, 
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হঠাৎ গভীর পাপের মধ্যে পদস্থলন হুইয়। পড়ি! যাই। এতই ক্ষুরধারের মত এই 
পথ! মহা! মুস্কিপ ! একটুও ফুত্ি, অহঙ্কার করিণাব যো নাই! তাই, অহঙ্কারকে 
দুর হতে দেখিলে ভয় পাঁই, কিন্তু তাহার মোহ ছাড়াইতে পারি কই? 

আমি দেখি যে চিতরাজ্যের ও সংসারের পথ উপ্টো,_-গতি বিপরীত দিকে । 
যে পথে চলিলে সংসারের উন্নতি হয়, সেই পথে আত্মার উন্নতি হয় না। যে 
পথে চলিলে আত্মার কল্যাণ হয়, সে পথে সংসারট! ভাগ্গির] যায়। সেই 
জনই ঈশা বণিয়াছিলেন, “তুমি ঈশ্বর ও সংসারের, এককালে, ছুইয়েরই সেখ! 
করিতে পার না”, “হ্য় একটাকে স্ব্ণ। করিবে ও অপরটীকে ভাল বাঁসিবে) 
নয়, একটাকে ধরিয়। থাকিবে ও অপরটাকে অগ্রাহ করিবে 1” তাই, “কি খাব, 
কি পবিব, ভাবিও না, কাঁবণ, সাংসারিকগণ উহ! লইয়াই ব্যস্ত, এবং, তোমার 
পিতা জানেন যে, তোমার. কি জিনিষের অভাব আছে? 

অতএব, আমি বলি, প্রথমে ভগবানেব রাজ্য ও ধর্ম অনুসন্ধান কর; তাহ। 
হইলেই এই সকল বস্ত তোমাকে প্রদত্ত হইবে।” 


শশাাশীশীশ্পী সী শশা 
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জীপ! ভগবানকে কেবল তাহারই পিতা বলেন নাই। এক স্থলে “তোমার 
পিতা” ১ বলিয়াছেন, এবং গিবিশৃঙ্গের প্রার্থনাতে “আমাদের ন্বর্গীয় পিতা” ২ 
বলিয়৷ সন্থোধন করিয়াছেন । অন্ঠত্রে, নানা স্থানে, কি প্রকারে ছেলের মত 
ছেলে হইতে হয়, তাহার উপদেশ দিয়াছেন । ৩ 
এই সংসারের লোক বড় হতে চান্স» ও বলে। কিন্তু ঈশা বলেন, “ছোট 
হব” ৪ “জীবন দাও, তবে পাবে। জীবন রাখিলে, হাবাবে। ত্যাগ করিলে 
পাবে।” ৫ সংসারের বু, আত্মীয় শখবজন বলেন,_-্টাঁকা আনো,- তা নৈলে 
কি হয়, সংসার কর।", ইশা বলেন,-_* প্রথমে শ্বগীয় রাজ্য খোঁজ, পরে এ 
সবই পাবে ।” টাকা টাকা করিও না” ৬ আমার পুত্র কোমলহ্ৃদন্ন শ্রীমান্‌ 
যোগানন্দ আপন্‌ মনেতেই গাছে, 
“মিছে ছুটাছুটি, মিছে পব আশা। 
ছর্দিনের তরে, পৃথিবীতে আস! । 
ভুলোনাকো, সেই তৃবন পিতায়।৮ 
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শিশুর কথা হইলেও, ইচ্ছা বড়ই সত্য। লংলারেব কুমন্ত্রণা অপেক্ষা! ই! খুব 
সতা। সেই পিতার পথে চলাই ঠিক! সংসারের মতে ইহা উন্মাদের লক্ষণ! 
সংসার ষে নিজেই উম্মাদগ্রান্ত তা বোঝে না। বুঝিলে আর উন্মাদ থাকে 
কই? 

যতক্ষণ আমি হৃদয়কে পূর্ণ করে থাকি, ততক্ষণ তিনি প্রকাশিত হন ন!। 
তাহার জঙ্ঠ, হাদয়ে স্থান না হইলে, তিনি প্রকাশিত ভইরা বসিবেন, ধীড়াইবেন 
কোথায্ক? পাঁবশিক কবি নিজামীব গজলের টাকায় একটী সুন্দর গল্প 
পড়িয়াছি। সেটা এই,_-“একদা আমি সংসার তাপে তাপিত হইয়া, ঘনঘটা 
ও মেঘগঞর্জনে ভীত হইয়া, বিশ্রাম নিকেতনের দ্বারে আঘাত করিলাম ও 
ভাকিলাম। আওয়াজ. আসিল, “কে হে?” উত্তর দিলাম,_-“আমি | 
পুনব্ধার ধ্বনি আসিল,_-“ভিতরে, আছি আমি। তুমি-র স্থান নাই ।* 
ভিতরের লোক আমি-কে ঢুকিতে দিল না। ফের যখন আসিয়! চিৎকার ও 
আঘাত কবি, তখন ফের সে প্রশ্ন,কে হে?” এবার বলিমাম, “আমি 
নই,__তুমিই।” তখন কবাট খুলিল ও আওয়াজ, হইল, “তবে, এসে1।৮ 
আ মটা সংযত,_-দমিত,__খর্কিত হইলে, তবে সে আওয়াজ, আসিল! যতক্ষণ 
আমি, ততক্ষণই বাহিরে থুরা ফেবা। আমি না থুচিলে, দ্বার উদবাটিত হয় 
না। আমি-টাকে ঘুচাইর়। দাও, লোপ কর,-আমি তৎক্ষণাৎ তিনি। স্বই 
তিনি-ময় 

তাই চৈতন্ত্দেব বলিয়াছেন,__ “তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষুঃনা, 
অমানিনা মানদেন, কীর্তনীয়ঃ সদ] হরি£1 তিনি অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে সুপপ্ডিত, 
সুনিপুগ ছিলেন, তাই, এই মধ্যাত্ম তত্বটী, সত্য ও উপদেশ আকারে, প্রকাঁশ 
কবিয়াছিলেন ! তাই, বৈঞ্ুবগণ বলেন, “বৈষুব হইতে বড় মনে ছিল সাধ। 
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ”, তাই, ধর্ম্-বিজ্ঞান-িৎ ঈশা বলিয়াছেন, 
_দিনাআরা ধগ্ত, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই ।৮ ১ 

আমিই, আমারই মধ্যে শ্বর্গরাজ্য। আমারই মধ্যে লামা সংসার,-_ 
বীবিলনেব, আশ মানের, বাগানের মত, একটা, আমার কল্পনার সৃষ্টি, সউর্ণ 
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নাভের জালের মত, আমার স্বরচিত জাল মাত্র। আমিই ন্বর্থঈ। আমিই নরক। 
আমার স্বর্গ, নরক আমিঠ স্থাষ্টি করি,_নির্্মাগ করি,--গঠন করি। আমার তরে 
করিলেই, আমার চতুদ্দিকের সংসার-শুদ্ধ লোকদের জগ্ভও করা হুইল। আমি 
যেমন, আমার স্বর্গ ও নরকও তেমন। ঈশা বলিয়াছেন,_' দেখ! তোমারই 
মধ্যে দ্বর্গরাজা 1” ১ 

মহাকবি মিলন তাহার শ্বর্গচ্যুতি কাব্যে গহিয়াছেন,__ 

“তাহার অন্তরেই নরক। অন্তরেই নরক আনে,-চতুর্দিকেই রহিয়াছে, 
নরক হইতে এক পা! চলিবার যে! নাই, যেমন স্থান পরিবর্তন দ্বার। দিজেকে (নিজের 
ছায়াকে ?) ছাঁড়িবার যো নাই ।* ২ নন্দনের পারিজাত,-_মান্দার স্ুব'ভ-নিস্বাস, 
আমাবই প্রাণের মাঝে,_দুবে নহে । ন্বর্গের সুধাবহ, অমৃতক্ষর, পবন হিল্লোল, 
আমারই ভিতর বহে! স্বর্গ নরক, আমারই মধ্যে, ইহাই বুঝ[ইবার মানসে, 
বোধ হয়, সিরাজ নগরের, স্থুরমিক!, স্পর্ডিত। যেধিতাগণ, ( “মুর! নগর 
যোধিতা, তাব! সব" পঞ্ডিতা ।১”), তত্বজ্ঞানে মাতোয়ার! হ!ফেজকে; একদা, 
এক কআসবারের দোকানে লইয়া যাইয়া, এক দর্পণের ভিতরে, শয়তানকে দর্শন 
কবিতে বলেন। হাফেজ নিজ মুখ দেখিয়! বিন্ময় প্রকাশ করিলে, তাহার প্রতি 
তাহার! বিস্তর রসকৌতুক করিয়াছিলেন ? 

আমি যেমন, আনার সংপাঁব,-আমার ন্বর্গ,-আমার নরকণড তেমন। 
আমি উহাকে যেমন সাজে সাজাই,-__যেমন চক্ষে দেখি,-তাহাই হয়। 
আমি যেমন, আমাব উপাশ্ত দেবতাও তেমল। আমি মুখে “হরি! হরি! 
আল্লা! আল্লা 1” করি, কিন্তু হৃদয়ে কেবল স্বার্থ-সাধন-মন্ত্র পি । "একদা 
এক মুসলমান বাদসাহ, মসজিদে নমাজ কবিতে করিতে দেখেন যে, উচ্চৈঃম্বরে 
নমাঁজকাবী পুয়োছিতেব দিকে ইঙ্জিত করিয়!, একজন উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি 
বলিতেছে, “খোদা তেরা পা-কা নীচে! খোদা তেরা পা-ক! নীচে! এই 
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কাফেরের বাণী শুনিয়! তুদ্ধ হইয়া, বাদসাহ তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। 
দেহ হইতে ছিন্ন হইয়াও, মস্তক হইতে শব্দ নির্গত হইতে লাগিল,_-“খোদা তের! 
প-কা! নীচে! খোদ তের! পা-ক1 নীচে 1” পরে নকলে, বিশ্বয়পরব্শ হইয়া, 
নমাজীর পদতল খনন করিয়া দেখে, যে, তন্মধ্যে এক হাজার টাকার একটা 
তোড়! রহিয়াছে! কারণ, উপাসন! কালে সে খোদাকে ন! ভাবিয়া, ভাবিতে- 
ছিল ধে, বাদ্সাহ যদি আমাকে এখন সহশ্র মুদ্রা থয়রাৎ করেন, তো বড়ই সুবিধা 
হয়। আমি, মুখে যাহাই বলি, আমার হুরি,-আমার খোদা,__গভ হয় তো» 
আমার টাক! কডি, মান সন্ত্রম, সন্তান সম্ততি, না হয়, আর কিছু না কিছু! 

আমি সত্য সত্যই আমি-কে ভুলিয়! যাই বলিয়া, এ প্রকার হুর্দিশ। আমার 
ভাগো ঘটে । নংমাবের সুখ দুঃখ ভাল মন্দ ও করতাঁলী কটাক্ষপাতের প্রতি, 
দৃষ্টি না রাখিয়॥ যখন আমি-র প্রকৃত শ্বরূপ কি ও কিসে আমার হিতাহিত হয়, 
মনে বাখিয়। চলি, তখন আমি সত্য সতাই ভাল লোক হইয়! পড়ি,_অস্ততঃ 
যতক্ষণ এ ভাব হৃদয়ে, জীবনে, অক্ষুপ্ন থাকে, ততক্ষণেরও জন্য | 

আমি আমি-কে লইয়! বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। সংসারক্ষেত্রে, কত দেশ 
বিদেশে--কতই লোকের রাজ্য বাগাইয়। দিলাম,__কিস্ত এহ শুন, ছাই, ধর্তে 
ছু'তে নাই, আমি-টাকে, আমার রাজ্য বিন্দুকে কিছুতেই বাগাইতে পারিলাম 
না। উ€। ছেদ ঘটের মত। বতই জলপুর্ণ চিন্তাপূর্ণ পরিপূর্ণ করি-_ততই 
আবার খালি হুইক্স! পড়ে। ভরে, আর ভরেও না। কত গুঁষধ ও টোটুক! 
ব্যবহার করিলাম ।_ আমি, দেহ মনে, সুস্থ, ব্যাধিমুক্ত হইতে পারিলাম না|! 

তাই, একবার মুক্তবাযু চিকিৎস! প্রণালী অবলম্বন করিব, ভাবিতেছি। 
দেখি, একবার, তাহার়ই জীবনপ্রদ স্বর্ভি নিশ্বাসে, আমাকে ভাসাইয়! দিলে,_- 
অবাধে তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইলে,-_শাহারই জীবন প্র, সহবাস-নিস্বাসের 
ওজোন, সেবন করিলে, আমি সুস্থ, সকল সুন্দর, হইতে পারি কি না,_-ছুঃথ 
জালার হন্ত এড়াই কি না,-_ভববদ্ধন,---এই সুদীর্ঘ রোগবন্ধন, যুক্ত হই কি না? 
আমি অনেক বিপাকে পড়িয়া,_ হাবুডুবু খাইয়া,-_-অবশেষে তাহারই চরণ-বন্দরে 
উপনীত হইয়া! বিশ্রাম ও শাস্তিগাঁভ করি। 

প্রীহেমেন্ত্রনাথ সিংহ 
কসইপুর, বীরতৃষ । 
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রূপসনাতন ও জীব গোস্বামী । 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


সমস্ত বেদে অর্থাৎ মন্ত্রে, ব্রাঙ্গণে, মাবণাকে ও পুবাণেতিহাসে, এই প্রকার 
শ্ীরুষ্ণের উল্লেখ দেখ! যায়। আবার শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবরূপ 
পরম উৎকর্ষও বেদে উক্ত হঠয়! থাকেন। 

খগ্বেদেব পরিশিষ্ট খণ্ডে শ্রীরাধামাধবের সুম্পষ্ট উল্লেখ আছে ? যণা-_ 

“বাধয়। মাধধোদোবো। মাধবেনৈব বাধিক। বিভ্রান্তে জনেঘ।” হত্যাদি। 
এই শ্রুতির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট । 

শীরুষ্ণ মগ্ঠান্ত অবতাবেব স্তায় পুরুষে অংশ ব। কলা নহেন, পরস্ত তিনি 
বং ভগবান্‌ এই কথা শ্রীমস্তাগবতে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। শান্তে শ্রীক্ণ 
নামের সর্বাপেক্ষা মহিম।তিশয্য কথন দ্বারা এবং তদীয় চরণরেণুর লক্মীদেবীর 
ও গ্রার্থনীয়ত্ব কথন ছারা শ্রীকৃঞ্ণেব স্বয়ং ভগবত্ব দৃটীকৃত হইয়াছে। 

ব্রহ্মা্ড পুরাণে উক্ত হইয়াছে, 

“সহত্র নার।ং পুণ]ানাং ভ্রিবাবুস্তাতুষৎ ফলং। 
একাবৃন্তা| তু কৃষ্ণস্ত নামৈকং তত্প্রযচ্ছতি ॥ 

মহাভারতোক্ত পাবত্র সহজ নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফপ লাত হয়, 
্রহ্ধাণ্ড পুরাণোক্ত শ্রীরুষ্ণের লাপাঘটিত শত নামের মধ্যে যে কোন একটা নাম 
একবার কীত্তত হইয়। সেই ফল প্রধান করিয়! থাকেন। 

স্কন্দ পুরা€ণেও বলিয়াছেন, যিনি মধুর হুঈটতেও মধুর, যিনি সর্ধ্বিধ মঙ্গলের 
মঙ্গল্দায়ক, [বনি সমস্ত বেদ বেদাঙ্গাদিব উপাদেয় ফল এবং চিদ্দেক স্বরূপ, সেই 
শ্কুষ্ণের নাম শ্রধা সহকারে অথবা অবহেল: পূর্বক একবার মাত্রও পরিকীর্তিত 
হতপে, তৎক্ষণাৎ নরমান্রকে পরিত্রাণ কারিয়। থাকেন।”” 

“লক্ষ্মীদেবি সব্ব্ধা বৈ€ষ্ঠনাথ নারারণের বক্ষঃস্থলস্থিতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের 
বক্ষটঃস্থল স্পৃহা করিয়া থাতেন', এই প্রকার শান্ত্রোক্তও দেখ! যায়। লক্ষী 
দেবীর শুক স্পৃহা! সম্বন্ধে পন্মপুরাণে একটী উপাখ্যান আছে_:““কোন 
মম পঙ্মী শ্ীরৃষ্ণ্রে শৌন্দধ্য অবণোকনে, তাহাতে লোলুপ হইয়। তপস্তায় 


শ্রাবণ ] রূপসনীতন ও জীব গোস্বামী । ১৪৫ 


প্রবৃত্ব হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ভাহাকে দ্িজ্ঞাসা করিলেন, “তামার তপস্তর কারণ 
কি?” লক্ষ্মী বলিলেন, “আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে তোমার সহিত 
[বহার শুরিতে অভিলাষ করি।” তখন শ্রীরুষ্ণ বলিলেন পতাহ! তত্যন্ত ছুল্লপভ।” 
ইত্যাদি। 
“শ্বরং ভগবান্‌ ককষ্চ হরে লক্ষ্মীর মন। 
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥ 
নাবায়ণের কা কথ। শ্রীকৃষ্ণ আপনে । 
গোঁপিকারে হাস্ত করিতে হয় নারাম্মণে ॥ 
চতুভূ'জ মৃষ্তি দেখায় গোপীগণ আগে । 
সেই কৃষ্ে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥” 
অতএব মহ! বৈকুনাথ শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, শ্রীক্ষ্চ তাহার বিলাস 
নহেন, কিন্তু স্বং ভগবান্‌, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। 
এই নিষিত্তই ব্রঙ্মংহিতাতে উক্ত হইয়াছে,_- 
“ঈশ্বর পবমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দধিগ্রহ £ 
'আানাদিরাদর্গোবিনরঃ সর্ববকাঁবণ কারণম্‌॥' 
“বামাদি মূর্তিঘ্ কলানয়মেন তিষ্টন্‌ 
নানাবতাব মকরোদ্‌ ভুবনেষু কিস্তু। 
কষ্ণ; স্বয়ং সমভবৎ পবমঃ পুমান যো 
গোবিন্দগদি পুরুষং তমহং ভজরমি 9৮ 
শ্ীকুষ্ণই পরমেশ্বর । সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাহার শরীর। তিনি অনাদি ও 
সকলের মাদি। গোপালন তাহার লীল! খলিয়! তাহাব একটা নাম গোবিন্দ। 
তিনি নিখিল কারণেব কারণ | 
বে পনম পুকষ বামনাদি মৃত্তি সমূহে নিয়মিত শক্তির অভিব্যক্তি করিয়া 
প্রপঞ্চে বিবিধ অবতার করিয়|ছেন, আর শ্রীকুষ্চরূপে স্বপ্নং অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
আমি সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দের ভজন| করি। 
এই নিমিত্তই শ্রুতিস্কতির তাৎপর্ধ্যবেত্তা দেবর্ধি নারদ, অন্ত কাহাকেও প্রণা্ 


না কবিয়া সেই ভগবান্‌ প্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার বলিয়া, শ্্রীরুঞ্ককেই প্রণাম 
কবিষ'ছিলেন। 
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শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশবরত্ব তাহার লীলাতেই পরিব্যক্ত আছে। তাহার লীলার 
আলোচনাতেই তাছ। দেখিতে পাওয়! যায় । 

স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণেব অবতরণে যুক্ত মুমুক্ষু ও বিষয়ী, এই ত্রিবিধ সবাই 
তৎপরায়ণ হই! তদীয় দাসালাভে সমর্থ হয়েন। বিষয়ীকল শ্রবণমনোহর 
জ্ঞানে তদীয় লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ তৎপবায়ণ হইয়! তদীয় দাস্তধর্ম লাভ 
করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুলকল ভবৌষধ জ্ঞানে তদীয় লীগাব আলোচনায় 
ক্রমশঃ তৎপরায়ণ হইয়! তদীয় দাস্য লাভ করিয়া! থাকেন। আর মুক্ত পুরুষ- 
দিগের মধ্যে জ্ঞানীসকল আনন্দদায়কজ্ঞানে তদীয় লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ 
মমতা! লাভে কৃতার্থ হুইয়। থাকেন, এবং ভক্ত সকল দুস্ত্যজ জ্ঞানে তদীয় 
লীলার আলোচনায় উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দলাভে:কৃতার্থ হই থাকেন। 
অতএব লীলাময়্ শ্রীরুষ্ণ কেবল মুক্ত মুমুক্ষুর আরাধা নছেন, পরস্ধ তিনি 
বিষয়ীরও আরাধ্য দেবত।। তিনি কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহী, কি বনবাশী 
ও কি ভিক্ষু, সকলেরই আরাধ্য । স্তীহীর অবতার নিথিল বিশ্বের আকর্ষক। 
বিশেষতঃ তাহার নরলীলা মধুর হইতেও সুমধুর । তিনি বাল্যলীলায় 
বালক্রীড়! দ্বাবা৷ সর্বসত্্‌ মনোহর প্রকৃত বালক । তাহার পৌগণ্ড লীলা এবং 
কৈশোর লীলাও তদ্রুপ চিত্ীকর্ষক। তাহার সকল লীলাই মধুর, সকল লীলাই 
আনন্দময় । তাহাতে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য, সকল মাধুর্য বিরাজ করে। 
স্তাছাতে নবঙ্গলধরের সৌন্দর্য, বসস্তের মাধুধ্য, বিহঙ্গকুলের সৌন্দর্য ও 
কুস্থম সমূহের সৌকোমল্য যুগপৎ বিরাজিত। তারকারািত স্থুনীল নভোমণ্ডল, 
প্রশান্ত গম্ভীর অপার অধুরাশি, চপলারাজিত অবুদপটল, শাস্তনিঃশব্ধ নিবিড় 
অরণ্যানী ও হিমানিমপ্ডিত শৈলশিখর তাহার পরশ্ব্য ও মাধুর্য স্মরণ 
করাইয়া থাকে । তিনি স্বীয় শৈশব, সৌকুমাধ্য, বাল চাপলা, পৌগও ক্রীড়া ও 
কৈশোর বিহার দ্বারা নিথিল স্থাবর জঙ্গমের আকর্ষণ করিয়া থাকেন। 

স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের অবতার--উীতিহাসিক রছন্ত, উপন্তাস নহে। 
স্তাহার অবতার বিশ্বরঙ্গে মানবনাট্য । তিনি মনুষ্য নাট বিশ্বরঙ্গে অবতীর্ণ 
হইয়া স্বীয় লীলা প্রচার করিয়াছেন। তাহার অবতারের লীল! সকল 
ধ্রতিহাসিক ঘটনা, রূপক করিত নছে। রূপক কল্পনা না হইলেও, এ সকল 
প্রতিহাসিক ঘটনাক অভান্তরে যে অনেক নিগুঢচ তত উপদি্ হইয়াছে, তাহ! 
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অবশ্য স্বীকাধ্য। এ সকল নিগুঢ় তত্র রহস্ত উদ্ভিন্ন হইলে উহ! মানবের 
ধদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়। থাকে । 

স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুষ্য নাট্যে প্রপঞ্চমধো অবতরণ করেন, ৩খন 
তাহার সহিত তদীয় পার্ধদবুন্দেরও অবতার হইয়। থাকে । তাছার পার্ষদ- 
বর্থও তাহার স্তায় মনুষ্য নাট্য স্বীকার পূর্বক ত্তাহার অবতরণের পূর্বে ও 
পরে এই ধরাধামে অবতরণ করিয়া থাকেন। তাহা পার্যদবর্গের অবতাকে 
একটা ঘোরতর স্ুরান্থুর সংগ্রাম উপস্থিত হয়; কারণ তদ্দেষী অন্ুর বর্গেরও 
তদীয় পার্ধদবর্গের স্টায় ধরাধামে আবির্ভাব শুবণ কর! যাম্জ। পাধদবর্গ জ্ঞান 
ভক্তির গ্রচার দ্বার! ধন সংস্থাপনের সাক্ষাৎ সহায়, অতএব তাহার মিত্র পক্ষ, 
এবং অস্থরবর্গ উক্ত কার্য্যের বাধা উৎপাদন দ্বার! ধর্ম সংস্থাপনের পরম্পরায় 
সহ্থায়, অতএব তাহার অরিপক্ষ | উভয় পক্ষের যুগপৎ আবির্ভাবে নুরাস্থুর 
সংগ্রাম অনিবার্ধ্য , অত এব উভয়পক্ষের সংগ্রামেই মানবলীলার উপসংহার দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । মানব লীলার উপসংহার হইলেও, লীলার পরিসমাপ্তি হয় না, 
অপ্রকটে অনন্ত প্রকাশে দেবলী'লা। হইতে থাকে । কারণ, শ্রীকৃষ্চের লাম, রূপ, 
গুণলীল। প্রভৃতি দকলই নিতা। ক্রতিতেই উক্ত হইয়াছে, “যদগতং ভব্চ্চ 
ভবিষাঃ। “একোদেবে। নিত্য লীলান্থরক্তোভক্তব্য।পী ভক্তন্ৃগ্স্তরা তব] (৮ 

ক্রমশঃ 
৬শ্যামলাল গোস্বামী । 
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( পুর্ব প্রকাঃশতের পর । ) 
কামলোক । 
কামদেহ বা খোসা। 
জীবশুগ্ঠ কামদেহই খোসা । জীব কামলোক হইতে শোকান্তরে চলিয়া 
্বাওয়ার পর, ইহা! কামলোৌকে থাকিতে থাকিতে বিশ্লি্ হইয়া! কার্লক্রমে 
লোপ পায়। ইহুজীবন উন্নত ও উদার হইলে, এই থোসা অচিরেই ধ্বংস- 
গরাণ্ড হয্ব। ইহজীবনে বিষয়বাপনাদির উত্তেজনায় গ্নেহস্থ অণুগুলি অবিরত 
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আন্দোলিত হইয্না থাকে । কামদেহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় উক্ত 'আন্দোলনের 
দ্বাগ সমূহ তাহার অণুগুলিতে অস্কিত থাকে । তাহার ফলে ভবিষ্যতে এই 
অণুগুলি উত্তেজিত হইলেই আন্দোলনক্রিয়া আন্ত হয়। ধাহাব। জীবদেহ- 
বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই শ্বতঃ সঞ্চালন ক্রিয়া ( 4১6০7081010 
৪০০০) ) কাহাকে বলে, তাহা অবগত আছেন। জীবদেহ অসংখ্য কোষে 
নিশ্ষিত। দেহ সঞ্চালনে তাহারা যে গতিতে আন্দোলিত হয়, সেই অন্দো- 
লন ক্রিয়া! কোষ সমূহে অন্কত হইয়া যায় এবং কোনরূপ উত্তেজনা পাইলেই 
পুনঃ সঞ্চারিত ও আন্দোলিত হয়, তাহাছেই ক্রমশঃ তভ্যাসেব স্থষ্টি হয়। 
ভাবন] ও চিন্তা সহ আমাদের দেহস্ত অঙ্গ প্রতাঞ্জাদির যে সকল সঞ্চালন ক্রিয়া 
উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা পরে আমাদের অজ্ঞাতসারে আপনা হইতেই সম্পন্ন 
হইতে লাগিল। আমাদের এই স্বতঃ সঞ্চালন ক্রিক্লা এত প্রবল যে, কাহাবও 
কোন নির্দিষ্ট বাকা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ বা বিশেষ কোন অঙ্গভঙ্গি অভ্যস্থ হইয়া 
গেলে, শেষে তাহা চে! করিয়ীও পরিত্যাগ করা যায় না । ইহাকেই সাধারণতঃ 
শ্মুদ্রাদোষ” কছে। 

অভ্যাস, আসক্তি, অন্গুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি মানসিক ভাবের আন্দোলন সমৃ্ 
কামদেছে অগ্ষিত হই! শেষে স্বতঃ সঞ্চালন ক্রিয়া ৰপে পরিণত হয় । একটা 
বিশেষ হস্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অভ্যাস বশতঃ যেমন অনায়াসে পুনঃ পুনঃ সম্পন্ন 
হয়, ঠিক্‌ সেই রূপ কোন একটা ভাব বা চিন্তা কামদেহে বদ্ধমূল হইয়৷ গেলে, 
তাহা পুনঃ পুনঃ সহজেই আবৃত্তি হইতে থাকে । জীব কামদেহ ত্যাগ করিয়! 
স্বর্গে গমন করিলেও, এই স্বতঃ সঞ্চালন ক্রিয় তাহাতে রহিয় যায়) কাজেই 
কামদেহের এই থোসাট। প্রকৃত জ্ঞানবুদ্ধি ইচ্ছা! বিবর্জিত ভাবের উদ্জেক 
করিতে পারে। প্রেতবাদীদের চক্রে অনেক সময়ই কাম দেহের এই খোসা 
হইতে তদ্দেহধারীর বদ্ধুবাদ্ধবের পরিচিত বিষয় ও ভাবতাশি আসিয়া উপ স্থত 
হয়। স্নেছ ভালবাসার বাক্য বিস্তাস অর্থশুন্ট নীতিব।ক্য, গত জীবনের ঘটনা- 
বলীর স্থৃতি ভিন্ন তদতিরিক্ত আর কিছু তাহাদের নিকট হইতে পাওয়ার 
যে শাই। অবস্থা! বিশেষে তাহাবা উৎকুষ্ঠতর মানসিক শক্তির পরিচায়ব 
প্রতুত্তরাদি প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা নৃতনত্ব ও জ্ঞানবুদ্ধি বিবজ্জিত। 
সময় সময় তাহাদের চক্রে উচ্চ ভাবরাশির যে আবির্ভাব না হয়, এমন নহে, 
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তবে তাহারা এই খোস! হইতে আইসে না। আবিষ্ট ব্যক্তির বা চক্রের 
অন্তান্ত উপবিষ্ট ব্যক্তিদের সাধুভাবে আকৃষ্ট হুইয়া কোন অমানুষিক উৎকৃষ্টতর 
শক্তি হইতে তাহা আগমন করে। 

এই কামলৌকিক থোসা লইয়া--আমোদ প্রমোদ করা বড সোজ। ব্যাপার 
নহে। জ্ঞান বুদ্ধি সংজ্ঞাহীন এঠ খোসাগুলি বাহা তাবনাব আন্দোলনে ন্বতঃ 
সঞ্চাবিত হইয়া! সহজেই অনিষ্টকারী হইয়া উঠে ও সময় সময় উৎপাত 
ঘটায় । 

বিভিন্ন গুকারের ভাবরাশি অহরইঃ মান্ধষেব মন ৪ইতে উদ্ভৃত হইয়া 
নিদ্দি্ট আকাব ধাবণ করিয়া সুশ্ম জগতে বিচবণ করিতেছে । ভাবনা যেমন 
ভিন্ন ভিন্ন, আকারও তদনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন । চিন্তার তীব্রতার ইতর বিশেষান- 
সারে তাহাদেব আকৃতির স্থাম়ীত্বের৪ ইতব বিশেষ হয়। সামান্ত চিন্তা প্রস্থত 
শক্তি ক্ষণস্থায়ী হয় কিন্তু উৎকট, ধবাবাহিক এবং দীর্ঘকালব্যাপী চিস্তাজাত 
শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাহাবা অদ্ধসংজ্ঞাবস্থায় ঠিক যেন ভূতেব নায় ইতস্তত: 
বেড়ায় বেড়ায় । ইংরেজিতে তাহাদিগকে এলিমেণ্টল. (15161760121 ) 
কছে। কামলৌকিক খোসাগুলি জ্ঞান ও সংজ্ঞা শূন্ত বটে, কিন্ত ভূত স্বভাব 
ও ভূতের আকার বিশিষ্ট। এই শক্তি সমুহেব বণ পরিমাপে সংজ্ঞ থাকে । 
অত্যুগ্র, দীর্ঘ স্থায়ী পাপচিস্তা প্রন্থত শক্তি সমূহ বিষম সাংঘাতিক ও মারাত্মক 
হয়। তাহারা--কামলোকে বিচরণ করিতে করিতে যদি কথিত ধোসাগুলির 
দেখা পাঁয়, তবে সহজেই তাহাদিগকে অধিকার করিয়া বসে এবং তাহাদের 
দ্বারা নানারূপ কৌতুকজনক ভেক্িবাজির কাধ্যাদি করিয়া থাকে । 

প্রেতবাদীদের চক্রে কেশাকর্ষণ, চিম্টা কাটা, চপটাঘাত, টেবিলাদি গুক 
বন্ত সজোরে দুবে নিক্ষেপ, ভ্রব্য সরঞ্জামাদরর একজ্র স্তপাকার কবণ, বেহাল! 
পিয়ানো প্রভৃতি বাগ্ভ যন্ত্র বাজান ইত,কাব নানা অলৌকিক ও হাস্তজনক 
বাঞ্জে কাজ আহৃত “আত্মা” দ্বারা সাধিত হয়। অথচ যাহার আম্মাকে এই 
রূপে আহ্বান করা হয়, সে জীবদ্দশায় এই সকল অভদ্রোচিত ও জথন্ত কাঁজে 
একেবারে অনত্যন্থ ও অসমর্থ ছিল এবং কথিত বাদাযন্ত্রাদি বাজাইতে অনভিজ্ঞ 
ছিল। তাহাদের মরণের পর তাহাদের “আত্মা” দ্বারা এই স্কুল অদ্ভূত ক্রিয়া 
কিরূপে সম্পন্ন হয়? (প্রেতবাদীদিগকে জিজ্ঞাস করিলে, তাহারা তাহার 
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সন্তোষজনক কোন সছুত্তর দিতে পারেন না। ইহার প্রন্কত উত্তর এই, 
ধাহার পআত্মা”কে আহ্বান কর! হয়, তিনি কামলোকে কামদেছ পরিত্যাগ 
করিয়া তথ! হইতে চলিয়া গেলে পর, তাহার কামদেছের থোস! আবিষ্ট ব্যক্রির 
চিন্তার আকর্ষণে আকুষ্ট হইয়া ষখন তাহার পিওদেহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন 
তাহাকে আশ্রয় করিয়। কামলোকস্থ ভূতযোনি সমূহ খামখেয়ালির বশে যরৃচ্ছা- 
ক্রমে এই সকল হাস্তজনক অলৌকিক ও অভূতপূর্ব ক্রীড়া কৌতুকাদি সম্পাদন 
করিয়। উপবিষ্ট দর্শকবৃন্দকে আশ্চর্যযান্বিত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এখন এই 
নির্জীব খোসার আলোচনা পতিভ্যাঁগ করিয়া! অপরাপর গুহ নৈসর্গিক বিষয়াদির 
আলোচন। কর। যাউক। এই খোসা আন্তে আস্তে বিশ্লিষ্ট হইতে হইতে সময়ে 
শ্বজাতীর উপাদানে মিশিয়৷ একেবারে অদৃষ্ঠ হইয়! থায়। যদি আমাদের 
পরোলোকগত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সাক্ষাৎকার লাভের অভিলাষ থাকে, তবে 
কামলোকস্থ এই সকল ক্ষয়শীল নিজীব খোসার মধো তাহাদের অনুসন্ধান 
করিলে, তাহাদিগকে পাওয়ার সম্তী বন] আছে কি? কথনই না! তবে মুতের 
মধ্যে জীবিতের দেখ! পাওয়ার জন্য এইরূপ বৃথা চেষ্টা ও পগুশ্রম করিয়া 
ফলকি? 
ক্রমশঃ 
শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস। 
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আমার্দের চিন্তাগুলি ভাবসমূহে প্রকাশ হয়। এই ভাৰ সমুহ সর্বব্যাপী 
ব্যক্তভাবে অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে প্রকাশ হইতেছে । এই ভাবময়বি শিষ্ট 
স্বভাবই প্রককৃতি। আমরা এই ভাবময় জগৎ আলোচনা করিয়। বুকিতে পারি 
যে, একটি ভাব ও একটি অভাব* একটি ব্যক্ত ও একটি অব্যক্ত, একটি বিশেষ 
ও একটি অবিশেষ, একটি স্বভাব ও একটি অস্বভাব, একটি সৎ ও একটি 
অসৎ। এই ভুবময় জগতে দুইটি পৃথক্‌ পৃথকবূপে প্রকাশমান $; যখন আমরা 





*. অভাব-_বন্তহীন। ন--ভীব-অভাব। যেখানে ভাব নাই। 
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আমাদের মনোমধ্যে চিন্তা ভাবে শিমগ্ন থাকি, তাহ! ছুই প্রকারে বিভক্ত হইয়! 
আমাদের মনকে একদিকে টানিয়া লইয়া গিয়া একরূপ কার্ধা করে; তাহার 
ফলে দেখিতে পাই যে ভবিষাতে অমঙ্গল ঘটিয়! থাকে, ও অপরটি এই ভাবে 
টানিয়! লইয়৷ গিয়! অন্ত একরূপ কার্ধ্য করিয়! থাকে তাছার ফলে দেখিতে পাই 
ভবিষাতে মঙ্গল প্রকাশ হয়। এই মঙ্গল ও অমঙ্গল ছুইটি গ্বতন্-_-একের ফল 
সৎ অপরের ফল অসৎ। এইরূপে আমাদের চিস্তাকণ! গুলি একটি একটি বিশেষ- 
রূপে পর্যযাবলোকন করিয়া আমর! সং ও অসৎ চিত্ত বিচার করিতে সক্ষম হইলে, 
আমর! বুঝি যে সৎ চিস্তাই আমাদের ভবিষ্যৎ ও বর্তষানের মগলময়। এই মঙগল- 
ষয়টকে অন্বেষণ করিয়! সংচিন্তা কর্ম্মটি অন্তজগতে দৃঢরূপে ধারণ করিয়া 
অভ্যাস করিতে সক্ষম হইলে, আর অসৎ চিন্ত। আসিতে পারিবে না । এই অসৎ 
চিন্তা দুর করিয়া সৎ চিন্তার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখাই যোগের প্রথম অভ্যাস। সৎ 
চিন্তাগুলি এক একটি সৎ কর্্ম। সৎ চিস্তাগুলি অভ্যাস করিতে করিতে 
যখন একীভূত হইয়। বু সৎকর্গুলি থাকিবে না ও একই সৎ মনোমধ্যে 
সর্বদা বিরাঞ্জ কবিতে অভ্যাস হইবে, তথনই বহু একীভূত হইয়! প্রকৃত সৎ 
লাভ হইয়া থাকে। সৎ নিত্য ও সত্য--একট অর্থবোধক। সত্যপ্রকাশ 
করাই জগতের মঙ্গলময় কর্ম । এই কর্মেই মঙ্গলময়ের লাভ হইয়া থাঁকে। 

অসৎ কিংবা! মিথা! প্রকাশ করিতে যাইলে অমঙ্গল ঘটিযা থাকে । হিনি 
মতাভাবাপন্ন হইতে চেষ্টা করিবেন, তিনি সততাটি লাভ করিয়া প্রকৃত সং 
পদার্থটিতে শাস্তি উপভোগ করিবেন। এই সংই ব্রঙ্গ; ইহ! অদ্বিতীয়, নিরাকার, 
অনস্ত, অনাদি, অতি ৃঙ্ষাতিসৃক্, সর্বব্যাপী অনস্তব্যাপী-- | এইরূপে 
ব্রহ্মটকে বুঝিতে গেলে আমর! বুঝি কেবল একটি “শব্দ”, ব্যতীত জগতে আর 
কিছুই নাই, শবই একীভূত,--এই শঙ্খ কোথা হইতে আসে? ইহা আকাশের 
গুপ, এই মাকাশ যেমন জডজগতে সর্বব্যাপা পদ্দার্থ, সেইরূপ অন্তঙ্গতে অতি 
সুক্তাবে মহাকাশও সর্বব্যাপী) .এবং কারণ-জগতে অতি সুস্্াতিসক্ষ 
চিদাকাশও সর্বব্য/গী, অনস্তব্যাপী নিরাকারে সর্বভূতস্থ। আকাশ পাটি 
দক-_আমর। কেবল বাসুর লয়ের স্থান আকাশ ও আকাশের গুণ শব* ইহা 
হিন্ুদার্শানকগণমতে বুঝিতে শিখিয়াই ইহা ভিন্ন আমর! আকাশ শৃন্ময় 
ব্যতীত আর কিছুই বুঝি না। ব্রহ্মটি বুঝিতে গিয় দেখি যে কিছুরই 
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অস্তিত্ব নাই কেবলমাত্র শৃন্, ভৌতিক মাকাশ, বা মহাকাশ কিংবা তছপরি 
চিদ্রাকাশ) এই চিদাকাশে সর্বভূত বর্তমান, ব্রচ্ষে তাহাই কথিত! 
চিদ্দাকাশও সর্বভৃতস্থ, ব্রহ্মও সব্ধভৃতস্ত । এই নিবাকাব ব্রহ্ম অসংখ্য স্ঙ্্াতি- 
সঙ্গ বিন্দু সমষ্টি, চিদাকাশও সেইবপ অতি সুক্মাতিহুক্ষ বিন্দু সমষ্টিতে গঠিত। 
চিদাকাশ অনন্ত অনাদি পুকষের আধারক্ষেত্র ; এই চিদাকাশস্ত বঙ্গ অক্রেদা, 
অশোচ্য, অচ্ছেছ্য, অহা ইত্যাদি গীহায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহ! কথিত আছে, 
তাহাই আত্ম! ঝ| ব্রহ্ম, উনি অবিনধী। কেবলমাত্র অনস্ত তেজোময় ; সেই 
নিরাকার অনন্ত জ্যোতর্য়ীকে ধাবণা কব অতি দক, এইজন্তই মহাযোগী 
মহেশ্বব সসীম সাকার উপাসনায় মা আনন্দময়ীকে দৃটবূপে মহাকাশে আঙ্কত 
করিয়া দুর্গতিহাবিণী ছূর্গাবপণীকে সযত্তনে হৃনয়ে স্থাপন পৃথ্বক নিম্মাণ কায়ায় 
অবস্থান করিতেছেন; এই আনন্দময়ী মা ভিন্ন অস্ত কিছুই আয়তে আসে 
না। ইহাই ব্রণীশগ্ডি। ইহাই ব্রহ্মশক্তি। 

্রন্ধ শক্তি কথাটির ভাব এই বুঝ, ব্রহ্ম একটি স্বতন্ত্র এবং তাহারই শক্তি 
একটি স্বতন্ত্র; ব্রহ্ম আননাময়, শক্তি আনন্দময়ী। ব্রহ্ম চিদাকাশ, সর্ববভূতস্থ ) 
শক্তি, শব্দ, অনন্ত ; অর্থাত ব্র্ধ ও শব্ধ (শক্তি) সংষোগে যখন একীভূত হন, 
তাহাই শব্দ-ব্রক্গ। সেই শব্ধ অনস্ত, ঠাভাব নাম প্রণব । সেই প্রণব ধবনিটি 
মন্ত্রূপী শুঁকাববূপী সাধকেব একমা ব লক্ষাস্থল। এই গুঁকারধবনি ব্রক্দেব একটি 
নাম মাত্র । ব্রক্মকে আহ্বান কাবতে হইলে এই গুকাবধবনি* মহাকাশে অবিরাম 
ধ্বানত কাবিযা চস্তা শ্রেষ্ঠ যোগীর চিন্তামণিবপে, আরূন্দময়ীৰপে প্রকাশ হইয়া 
স্থভাব ব৷ প্রতি নামে খ্যাশ। কাৰণ মহাযোগীর শুঁকাধধ্বান শক্তিই প্ররৃঠি 11 
মহাযোগীর মহাচিন্তাব ভাবই প্রকৃতি বা শ্বভাব। বেদান্তের পঞ্চম ০কোষকে 
ষে আনন্দময় কোষ বলিয়া কথিত আঁছে--€সই আনন্মমঘ কোষের অধিষ্ঠাত! 
পুরুষই আনন্দময় । আনন্দময়ও ব্রন্মেব একটি নাম। আনন্দময় কোষই প্রকৃতি, 
আনন্দমন্ী। আনন্মময়-কোষ কাবণ-জগতে অবস্থিত। এই কারণ জগতের 
আকাশের নাম চিদাকাশ । চিৎ+আকাপ-চিদাকাশ। যে আকাশে যান 


* পন্থা! পত্রিকাতে মৎলিখিত মহাকাশ নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলে অৰগত হইবেন । 
1 প্রকৃতি,-পুকধের ভাবের প্রকাশ । 
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সেই চিৎ বা সং কিংব! আনন্দে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সচ্চিদানন্দ ও 
হিরণ্যগর্ভের পুরুষ। এই ছিরণ্যগর্ভই আনন্দময়কোয, ইহাকেই মুল প্রকৃতি 
বল! বায়। 

রঙ্গ তত্বটি বুঝিতে যাইবার পূর্বে প্রকৃতি তত্বটি বুঝিতে সক্ষম হুইলে 
তবে ব্রঙ্গতত্ব বুঝ! সম্ভব । যোগের সমাধিস্বল এই আনন্দময় কোষের 
অধিষ্ঠাতা পুরুষ,--সেই পুরুষ, কেবলমার; তিনি কেবল চিপ্াকাশস্থ নিরা- 
লম্ব *। এই পথ্যন্ত বুঝান সম্ভব কারণ এতই স্থাক্মাতিনুঙ্ ও এতই মহৎ যে, 
ইার তাৎপর্য অধিক আর দ্রষ্টট সাধকের একমাত্র লক্ষাস্থল শাস্তি) এষ্টরূপে 
এই শাস্তি লক্ষ্যস্থল চিত্তের উপর স্থাপন পূর্বক সাধন| করিয়া! গেলে শাস্তির 
চরমলীমায় উপনীত হয়েন; এই শাস্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই। হ্গিনি শাস্তি 
তিনিই আনন্দমরী,_-ধিনি শান্ত তিনিই আনন্দময় 1 

ও শাস্তি ও শাস্তি ও শাস্তি। 
শ্রীচাকচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। 
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সক 
10211) 010:০010৩ নামক সংবাদ পত্রে একটি অলৌকিক ঘটন! প্রকাশিত 
হইয়াছিল। উহ! নিয়ে যথাযথ বিবৃত হুইল। 
খৃষ্টানদিগের মধ্যেও সন্যালী, সন্যাসিনী আছেন। যে সকল সাধু খুষ্টান 
মহিল! চির ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন ও সন্গ্যাস ব্রত গ্রহণপূর্বক জগতের হিতসাধনে 
জীবন সমর্পণ করেন, তাহাদের বাসের জগ্ সর্বত্র পৃথক আগার বা মঠ আছে। 
ইহাকে ইংরাঁজীতে 00021 বা [00161 বলে। মিস্‌ উইলসন নামে একটি 
বালিক! এক মঠ-সংলগ্ন বালিকাবিস্তালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। বিগত শরৎ 








* ধিনি চিদাকাশকে অবঙ্গম্বম করেন ও অথচ নাই । 


+ আনন্দময় ব্রাঙ্গর একটি নাম 
লেখক । 
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কালে একদিন তিনি মঠকত্রীর সহিত ঘরের ছবিগুলির ধুি ঝাঁড়িতেছিলেন। 
একখানি ছবি দেওয়ালের খুব উচ্চে থাকায়, তিন একটি কাঠের পিড়ির উপর 
উঠিয়া, উহা পরিষ্কার করিতেছিলেন, মঠকত্রী নিয়ে দণ্ডীয়মান ছিলেন। 
বাপিকার নিজের মুখেই অতঃপর অবশিষ্ট ঘটনাটি বর্ণন করিব। 

এই অবস্থায় হঠাৎ আমি নিজেই [নিয়ে দণ্ডাযমালা এরূপ দেখিতে পাইলাম। 
আরও দেখিলাম যে মিস্‌ন্মিথ, তথায় রহিয়াছেন। স্মিথ আমারই এক 
সহপাঠিনী ছিলেন। ছুই বৎসর পুর্বে তিনি বিদ্ভালয় তাগ করেন। “একি । 
স্মিথের সন্গযাসিনী বেশ কেন? তবে কি শ্মিথ, সগ্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?” 
ইহ! ভারঁবতোছ এমন সময়ে দেখিলাম শ্মিথ ভোজনাগারের দিকে যাইতেছেন। 
কোন অগ্দ্রেয় শক্তির খ্বারা যেন চালিত হইয়া, আমিও ম্িথের অন্ুলরণ করিতে 
লাগিলাম। বিগ্তালয়ের বালিকাদিগকে কদ্দাপি এই ভোজনাগারেব মধে) 
প্রবেশ করিতে দেওয়! হইত না। 

যাহা হউক আমিও শ্মিথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভোজনাগারে প্রবি্ হইল।ম। 
ঘরের আসবাব কোথায় কিপ ভাবে অবস্থিত ইহ! অবলোকন করিতে করিতে 
আমার দৃষ্টি একটি ছবিব দিকে আকুষ্ট হইল। আমার বোধ হইল চিত্রস্থ ব্যক্তির 
দেহে ছইটি লাঁল ফিতা ঝুলিতেছে । ইহার অর্থকি? এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইতি- 
মধ্যে স্মিথ, দ্রুত পদে অগ্রসর হওয়ায় আমি বিশেষরূপে উক্ত ছবিটি পর্যবেক্ষণ 
করিতে পাবিলাম না। ক্রমে আমর! এ গৃহ অতিক্রম করিয়া! উপাপনা মল্গিরে 
প্রবেশ করিলাম । এবং দেখিলাম মাতুল কাণ্েন ওল্ডহাম অতাস্ত পরিচ্ছদ পরিধান 
পূর্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ জগ্ঠ বিমর্ষভাবে অগ্র্ূর হইতেছেন। আমি তাহাকে 
সেইভাবে তথায় দেখিয়া অতান্ত বিস্মৃত হইলাম এবং অত্তীব প্রীতির সহিত 
স্তাহাকে অভ্যর্থনা পূর্বক বলিলাম, “মাতুল, আপনি এখানে একথা আমাঁকে 
পূর্ধে কেন জানান নাই? আপনাকে এখানে সাক্ষাৎ করিয়া পরমানন্দ লাভ 
করিলাম।” তদুত্বরে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে অতান্ত্র চমকিত হইলাম । 
তিনি বলিলেন, প্বংসে আমি বন্দুকের গুলিতে মাহত হইয়াছি।” আমি তাহাতে 
তীতঙাবে চীৎকার করিয়া বলিলাম, “আশা করি সে আঘাতটি গুরুতর হয় 
নাই।৮ কারণ তখনও আমার বিশ্বাস যে আমার মাতুল ঈল দেহে জীবিত 
ধ্বস্থাতেই তথায় উপস্থিত হইগ়াছেন। আমার কথার উত্তরে তিনি পুনরায় 


শ্রাবণ]. অলৌকিক ঘটন! ' ১৫৫ 


বলিলেন, “বসে, তুমি এখনও জানিত্তে পার নাই যে, আমি কোন একটি স্ত্রীলো- 
কের প্রণয়ে প্রত্যাধ্যাত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছি । তুমি আমার মত ছুর্ভাগ্যের 
সদগতি জন্ঠ ভগবানের নিকট প্রার্থনা! কর, এই আমার অনুরোধ । তদস্ুপারে 
আমি ও স্মিথ উভয়েই তাহার মুক্তি হেতু প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলাম এবং 
পুর্বমত প্রার্থনা! সময় কাষ্ঠটমঞ্চ স্পন্দিত ও শবায়মান না হওয়ায় বিশেষ 
আশ্চর্যান্বিত হইলাম। বিশেষ আগ্রহের সহিত মাতুল মহাশয়ের ঈদৃশী রণ 
হইতে মুক্তি জন্ঠ/ প্রার্থনা করায়, বোধ হুইল যেন কিয়ৎ পরিমাণে সফলকাম 
হইলাম। $উপাসনাস্তে দেখিলাম, মাতুল মহাশয় কৃতজ্ঞতা পৃর্ণনয়নে ও অপেক্ষাকৃত 
প্রফুল্লবধনে আমার প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পর মুহূর্তে 
স্মিথের ইঙ্গিতাহুসারে মাতুল মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি হইতে বিরত হইয়া পূর্ত্বমত 
শ্বিথকে অজ্ঞাত শক্তিবলে অন্ুদরণ করিতে লাগিলাম | এবং ক্রমে ক্রমে ছবির 
ঘরে প্রত্যাবর্তন করিলাম। এইবপে দিড়ির পাদদেশে উপস্থিত হইবামাত্র 
ক্ষণেকের পুন্ত আমি সংজ্ঞাহীন হইয়। পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে পুনঃ সংজ্ঞালাভে 
দেখিলাম যে, আমি নেই দি'ড়ির উপর দগ্ডায়মান1 $ আর গুনিলাম নিয় হইতে 
কত্রী বলিতেছেন, «মুখ তে|মার বিবর্ণ সম্ভবতঃ শরীর অন্ুস্থ বোধ করিতেছ, 
এখনই সিড়ি হইতে নাময়া আইস এবং একটু শয়ন করিয়া বিশ্রীম নেও ।” 
আামি তাহার আদেশ মত নামিয়। আনিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম এবং অল্প 
কালের জন্ত নিদ্রিত হইয়। পড়িলাম। পানিধার প্রাতে এই ঘটন৷ হয়। 
আমি জাগ্রত হইবার পর কত্রা আমার অন্ুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, 
সমস্ত ঘটন! আগ্গপুর্বিক তাহাকে বলিলাম। তহুত্তরে তিনি বলিলেন, “বৎসে 
বোধ হয় তুমি স্বপ্র দেখিতেছিলে, এ ঘটন। কল্পনা মাত্র। প্রেতায্মা কখনও এরূপ 
ভাবে প্রত্যাবর্তন করে না। এতদ্বতীত খুব সম্ভব যে তোমার মাতুল মহাশয় 
সুস্থদেহে কুশলেই আছেন। এই লব অলীক বিষয় মুখে আনাও বড় অন্তার।'” 
স্কুল বালিকা সুলভ ভয় ছেতু আমিও মঠ কত্রীর এই কথায় বিশেষ ভীভ ও 
লজ্জিত হইলাম। আমার অনুমান হইল যে, অযাচিত ও অন্ঞতাবশতঃ আমি 
কোন অন্যায় কার্ধ্য করিফ্জাছি। কাজটি অন্তায় ধারণা! হওয়ায় যাহাতে তিমি এ 
বিষয় নিঞ্জে কোন আলোচনা! না করেন বা অপর কাহাকেও প্রকাশ ন! করেন, 
এই জন্ঠ তাহাকে বিশেষ মিনতি করিলাম । তিনিও সবীক্কৃত হইলেন । 


৯৫৬ পন্থা । [ ১৩১৬ 


পর দিবস বেল! ৪ টার উপাসন! মন্দিরে সাক্কেতিক ঘণ্টা বাজিবার পূর্বের 
জাগবিত হইয়! দেখিল/ম, মাতুল মহাশয় ঘরের তিতর উপস্থিত হুইক্লাছেন। তিনি 
নির্বাক , কেবলমান্র সাহার মুখ ও বুকের কতকাংশ দেখিতে পাইলাম, _চেহার! 
অন্থজ্ঞা ও উপরোধ পূর্ণ । আমি উঠিয়। ক্রিষ্ট প্রেতাত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থন। 
করিতে লাগিলাম। আমি তাহার ধর্মকন্ত1; তাহাব প্রতি প্রগাঢ বিশ্বাস ও 
ভক্তি ছিল স্থতরাং মঠ কত্রীর পুনঃ পুনঃ সতর্কত! সত্বেও এহ ঘটন' ম্বপ্র নহে, 
এন্ধপ ধারণ! হইল । এইরূপে ছুই মাস পর্যান্ত প্রত্য প্রাতে নিষমিতরূপে 
মাতুল মহাশয়কে দেখিতে পাইতাম এবং ক্রমান্বয় ক্তীঞ্াব মুখের ভাবে প্রফুল্পতার 
বৃদ্ধি দেখিয়া, আনন্দ লাভ করিতাম। 

মঠের প্রেরিত ও প্রাপ্ত সমস্ত পত্রাদিই মঠকষ্ত্রী পাঠ করিতেন, এনপ নিয়ম 
ছিল। মাতুল মহাশয়ের প্রথম দর্শনের পর বুধবার মাতাঠাকুরাণী মাতুল মহাশয়ের 
আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে এক পত্র লেখেন, তাহাতেই মঠকর্্রীর সনোহ দূর হয়। 

খ্ীষ্টোৎসব নিমিত্ত অবকাশ উপলক্ষে মঠ হইতে বাটী আদিবাব পূর্ববে আছি 
পুনবায় ভোজনঘরে নীত হুইয়াছিলাম। পূর্বে যখন মিস্‌ স্মিথের সহিত 
সেই ঘবে গমন করি, তখন ঘরের আসবাবগুলি যে ভাবে দেখিদ্াছিলাম, 
এখনও সেইগুলি তদবস্থা় দেখিলাম | সে সমস্স যে ছবিখানি আমার বিশেষ- 
রূপে চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, সেখান! বিশেষ আগ্রহ সহকারে দেখিতে লাগি- 
লাম। দেখিলাম, ছবিথানি ঠিকভাবে আছে, তবে যাহাকে লাল ফিতা মনে 
করিয়াছিলাম, তাহা! লাল ফিতা নয়। ক্ষতস্থান হইতে রক্তশ্রোত: নির্গমনেব 
চিত্র। ছবিখানি একজন মার্টারের (ধাহার! পরার্থে প্রাণপধ্যন্ত ত্যাগ করেন 
তাহাদের মার্টার বলে)। সুদক্ষ চিত্রকরের নিপুণতায় ক্ষত স্থান হইতে বক্তস্োত- 
নির্গমন ঠিক পরিষ্কুট হুইয়াছে। 

বাটীতে 'প্রত্যাবর্তনকালে মাভাঠাকুরাণীর :সহিত চেক্িংক্রস নামক স্থানে 
সাক্ষাৎ হইল। মাতুল মহাশয়ের মৃত্যুসন্বন্ধে যথাবথ বলিতে তাহাকে পুনঃ 
মিনতি করিলাম এবং আমিও বলিলাম যে আপনি যে লিখিয়াছেন তিনি হঠাৎ 
মারা গিয়াছেন, তাহ। সম্ভবতঃ ঠিক নহে। তিনি বন্দুকের গুলিতে আত্মহতা। 
করিয়াছেন। ইহাতে মাতাঠাকুরাণী চমকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ? 
কেমন করিয়! ভুমি ইহ! জানিলে? তোমাকে কে বলিয়াছে ?” আমি তদুত্তরে 


আবণ ] অলৌকিক ঘটনা । ১৫৭ 


বলিলাম, “মাতুলমহাশয় নিজেই শনিবার আমাদের মঠে গিয়াছিলেন এবং কোন 
একটি স্ত্রীলোকের প্রণর়ে প্রত্যাখ্যাত হইয়৷ তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন; একথ! 
বলিয়াছেন ।+, 

তখন মাতাঠাকুরাণী সমস্ত ঘটন। বলিতে লাগিলেন। মাতুল মহাশয় আমার 
সহিত দেখা করিয়! যাহা বলিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রুপ বলিলেন। তিনি 
সত্রীলোকের প্রণয়লিগ্দ, হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারিয়৷ সকলেই বিস্মিত 
হুইম়াছিলেন, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন। তাহার মৃত্যুর পর 
তাহার পরিধেয় পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে একখান! পত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন, 
তাহাতে অন্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষীশ্বরূপ স্বাক্ষর (ছল না ও তাহার মন্ত্র এই, 
তিনি যে স্ত্রীলোকটির প্রণয়াকাজ্ষমী তাহার প্রতিদান না পাওয়ায়, নিজ 
ভ্রীবন নষ্ট করিলেন এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তিতে তাহার ধর্মকন্ত! ভোগবতী ও 
দাখিলকারিণী হইবে। 


তীর্থযাত্রীর পথ । * 
(১) 
জীবস্ত বিশ্বাসই বিশ্বাস নামের যোগ্য । ভগবানের প্রতি ধাহার একট! 
প্রেম ব! তীব্র অনুরাগ হইয়াছে ও তাহার নিকাটন্ত হইবার জন্য ঘিনি সর্বদ! 





ক শ্রদ্ধ।স্পদ শালিগ্রামের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ইনি উত্তরপশ্চিম! 
ফলের সুযোগ্য 2০5-1%95:67-067675] ছিলেন এবং গবর্ণমেন্ট কর্তৃক রাঁ্রবাঁ হাছুর উপাধিতে 
ভূষিত হন। ইনি একজন উচ্চদবের সাধক ছিলেন এবং ই'হারই প্রবর্তিত সম্প্রদায় “'রাধান্ঠামী” 
নামে খ্যাত। ই'হার কতকগুলি পত্র হইতে কিছু কিছু উদ্ধত করির। শ্রদ্ধেয় জীযুক্ত ঈশ্বরচন্ত 
চক্রবর্তী মহাশয় “1176 71810050207” নামে ধকথানি পুস্তিকা সঙ্কলন ও জনসমাজে বিত- 
রণ করিক্াছেন। ইহাতে এরূপ অমূল্য উপদেশাবলী গ্রথিত হইগ্নাছে, এরপ গভীর জ্ঞান ও 
উচ্চ ভক্তির কথা আছে যে, ইহা যতই প্রচারিত হয় ততই জগতের মঙ্গল, ইহ! ভাবিয়া ইহার 
অনুবাৰে প্রবৃত্ত হইলাম । কথার কথাধ অনুবাদ কর! আমাদের সাধ্যতীত ; এমন কি ভাবার্থও 
যে সর্বস্থানে ঠিক দিতে পারিৰ বোধ হয় না। তবে, সন্দেহ উপস্থিত হইলে মুলকথাগুলি 
উদ্ধত করিয়। দিব। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উদারহৃদয় এবং পরোপচিকী্ধ, পরীযুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র চক্রবত্তাঁ মহাশয় 
সানন্দে এই পুস্তিকাঁর অনুবাদে অনুমতি দান করিয়া সামাকে (এবং পাঁঠকবর্গকেও ) কৃতজ্ঞতা 
পাশে আবদ্ধ করিলেন। 


১৫৮ পন্থা । [ ১৩১৬ 


বড়ই ব্যাকুল, কাহারই প্রকৃত বিশ্বাস আছে বল! যায়। ভগবানের নিকটে 
যাইতে হইলে দেশদেশাস্তরে ভ্রমণ করিতে হয় না। এই দেহের মধোই আমর। 
তদ্দিকে অগ্রপর হইতে পারি, কারণ রাস্ত। ভিতরে অবস্থিত, বাহিরে নছে। 
অস্তশ্চক্ষুর সংযোগ-বিন্দু হইতেই তীর্ঘযাত্রা আরম্ত করিতে ;হইবে (175 5621 
108-09106 15 86 005 0870600 0£ 002 5555 1017 )। 
(২) 
আমাদের দেহ এক একটি বাস্টি ব্রহ্গাণ্ডে (সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি অংশ); 
সুতরাং ইহাতে ব্রহ্মাণ্ডেব যাবতীয় ভুবন"কোষ ক্ষদ্রভাবে অবস্থিত। জীবা- 
ত্মাকে মূল উৎপত্তির ( পরমাত্মার) দিকে উত্তোলিত কর। শব্দের সাহায্যে 
ইহা করিতে পার । এই শব্ধকোত ঝা নাদ সর্বত্র বিরাজিত । শবত্রদ্ধ দ্বারাই 
প্রারস্তে সমস্ত স্থ হইয়াছিল; প্রচলিত সকল ধর্মেই ইহার ইঙ্গিত আছে। 
এই শব্বস্রোতই জগতের চিৎ ব! প্রাণশোত। ইহা সাহায্যে যেমন জীবাত্মাকে 
অল্পে অল্পে পরমাত্মাব দিকে তুলিতে থাকিবে, অমনি পদে পদে অধিকতর 
আধ্াত্মিকতা, জ্ঞান ও আনন্দলাভ কবিতে থাকিবে । 
(৩) 
ভগবানের অস্তিত্বে এবং অবতারে কেবল (ভাস! ভাস| ) বিশ্বা থাকিলেই, 
এই দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। বিশ্বাস দুই রকমের--গুনে বিশ্বাস 
ও দেখে বিশ্বাস। অধিকাংশ লোকেরই গুনে বিশ্বাস। ভগবান আছেন ঝ 
মাঝে মাঝে তিনি অবতীর্ণ হন ইত্যাদি বাল্যকাল হইতে শুনিয়া ঈশ্বর ও ধর্মের 
প্রতি যে একটা নির্জীব ছূর্ব্বল বিশ্বাস আসে, তাহাই শুনে বিশ্বাস। কিন্ত 
কোন কোন ব্যক্তি ইহাতে তপ্ত ন! হইয়া, ধর্মের অনুকূলে ও প্রতিকূলে ষে সকল 
যুক্তি আছে, তাহা ধীরভাবে চিত্ত! ও বিচার করেন এবং সাধনমার্গে গ্রাবেশ 
করিয়া! নিজের পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও অনুভূতিত্বার! থে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাৎ! 
পরের কথার ( শান্ত্রাদির ) সহিত মিলাইপ্পা লন। এইরূপে শ্বয়ং দেখিয়া,-_ 
অনুতব করিয়! যে বিশ্বাস জন্মে, তাহারই নাম দেখে বিশ্বাস । 
(৪) 
শ্রবণ রাঁখিও, যে সংসারে তুমি যুগপৎ ছইটি থেল! থেলিতেছ, অর্থাৎ একদিকে 
পাখিব বস্ত স্বারা৷ আকৃষ্ট হইতেছে, অপরদিকে পরমপিতার প্রতি টান আছে। 


শ্রাবণ ] তীর্ঘযাত্রীর পথ। ১৫৯ 


কিন্ত তোমার বিষয়ানুরাগ তগবৎপ্পেম অপেক্ষ। তীব্র ও বলবান্‌। এইজস্ 
ভগগবান্কে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবানিতে চেষ্টা করিলেও, তুমি সহজে উৎ! 
পারিতেছ না । বহুকাল বিষয়কে ভালবাসাতে, বিষয়ানুরাগ তোমার অত্যন্ত 
হুইয়। গিয়াছে ; এই বদ্ধমূল সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করিতে সময়ের গ্রয়োজন। 
ক্রমাগত চেষ্টা ককিতে করিতে, বিষ্যানুঝাগ যেমন ল্দীণ ও ছুর্ক। হইতে 
থাকিবে, তোমার প্রেম, জ্ঞান ও আধাাত্মিকতাও উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইবে। 
(৫) 
তোমাৰ কত জন্ম অতীত হইয়াছে এবং এই সকল জন্মে কত বাসনা, কত 
অভিলাষ অর্জিত ও সঞ্চিত হইন্াছে, তাহা তুমি অবগত নহ। পরমপিতা 
নিমেষের মধে সমন্তই নির্শল করিতে পারেন । কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ 
কি? তুমি হন, ইন্দি্স প্রভৃতি নানাবিধ সুগম ও স্থল আবরণের মধ্যে বাস করি- 
তেছ। যদি হঠাৎ একটি আবরণকে পৃথক্‌ করা হয়, তুমি সংজ্ঞাহীন হইয়া 
পড়িবে) স্ততরাং ইহাতে তোমার উন্নতির অনিষ্ট ও ব্যাঘাতই ঘটিবে। বৃক্ষস্থিত 
একটি অপক্ক ফল হুইতে বলপুর্র্বক আবরণটি ছাড়াইপ্র! লইলে, ফলের কি সা ঘা- 
তিক অপকাঁর করা হয়, চিন্তা করিয়৷ দেখ । উহ মার বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টি হইতে 
পারে কি? তোমার বিশেষরূপে উপলব্ধি করা উচিত যে, তুমি একটি নিয়ম- 
রাজোর মধ্যে বাস করিতেছ , এখানে কর্ম ও তাহার ফল অব্ত্স্তাবী ) অকারণ 
ব! আকশ্মিক কিছুই ঘটিতে পারে না। অতএব ধে নিয়মের দ্বারা পৃথিবী চালিত 
হইতেছে, যে নিয়মের দারা আমাদের দেহ ও মন শ।সিত, তোমার উন্নতিগ 
সেই নিয়মের অধীন। 
6৬) 
চরিত্রের পূর্ণ সংস্কার-সাধন সমর়-সাপেক্ষ। তুমি বহুকাল ধরিয়্! ধা! সধরে 
অর্জন করিয়াছ, তাহা একেবারে দূর করা সহজ নহে। কিন্তু ভগবৎ-কৃপ! 
তোমার সহায় হইবে এবং ইহার সাহায্যে তুমি আশাতিরিক্ত সত্বরে এ কার্ধ্য 
সুমাপন করিতে পারিবে । 
($+) 
মধ্যে মধ্যে মন তাহার নিজমূত্তি ধারণ করিবেই করিবে কিন্তু যদি তুমি 


১৬৩ পন্থা । [ ১৩১৬ 


ভগবৎককপার সহায়তা লইয়! দৃচিত্তে যুদ্ধ কর, তোমার কোন অনিষ্টই হইবে 
না; বরং ভূমি অধিকতর বললাভ কন্সিবে। 
(৮) 
তোমার নিজের স্বভাব কখনও কখনও অপর ব্যক্তিতে প্রতিবিদ্বিত 
( সংক্রামিত )হয়। যখনই ইহা বুঝিতে পারিবে, তৎক্ষণাৎ তোমার মনের 
কুভাবগুলিকে উন্মলিত করিতে চেষ্টা করিবে । যদি তোমার প্রকৃত দৃঢ়তা ও 
অধ্যবসায় থাকে, ভগবৎ-রুপা তোমাব সহায় হইবে । কিন্ত কুভাব দমন 
করিবার জন্ত যে ভগবানের নিকট কেবল প্রার্থনাই করে, বুঝিতে হইবে উহা! 
দুর করিতে তাহার এখনও অকপট ইচ্ছ। হয় নাই) এইলন্যই কুভাবটিকে 
তাড়াইতে তাহার এতঃবিলম্গ হয়। 
(৯) 
কু-প্রভাবগুলি কিয়ংপরিমাণে ক্ষীণ ও নিস্তেজ না হইলে, উহার্দিগকে 
উন্ম.লিত করা যায় না) অতএব মনের চঞ্চলতা ও অস্থিরতা দেখিয়া হতাশ 
হইও না । 
€ ১৯) 
তোমার রক্ষকের দহাতা ব্যতীত তুমি কতই ছুর্ববণ এবং সর্বদা তাহার 
পর্যুগল জড়াইয়! “ত্রাহি ত্রাহি" শব্দে ডাক, তোমার পক্ষে কতই প্রয়োজন-- 
ইহা শিক্ষা দিবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি তোমার মনের ভীষণ শক্তি ও রহস্য” 
গুলি দেখাইয়! দেন। ইহাতে হতাশ বা তগ্গোৎসাহ না হইয়া, ধিনি তোমার 
ঝক্ষক ও সহায়, তাহাকে আরও জোরে জ্ডাইয়া ধরিবে। 


ক্রমশঃ-_ 
শ্মাখনলাল রাক্সচৌধুরী । 


ইভা 











১৩শভাগ ] ভান্দ্র, ১৩১৬ সাল। ৫ম সংখ্যা। 








শীতা-তত্। 


( শুভরাষ়ের গীতা তত্র মণ্্ানুবাঁদ ) 


দ্বিতীয় প্রবন্ধ । 


পুর্ববারে আমি বিশ্ব সৌরজগৎ ও মানব-উপাানশ্বরূপ চারিটি তত্ত্বের বিষগ্ন 
বলি়্াছি। তারকযোগে বিশ্ববিভাগের যে নাম দেওয়া ছয়) তাহার আছি 
উল্লেখ করিয়াছি । তারম্বা প্রথব মানবেরও একটি চিহ্ছ ; ইছারই তিল মাঞ্জ। 
আবার বিশ্বে যুলপ্রকৃতির তিনটি বিকারের চি্ঘ। এখানে অর্মাত্র! কোন 
ক্রারণে বাদ দেও! গিয়াছে। প্রকৃত সংংখ্যযোগে এই তিনউর বর্ণ পাও 
যায়। এই মতে সকল জড়পদার্থ এই তিন তত হইতে উদ্ভূত। এস্থলে জড় জথে 
কেবল স্কুল ও স্ব পদীর্থ নহে। সুঙ্ু অপেক্ষা আরও সুষ্তর পদর্থকেও বৃঝায়। 

জড়বিজ্ঞান এতাবৎকাল চেষ্টার পর জগত্তেরে কতক বাহিরের অবস্থা বুঝি” 
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াছে। সমগ্র জড়সৌরজগৎ বিজ্ঞানের অন্তভূত এবং কালে যে বিজ্ঞান বেদাস্ত- 
কারদ্দিগের শুত্রাত্ু! স্বরূপ সুক্ষতর তত্ব বুঝিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, মুল গ্রকৃতির তিন প্রধান বিকার হইতে সমস্ত বাহ 
পদার্থের উৎপত্তি নির্ণয় করাই, সাংখ্য-দর্শনের উদেশ্ঠ | যখন সুক্ষ জগতে কিরূপ 
প্রাণীর বাস তাহাই বুঝিতে পার! যায় না, তথন কারণ-জগতেব কথা কিরূপ 
বুঝিব। বর্তমান যুগের লোকের নিকট বাহা জগৎ ব্যতীত অন্ত জগৎ এক 
প্রকার অন্তিত্বশূন্ঠ ; কিন্তু গুপ্ততত্ববিগ্ায় হুক্মুজগৎ ও শৃক্ষুীবের অস্তিত্ব বিষয়ে 
যথার্থ মত পাঁওয়। যায়। ভূত নামাইবার সভা ও মগুলীসমূহে হুস্ক্রজগতের 
অস্তিত্ব একপ্রকার প্রমাণিত হইয়াছে । পুরাঁণেও উল্লেখ আছে যে দেবতারা 
স্র্গে বান করেন । আবার শ্রেণী-বিভাগও দেখ। যায়। সর্ধজাতীয় দেবতাই 
যে ্বর্গে (কারণ-জগতে ) বাস করেন তাহা! নহে, বন, রুদ্র ও আদিত্য প্রভৃতি 
কতকগুলি যথার্থ দেবনামের উপযুক্ত জীবই স্বর্গে বাস করেন । ক্ষ, গন্ধর্ব্ব, 
কিন্নর প্রভৃতির! অপেক্ষাকৃত স্থুল (সুক্ষ ) জগতে বাস করেন। 

এই সকল সুক্ষ জগতের জীবদিগকে তত্ববিদ্যায় উপদেবত! বলে। অপেক্ষা- 
স্কৃত শুক্মতর জীবদদগকে দেবতা বলে। দেবতা অর্থে ঈশ্বর নহে। তৌত্রশ 
কোটি দেবতার অস্তিত্ব মানি বলিয়া যে, আমর! তেত্রিশ কোটি ঈশ্ববের উপাসনা 
করি, এরূপ ধারণ! ভ্রমাত্মক । মানব অপেক্ষা ুঙ্দ উপাধিধারী ও আধ্যাত্মিক 
জগতভুক্ত বলিয়া, ইছার! দেব বলিয়! খ্যাত। নতুবা ইহার! ঈশ্বরের ্তায় পুজ্য 
নহেন। একই উপাদানে গঠিত ও একই জগতে অবস্থিত জীবের পরম্পর 
একটা ঘনিষ্ঠতা আছে। মানবের হুক্ম শরীরের সহিত উপদেবতার ও 
ফারণ-শরীরের সহিত দেবতার নিকট-সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। প্রাচীন হিন্দু 
দার্শনিফেরা জগৎকে তিন লোকে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ম ভূঃ, ২য় ভূবঃ ও ৩য় 
স্বঃ। আমাদের বাসভূমি এই, জড় জগৎ ভূঃ-লোক। ভুবলেণক সুঙ্ষম জগৎ, বাঁহাকে 
উপনিষদে অন্তরীক্ষ বলে। আমরা। অন্তরীক্ষ বিলে যাহা! বুঝি, ইহ সে অস্তরীক্ষ 
মথে। স্ষলেদক অর্থে হর্গ। তত্ববিগ্ঠার ও বৌদ্গ্রন্থে ইহাকে দেব্বাঁস বলে! 
এই লোঁকেই দেবগণের বাস। 

মানবের কারণশরীরেই আত্মা সম্যক পরিস্ফুট। জন্মের সময় জীব স্থল 
শরীর গ্রহণ কষে ও মরণাস্তে ভাহ! নষ্ট হয়। স্থল শরীর হইতে হুস্ম শরীর 
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অধিক শক্কিমান্। সেঞ্জন্য কারণশরীর হইতে ব্ছাত হইলেও, স্থুলশরীরের 
টাক তত শীঘ্ব নষ্ট ন1 হুইর়! কিছুকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু কারণশরীর নুষ্ 
শরীর হইতে বিচ্যুত হইয়াও স্বতন্ত্র থাকিতে সক্গম। কারণের ক্ষেত্র হুত্রাস্থা । 
জীব জন্মে জন্মে যে স্বতন্ত্র-অস্তিত-জ্ঞানলাত করে, তাহা! হুত্রে মুক্তার স্তায় কারণ” 
শরীরেই গ্রথিত থাকে । স্বতন্ত্র জান অর্থে এস্থলে স্থল জগতে এক জন্মের 
কার্য্যোডভূত জ্ঞানের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। 

কিন্ত সমস্ত কার্য্ের জ্ঞান অনেক সময় স্থল শরীর ছাড়াইয়! হুক্ষেই পৌছায় 
ন1, কারণশরীরের ত কথাই নাই । কারগশরীর যে উপাদানে গঠিত মানবের 
যে সমস্ত বৃত্তি তদস্ুরূপ শুগ্মুতর তাঁহারাই কারণশরীরে পৌছায়। বাস্তবিকই 
সামান্ত নিত্য-অনুতৃ ত-বৃত্তির, স্থায়িত্ব রক্ষা তত আবশ্ঠকীয় নহে। মানবের 
উচ্চতম বৃত্তিই কারণশরীরের উপযুক্ত । গতীর সৎচিন্তা, ভক্তি, সন্তাব, প্রভূ 
তিই কারণশরীরে পৌছে; কিন্তু সুক্্শরীরে মানবের ইচ্ছা প্রবৃত্তি ও সাধারণ 
চিন্তা সমস্তই পৌছে। এই কারণ-শরীরেই প্ররুতজীবরূপে জন্মে জন্মে জ্ঞান সংগ্রহ 
করিয়। উচ্চতর অস্তিত্বের বিকাশ হয়। এই কারণেই কোন কোন দর্শনে ইহাকে 
জীব বলিয়াছে। কিন্তু ইছা' মনে রাখা উচিত যে, মুলপ্রকৃতির যে বিকারকে 
হুক স্ব! বলিয়ছি, তাহার উপর দৈবীপ্রক্কৃতি কার্ধয করিয়! কারণশরীরের উৎ* 
পত্তি করিয়াছে। ইহা! শ্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্থৃষ্টি, পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে জীবের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, বিবর্তের কারণভূত জীবন শক্তির ফল। সময়, স্থান ও 1100৮ 
1061 তাহাদের কার্ধয করিতে ছাড়ে নাই। জন্মে জন্মে মানব-চৈতন্ত স্বাধীন 
ইচ্ছান্থারা চালিত হইয়া যতই উন্নত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কারণশরীর ক্রেমে 
স্কট হইতে শ্ফুটতর হয়। কারণশরীরের নির্ধারণের সহিত জীবের স্বতন্ত্র অন্তিৎ 
ক্রমে দৃঢ়তর হইয়া! পড়ে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কারণশরীর কর্ম বিপাকের 
ফল। কর্মের বিনাশ হইলে কারণশরীরেরও লোপ হয়। স্ুল দেহের বাসনা, 
অভাব ও ইহার ফল হুঙ্ষ-শনীর। সেইজন্য প্রবৃত্তি ও ভাবের তীব্রত! বত 
জধিক হয়, মৃত্যুর পর হুঙ্ষ-শরীরের স্থাকিতও ভত দৃড় হয়। এখন আমাদের 
বিবেচ্য মানব কি নিয়মের বশবর্তী হইয়া! ও কি লক্ষ্য করিয়া উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতেছে । এই ছইটি জানিতে পারিলে যাহাতে উপ্নতির পথ সহজ 
হু় তাহার চেষ্ট। কর! যায়। 
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মৃত্যুর পর সাধারণতঃ এইরূপ হইয়া থাকে--সৃত্যুর সময় কারণ ও সুক্ষ 
শরীর স্কুল শরীর হইতে পৃথক হয় । এই পৃথক্‌ হওয়ার নাম মৃতু)। এই মৃত্যুর 
সহিত স্থুল শরীরের ক্ষমত! নষ্ট হয়। সেইরূপ যখন কারণ-শরীর চলিয়! যান 
তখন কারণ-শরীরের জ্যোতি না পাওয়াতে সুক্্-শরীর কার্য করিতে অক্ষম 
হয়। কারণ-শরীর নিজেই কাধ্য করিতে সক্ষম, কিন্তু বুক্-শরীর সেরূপ নছে। 
কাবণ-শরীরের সহিত্ত স্থক্-শরীরের বিচ্ছেদ দ্বিতীয় মৃত্যু । এই দ্বিতীল্ন মৃত্যুর 
পর কারণ-শরীর দেববাস বা! স্বর্গে যায়। পূর্ববজজন্ম সমূছের কম সমষ্টির সংস্কার 
এই কারণ-্পরীবে থাকে । আমরা স্থুল শরীরে স্থূল জগত্তে যেরূপ ভাবে ধাকি, 
সুঙ্গম ও কারণ-শরীরে জীবও সুক্ষ ও ধারণ-জগতে সেই ভাবেই থাকে । কারণ- 
শরীর যে কর্ম-সংস্কার সঙ্গে লইয়| যাঁয়, তাহাই জন্ম-জন্মাস্তর বিধান করে। 

হুক্ষ-শরীরের বাসম্থান ভূবলেণক। ইহা! মৃত্যুর পর সেই লোকেই অপেক্ষন 
করে। স্থল জগতে ইহ!র আকর্ষণ ন1 থাকাতে ইহা সহজে এখানে ফিরে ন!। 
কারণ হইতে বিষুক্ত হইলে হুক্্-শরীর মৃতবৎ পড়িয়া! থাকে, কিন্তু সুক্্ উপাদানে 
গঠিত বলিয়! স্থুলের ন্যায় শীঘ্র পচিয়। কি অন্যরূপ নষ্ট হইয়। যায় না। কাজেই 
ইহার পার্থির জীবনে অপূর্ণ বাসনার তীব্র সংবেগ ক্ষয় না হওয়া পর্যাস্ত 
অপেক্ষা করে। এই জন্তই আত্মহ্ত্যাকারীদিগের কারণ-শরীর-বিযুক্ত হুঙ্মশরীর 
অপূর্ণ বাসনার প্রাবল্য হেতু ও তাহার সাফল্যের ক্ষমতার আধিক্য হেতু স্থুল 
জগতে ফিরিবার জদ্ত যথেষ্ট চেষ্টা করে । যদিও অনেক স্থলে প্রেত ঝ৷ পিশাচ বা 
ভূত নামাইবার মণ্ডলীলমূহে আসে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কারণ-শরীর-বর্জিত 
অপূর্ণ বাসনাযুক্ত সুক্-শরীরই এই সমস্ত ভূত আকাবে আসে। 

যাহা হউক, মৃত্যুর পরে কি হয়, তাহ! গীত বুঝিবার জন্ত তত প্রয়োঞ্জন 
নাই। যে বাক্তি সমস্ত জীবন উপদেবতার উপাসন। করে, মৃত্যুর সময় সেই 
উপান্ত উপদেবত। তাহার স্ুক্-শরীরকে আত্মসাৎ করে। একপ অবস্থায় 
সুক্ম-খারীর শ্বাধীন উপদেবতার দ্বারা ধৃত হইস্া বহুকাল স্থায়ী হয়। যদিও এই 
উপদেরতার কারণ-শরীর নষ্ট করিবার কোন ক্ষমত! নাই, তথাশি উপদেবত: 
দ্বার। চালিত হইয়। এরূপ অবস্থ! প্রাঞ্থি কোন প্রকারেই শ্রেয়স্কর নহে। 

আর এক প্রকার উপাসন। আছে ) তাহ। আরও ক্ষতিজনক | কারণ-শরীরের 
সহিত আবাব বর্গের দেবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দেবলোকেও ভাল মন্দ জীব 
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আছে। উপদেবতার উপাসনায় যেমন সুক্ষ-শরীরকে উপদেবত। আত্মসাৎ করে, 
কাঁরণ-শরীরকে আবার সেইরূপে দেবতার! আত্মসাৎ করে। দেবতার পরমা 
উপদেবত অপেক্ষা অনেক অধিক । সেইজন্য দেবতার উপাসনায় মুক্তির আশা 
আরও সুদুর । উপদেবতারা বরং সহজে ছাডে, দেবত| সহজে ছাড়ে ন1। 
দেবতার উপাপন1 এইজন্য বড়ই ক্ষতিজনক। 

দেবোপাসনায়, দেবতার স্থিতি পর্যন্ত উপাসকেরও স্থিতি । সেজন্ত প্রলয়ের 
সময় দেবতার ধ্বংদের সহিত উপাসকেবও ধ্বংস হয। দেবোপাসকের পক্ষে 
অমরত্ব নাই, কারণ দেব অমর নভে । এখন দেখা যাইতেছে যে, দেব, দৈত্য 
কাহারও উপাসনায় চিরস্থায়ী আদ্যাত্মিক উন্নতিব পথ পবিস্কৃত হয় না। সেই জন্তই 
জগতের সর্বধর্মই বধিতেছে যে, ফলকামনার বশবভী হইয়। দেবতার উপাসন। 
উচিত নহে, একমাত্র ঈশ্ববের উপসনাই কর্তৃবা। শেষোক্ত উপাসনাই মানবকে 
একমাত্র সত্ব পথ দেখায় এবং অমৃতাত্মা ঈশ্ববেব পথে লইয়! যায় । 

দৈবী গ্রকৃতি জগৎকে ক্রমবিকাশিত করিয়া এই সত্যেব পথে ক্রমাগত 
অগ্রসর করে | ঈশ্বরই দৈবী প্রকৃতির আদর্শ। এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া 
ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন জগৎ সমস্ত ক্রমবিকাশের চক্র ঘুরিয়া আবার ঈশ্বরে 
প্রত্যাবর্তন করে। 

এখন আমাদের ভূমিক! একরূপ শেষ হইল, মতএব এইবার একবার গীতার 
প্রক্কৃত অংশে দৃষ্টিপাত কর! যাক্‌। 


(ক্রমশঃ ) 
উপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


মরণ ও মরণান্তে। 


কো, 
কামলোক। 
ভূতগণ। (1216701021165 ) 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


কামলৌকিক ভূতকে ইংরেজিতে এলিমেণ্টারি ( £167767627 ) কছে। 
কামলৌকিক খোস! (91561 ), চিন্তা প্রস্থত অর্ধসংজ্ঞাযুক্ত নির্দিষ্ট অবয়ববিশিষ্ট 
শক্তিসমূহ (11617610915 ), ও ভূত সকল ( চ0167767) 02095 ), এই তিন শ্রেনী 
পরম্পর বিভিন্ন। এই কথাগুলির যথেচ্ছ ব্যবহারে, এবং একটী অপরটার প্রতি- 
শব্ধরূপে সময় সময় ব্যবহৃত হওয়াতে, বিশেষতঃ অনেক সময় এই তিন শ্রেণীকে 
“ভূত” এই সাধাবণ নামে অভিহিত করাতে, বড়ই গণ্ডগোল হুইয়। থাকে । 
এ জন্য এই তিন শ্রেণীব পার্থক্য পরিষ্ষাববধপে বুঝাইয়। বল। আবশ্তাক। কাম- 
লৌকিক খোস৷ সম্বন্ধে বিস্তাবিতভাবে এবং চিন্তাপ্রস্থত শক্তি (70167791681) 
সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এই মাত্র বলা হইল। এখন ভূত কি? ইহা কুকর্মনিরত 
পাপাসক্ত স্থলদেহহীন মানব। পাপ কার্যেব কশাঁধাতে মরণের কিছুদিন পরে 
তাহার! তাহাদের উত্রুষ্টতব অধ্যাত্ববপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়) এ জন্য 
তাহাদের অমর হওয়ার আর আশ। থাকে ন। । অবিনশ্বর ও উৎকৃষ্টতর রূপন্রয় 
হইতে পৃথক হইয়া তাহারা কামর্দেহ ধারণে কামলোকে বিচরণ করে 
এবং তাহাদের পাপাশক্তির অনুরূপ বিষয়ে আকুষ্ট হইয়! পৃথিবীতে আগমন 
করে। কামলোকে অবস্থানকাল সকলের সমান হয় না। কিন্তু পরিণাম 
সকলেরই একরূপ। কুজ্থাটক! রাশির ন্যায় তাহাদের একটী একটা অণু করিয়! 
সকল, অণু বিশ্লিষ্ট হইয়! চতুন্দিকস্থ উপাদানে মিশিয়৷ কালে অদৃশ্ত হইস্সা যায়!, 
এই হইল ভূতের পরিণাম । 

আত্মাহীন। 

“আঁত্বাহীন” কাহাকে বলে ? অন্তমু্থী মন ( [০767 7120029 ) কামের 

সে জড়ীতৃত হইয়। অহস্কারাদি অবিনশ্বর ব্ধপত্রয় হইতে পৃথক্‌ হইয়া গেলেই 
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তাহাকে আত্মাহীন (5০11695 ) বলে। আত্মাহীনেব বিনাশ অবশ্তষ্ভাবী। 
স্থল ও পিগুদেহ বিনাশের পর তাহার! যখন কামলোকে থাকে, তখন তাহারা 
প্রক্ূত ভূতরূপে পরিণত হয়। কামদেহ ধারণ কবিয়! তাহাক অতিশয় 
অনিষ্টকারী ও ভয়ানক সাংঘাতিক হইয়া উঠে, এবং ইহলোকস্থ মানবের 
অজ্ঞানতা ও অসাবধানতা বশতঃ হুবিধা পাইলেই তাহাদের দেহ আশয় 
করিয়৷ হাঁস প্রাপ্ত স্বীয়জীবনীশক্তিকে উদ্দীপ্রু কবিতে চেষ্টা করে । তাহাদের 
মধ্য যাহাদ্দেব জীবনীশক্তির তেজ ও বল বেশী, তাহার! অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী 
হয় এবং যাহাদের তেজ ও বল কম, তাহারা ক্ষণস্থায়ী হয়। কিন্তু সকলেরই 
পরিণাম ফল এক--ধবংস ! চিব বিনাশ |! 

কিন্তু বিনাশেব পূর্বে তাহারা নানারূপ অনিষ্ট সাঁধন করিতে পারে। 
অস্তমুী মনেৰ সঙ্গে কামদেহেব সংযোগ হইলেই, এই সমষ্টকে ভূত বলে, 
ম্োটাম্!টি এইটুকু জানিয়! রাখিলেই চলিবে । এখন ভূতের ব্যাপার ছাড়িয়া 
হ্বর্গলৌক সম্বন্ধে কথধ্ৎ আলোচন1 কবিব। 


স্বর্লোক। 


শানে আছে 
ব্ৈবিষ্ঠা মাং সোমপাঃ পুতপাপা 
যক্তৈরিষট! স্বর্গতিং প্রার্থয়স্তে । 
তে পুণ্যমাসাগ্থ স্থুরেন্রলোক 
মধ্স্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌॥ ২০॥ ৯ অঃ গীত]। 
বেন্র£বিহিত কর্মপরায়ণ জনগণ যজ্ঞসকল দ্বার। আমাকে পুজ| করিয়া 
যজ্ঞশেষ সোমরস পান করেন এবং তন্থার নিষ্পাপ হইয়। স্বর্গগতি প্রার্থনা 
করেন। তাহা পুণ্যফল স্বন্ধপ ন্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া, দিবা স্ুুখভোগ করিয়া 
থাকেন। 
তেতং তুক্তা হ্বর্গলোকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোৌকং বিশস্তি। 
এবং ত্রয়ী ধর্ম মনু প্রপন্না 
গতাগতং কামকাষা লডস্তে ॥ ২১ ॥ হই অং লীত।। 


১৬৮ পন্থা । | ১৩১৬ 


তাহার] সেই বিপুল ন্বর্গন্থভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্বার মর্ত্যলোকে 
প্রবেশ করেন; এইরূপে বেদত্রযনবিহিত ধর্মের অনুসরণ করিয়। কামপরবশ 
হওয়ায়, তাছার! বারংবাব সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন । 
ইষ্টাপুর্তং মন্তমানা ববিষ্ঠং 
নান্গচ্ছেয়ো বেদয়স্তে প্রযুঢাঃ। 
নাকস্ত পৃষ্ঠে তে সুকতেহনুভূত্বে 
মং লোক ভীনতরং বা বিশস্তি ॥ ১০ ॥ 
প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডঃ। মুগডকোপনিষৎ ॥ 
অজ্ঞানীলোকের! ইষ্ট (যাগাদি কর্ম) ও পুর্ভ ( বাপীকৃপ খননাঁদ কর্ম) 
কে প্রধান মনে কবে এবং অন্ঠ শ্রেয়; জানে না । তাহারা নিজপুণা কর্ম লব্ধ 
স্বর্গের উপবিস্থানে কর্মফল অনুভব কবিয়া পুনবায় ইহলোকে বা ইহা অপেক্ষা 
হীনতর লোকে প্রবেশ করে। 
আমর। যাহাকে স্বর্গ বল, তিব্বৎদেশীয় ভাষায় তাহাকে দেবকান (দেবস্থান) 
বা স্ুখাবতী বলে। স্বর্গ দেববাজ্য। স্বর্গসন্বদ্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক 
পণ্ডিতগণের ধারণ! বড ভ্রান্ত । ্রীহারা বলেন, স্বর্গলোক কবি কল্পনা প্রহ্থুত। 
ততোধিক বলিতে গেলে বলেন, ইহ] মায়! বিজস্তিত স্বপ্রাবস্থাবিশেষ,_-অপ্ররুত 
ও অসত্য, কেবল মায়াৰ কাণ্ড । মরণেব পব আবার অস্তিত্ব কি? এই কথার 
প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে, মায়। কি, তাহা! একটু বিশদভাবে বোঝা আবশ্তক। 
প্রত জ্ঞানী ও তত্বদর্শীর কথায় বলিতে গেলে, সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থা 
প্রাপ্ত সমস্ত স্থষ্ট বস্তই মায়াময়। এই দৃশ্ত জগৎ প্রকৃত প্রস্তাবে এক অচিন্ত্য 
সত্থার বাহ্থাবরণ ও বাহবিকাশমাত্র । প্রকৃত সৎ এক। সকল বন্তর মূলে এই 
একমাত্র সৎ ওতঃ প্রোতভাবে নিহিত। যে বস্তু যে পব্মাণে কঠিন, তাহা! সেই 
পরিমাণে সৎ হইতে দূবে অবস্থিত। সর্বাপেক্ষা কঠিন ও দৃডবন্ত, সৎ হইতে 
সর্বাপেক্ষ। অধিক দুরে অবস্থিত । মানুষের স্থলদেহ কঠিন ও স্পর্শ যোগ্য; 
ইহ। অপেক্ষা অধিক মায়াময় বস্ত আব কি হইতে পারে? এই দেহ চ্মনবরত 
পরিবর্তনগীল। এই দেহযন্্র অসংখ্য অনৃষ্ঠ জীবাণু গঠিত কোষ সটিমাত্র। 
অহবহঃ এই দেহকেন্দ্রে চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্রতম অসংখ্য অীবাণুসমূহ একক্র সম্বন্ধ 
হইয়। সমষ্টিভাবে দর্শচনক্জরিয়গ্রাহা হয়। তাহার! যখন আস্তে আস্তে এই দেস্ক 
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কেন্জ ছাড়িয়! চলিয়া যাঁয়। তখন অতি নুপ্ম বলিয়! চক্ষুগোচর হয় না| আমাদের 
অলক্ষিতে ও অক্ঞাতে অবিরত এইরূপ দেহের পরিবর্ন ঘটতেছে। মনদ্থার! 
দেহতত জানা যায়, এজন্থ মন দেহ অপেক্ষা! কম মায়াময় । আমাদের ট্তিয়াদির 
কার্ময, চিন্তার কার্ধ্য ও জ্ঞানের কাধ্য মনদঘ্বার! সম্পল্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে মানস- 
রাজ্য সত্যের অতি নিকটে। পরিদৃশ্ঠমান পার্থিবজগৎ সত্য হইতে বহুছুরে । 
এই নশ্বর বাহু জগতের তুলনায় মনকে স্থায়ী ও অবিনশ্বর বল! যায়। কারণ 

যিনি প্রকৃত জীব, ধিনি ভাবনা করেন, যিনি চিন্তা করেন, ধিনি ভূত, ভবিষাৎ 
বর্তমান, এই তিনকালে বর্তমান থাঞ্চেন, তাহাকেই স।ধারণ ভাষায় মনঃ (81795) 
কছে। বাহ্‌ বিষয় হইতে ইছ। যতই দূরে থাকিবে, ততই তাহার বিনশ্বর ভাব 
অপমারিত হইবে। যখন স্কৃগদেহ, পিগুদেহ ও কামদেহ পরিত্যাগ করিয়! 
জীব মুক্তিলাভ করে, তখন যাবতীয় পদার্থের তব্বদর্শনে সক্ষম হয় এবং 
পূর্বাপেক্ষা বহুপরিমাণে তাহার দৃষ্টিপক্তি প্রসারিত ও তীক্ষ হয়। এই দেহত্রয় 
ধারণ কালে তাহার দরর্শনশক্তি মায়ান তাবরণে আচ্ছন্ন থাকে। দ্রেছনাঁশে এই 
আবরণ উনুক্ত হইয়া জীৰ প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। ইহাই 
তাহার স্বাভাবিক অবন্থ(। সংস্কার আহরণের উদ্দেশ্তে জীবকে কিছুকলের 
জন্ত সলদেহাদি ধারণ করিয়! সংসাব সাগরে ঝাঁপ দিতে হয়, নতুবা সংস্কার আহরণ 
হয় না। প্রবালমুক্তা আহরণকারীর! অগাঁধ জলধিজলে ডুব দিয় যেমন তাহ! 
কুড়াইক়। লয়, ঠিক সেইরূপ জীব অতল সংসাঁর সমুদ্রে ডুব দিয়া বহুকষ্টে জন্মে 
জন্মে সংস্কার আহরণ করির় জ্ঞান“ভাগ্ডার পুর্ণ করিতে থাকে । 

শরী রং ধর্দবাপ্লোতি ষচ্চাপুুতক্রামতীস্বরঃ | 

গৃহীক্বৈতানি সংযাতি বাঘুর্শদ্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮1১৫ শঃ অ। 

শ্রোত্রঞক্ষুঃ ম্পর্শনঞ্চরসনংদ্রণমেৰ চ। 

অধিষ্ঠায় মনশ্চার়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯। ১৫ অঃ। 

উৎক্রামস্তং স্থিতং বাপিুঙ্ানং বা গুণান্বিতম্‌। 

বিমূঢ়ানানুপত্ঠস্তি পশ্ঠস্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১*।১৫। অঃ। গীত 

হেমন বানু সঞ্চীলন কালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া যান্ন, তদ্জরপ জীবাত্ম! 
দেহ হইতে উৎক্রম্ণকালে মন ও ইন্দ্িয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং অন্যদেহে 
প্রবেশকালে উক্ত ইন্জিয় শক্তির সহিত মনকে সঙ্গে করিয়া লা! যায়। ৮1 
চি 


১৭০ পন্থা । | ১৩১৬ 


জীবাত্মা শ্রোজ, নেত্র, শ্বাণ রস্ন! ও ত্বক্সহ মনকে আশ্রয় করিয়।। শবাদি 
বিষয় উপভোগ করিযা থাকে । ৯। 

উৎক্রমশীল অথব! দেহাবস্থিত কিংবা বিষয়ভোগে*প্রবৃন্, বা গুগত্র্জশাণী 
আত্মাকে মূঢ়গণ দেখিতে পায় না) জ্ঞাননেত্রধুক্ত মহাঁত্মারাই সেই আত্মাকে 
দর্শন কবিয়। থাকেন। ১৪। 

ইহলোকে জীবকে বেশি দিন থাকিতে হয় না। ইহলোক তাহার স্থায়ী 
বাঁসস্থান নঠে। মাংসময গুরু দেহছভার এবং ছার পার্থিবরাঁজা হইতে মুক্তিলাত 
করিয়া জীব অচিবেই তাচাব ্বরাজ্যে প্রস্থান কবে। ্বর্গলোকই তাহার 
স্বরাজ; স্থুলদেহ ধারণে সংসারবাদ তাহার পন্দে নির্বাসন বিশেষ। জনৈক 
মহাত্মা এই অবস্থাকে অতিবিশদন্ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা কবিয়াছেল। 
তিনি বলেন, “বেদাস্তবাদীদেব মতে সংজ্ঞা! দ্বুই প্রকার; এক পার্থিব, পর 
অধ্যাত্ম। তন্মধো শেষেক্ত সংজ্ঞাই নিদংশয় রূপে সতা। পাধিব জীবন সদ! 
পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী; এইজন্য হীক্জরয়াদির মায়া বই আর কিছু বল যাইতে 
পারে না। অধাত্ম রাজাই সতা; কারণ অজ, নিতা, শান্ত ও পুরাতন 
“আমি” বা “স্ত্রাত্ম।” এই আধ্যাত্মিক রাজ্যেই,বাস করেন। এবং গ্রত্যেকবার 
যখন জন্মধারণ করিয়। এই মর অনিত্য সংসারে আসিতে হয়, তখন তাহাকে 
সাময়িক ক্ষণতঙগুব নব নব দেহ ধারণ করিতে হয়। আত্মা, শক্তি এবং প্রকৃতি 
এই তিনের তত্ব অনাদি অনস্ত। প্রত্যেক জন্মে এই তিনের একত্র সমাবেশে 
যে সাময়িক বাহা অবয়বের সৃষ্টি হয়, ইহাকে মায়া বই আরকি বলা যাইতে 
পারে? এই পরন্ত পারলৌকিক জীবনকে সত্য বল! হয় এব* ইহ্জীবনকে 
মায়াবিজস্তিত অলীক ও কল্পন! প্রস্থ বলা হয়। এই যখন হইল বিষয়, তথন 
প্রকৃত অবস্থাকে নিদ্রা ও মায়াময়, এবং অগকৃত অবস্থাকে জাগ্রত বলা যাইতে 
পারে ফিরূপে ?% 

ব| নিশ। সর্বভৃতানাং তক্তাং জাগগ্তিলংযমী | 
যদাং জাগ্রতি ভূতাঁনি স। নিশা পশ্ঠতো! যুনেঠ ॥ 
৬৯। ২য়ঃ অ। লীতা। 
এখন শ্রীভগবানের এই উক্তিব তাৎপর্য বুঝিলে ত? 
হন্লোকের গ্াক্ষে যাহা নিশাস্বরপ তাহাতে জিতেজ্িফগণ জাগরিত 
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থাকেন, যাহাতে সর্বভূত জাগরিত থাকে: তাহ! আত্মতত্ব্শা মুনির পক্ষে 
নিশান্বরূপ। 

যাহার! সংসারেব কীট, পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে মাত্র যাহাদেব সম্বন্ধ, সুশ্্জগৎ 
বা অধ্যাত্্ব ভাব সম্বন্ধে। যাহারা অনভিজ্ঞ, তাঙাদেব নিকট স্বর্গরাজা অসত্য, 
অপ্রকৃত, মায়াময় কল্পনা প্রস্থত্র ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যেহেতু, তথায় 
স্থল উপাদানের এনং তৎসম্ভূত সসীমত্বের সম্পূর্ণ 'অভাব। তথায় মন তাহার 
শ্ববাঁঞ্যে বিচবণ কবে। ইচ্ছাকর| মাত্র অভিলধিত বিষয়েব স্ষষ্টি হয়। চিন্তা করা 
মাত্র তীগ্সিত বিষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই ভন্টাঈট বল! হয় ষে মবণের পরই 
নবজীবন শাত হয় অর্থাৎ অনিত্য ও বিনশ্বর জীবন হইতে পুনরায় নিত্য ও 
অধিনশ্বর জীবনে প্রত্যাগমন কবা হয়। 

আমেরিকার প্রেততত্ববাদিগণ বলেন যে, স্থুল-দেহ মুক্ত পরলোকবাসী 
নরনারীগণ পরস্পব মধো এবং ইহলোক বাসীদের সঙ্গে পরিণয় কাধ্যাদি সম্পন্ন 
করে। কিন্তু ইহ! প্রকৃত নহে । তস্বজ্ঞ খৃষ্টানগণ ঠিক বেদান্তবাদীদের সয় 
বলেন যে, স্বর্গবাজ্য কোনরূপ অশ্রপাত, তপুশ্বাস বা পরিণয় কার্যযাদদি বর্তমান 
নাই। দেখানে সনায্মগণ তাহাদের পূর্ণত| সম্যক উপণন্ধি করেন। ইন্ুদী-ধর্মা- 
মাজকগণ অধ্যাত্ম ভাবরাশিকে পার্থিব আকাবে প্রকাশ কবিতে সর্বদ।ই 
প্রয়াম পান। তাহাদের মতে ইহলোঁকের ভোগবিলাঁস ও সৌনার্য্য বিকাশ, 
হথা, মমারোহে বিবাহ উৎসব, স্ুবর্ণমপ্ডিত বাজপথ, অমৃলা রত্বরাজি ও দীপ্তি- 
শালী মণিমাণিক্যথচিত পিংহাসন ও রাজমুকুট ইত্যাদি মরণের পর স্বর্গরাজ্য 
লাভ হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাবই অন্দধ্ণ করিয়া! বলেন ঘে, 
এ জগতে থে পরিমাণে সুখ হুঃখ পাওয়। যায়, তাঠার অনেক পরিমাণে অধিক 
ুখদূঃখ স্বর্গে ভোগ হুইয়। থাক্চে। তাহাব' এইমাত্র বলিয্নাই ক্ষান্ত থাকিলে 
মন্দ চিল না। কিন্তু তাহার! শেষে এট সীমায় আপিয়া পৌছিয়াছেন যে, 
তাহাদের স্বর্গ যেন ঠিক বর্তমান পিমল! শৈল, উত্তকামন্দ, নৈনিতাল বা 
দার্জিলিং প্রভৃতি শ্বেতকায় রাজপুক্ষদেব গ্রীগ্মবাসের বিলাশভবন বিশেষ। 
গাবতীয় ভোগ্যবস্ক, বিলাস সামগ্রী তাহাতে ।বস্থমন। মুক্তাক্মা-গ্বামী (5011৮, 
1795)2100., মুক্কাত্ম।-্ত্রী (5731111-5106), মুক্তাত্মা-শিশুসস্তান 5১216480515) 
উক্ত শিশুদের নুপক্কলেজে য। ওয়া, লেখাপড়। শিখ! ও যৌঁরনে নবযৌবনসম্পন্না 
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রূপবতী ললনার পাগিগ্রথণ করিয়া দাম্পত্য সুখ উপভোগ করা ইত্যাদি সকল 
সুখ ছুঃখের সমবায় এখন তাহাদের এই স্বর্গেবিদ্যমান দেখ £যায় ;) কিন্তু প্রাচ্য 
বৈদাত্তিকদের মত তাহার বিপবীত। উচ্চ মানপিক ও আধ্যত্মিক ভাঁবসমূহকে 
পঙ্কিলময় পার্থিবভাবে প্রকাশ করিতে তাহার! একেবারে নারাজ ;) আশঙ্কা, 
পাছে তন্ধার৷ অক্ঞ-জন-সমাজে ভবিষ্যতে বাভিচার দৌষ ঘটে। দেহবদ্ধ জীবকে 
মুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে উড়িতে দেওয়াই সতত তাহাদের এঁকাস্তিক ও 
প্রাণপণ চেষ্টা! । 
দ্বর্গলোক দুরত্ব (91১৪০০) ও সময়ের অধীন হইতে হয় না। তথায় ভীব 
ইচ্ছামত তাহাদের উৎপাদন ও উপসংহার করিতে পারে । ইহজীবনে বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে দেহ মনে নব নব বল সঞ্চিত হইয়া বাদ্ধক্যে যেমন তাধাদের হ্বাস 
হয়, ্বর্গেও তদনুরূপ হইয়া থাকে । কিন্তু পার্থিব সুখ, দুঃখ মিশ্রিত। স্বর্গে 
অতুল আনন্দ ও নিরবচ্ছির স্থথ লাভ হয়। 
জীব ঈশ্বরের অংশ। 
ংশাংশীন্ুনভেদন্মাৎ ব্রহ্ম বহিম্ক্(লজগবৎ। ব্রহ্ম বহি (18716) শ্বরূপ, 
অসংখ্য জীবসমুহ তাহার স্বলিঙ্গ (5291159) স্বরূপ । “একোহুম্‌ বহুশ্।ম্‌। আমি 
এক আছি, বহু হইব।” হ্ষ্টির প্রাক।লে পরমপিতা৷ পরমেশ্বরের এই যে ইচ্ছা, 
তাহা হইতেই চরাচর বিশ্বের এবং জীবের স্ষ্টি হইল। ল্য জীব মায়াময় 
ংসার সাগরে মগ্র হইয়া স্থ স্বরূপ ভুলিয়৷ গেল। মায়ার ছুর্ডেদ্য আবরণে 
তাহার দিব্য-দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়! গেল। এখন উদ্ধারের উপায় কি? সংস্কার 
আহরণ করিয়। মায়ামুক্ত এবং পরিণামে স্থীক্প শুদ্ধ, মুক্ত, নিত্যদত্বার উপলব্ধি 
করিবার উদ্দেস্তেই জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মধারণ করিতে হয়। মধুমক্ষিক। 
মধু আহরণ করিয়! যেরূপ ফুলে ফুলে ঘুরিয়। বেড়ায়, ঠিক সেইরূপ মানব জন্মে 
জন্মে গুপরাশি আহরণ করিয়া মায়ামুক্ত হয়। সুক্তজীব ইচ্ছামত এই বিশ্বের 
যথা তথ। যাতায়াত করিতে পারে। এইবূপ করিতে করিতে পরিণামে স্বীয় শ্বব্ূপ 
লাভ করে; এবং পূর্ণ মানস-ধ্যানী হইয়। বলিতে সক্ষম হয়, “অহং ব্রক্ষান্ি” | 
কোটি কোটি, অসংখ্য অসংখ্য জীবনের তপন্তার ফলে এই দ্েবছূর্লভ পদ্দ লার্ভ 
হইব থকে। 
পতি, পুত্র, পিত। ছাত্র, স্বদেশ প্রেমিক, শিল্পী, হিন্দু, নুসলমান, বৌদ্ধ 
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খীপ্িয়ান, ষে কেহ হউক, তাহাকে ইহজীবনলব্ধ পুণ্যফল স্বর্গে ভোগ করিতে 
হয়। যাহ আয়োজন কর হয়, তাহার অতিরিস্ত আহার করাও যায় না, 
জীর্ণ করিতেও পারা যায় না। যে পরিমাণ বীজ বপন করা যায়, সেই পরিমাণ 
শস্ত মিলে। চাষকর! জমিতে চক্ষের পলকে বীজ ফেলা যায়, কিন্তু এই বীজ 
অক্কুরিত হইয়া ফপপ ফলিতে ও তাহ। কাটার এবং সংগ্রহের উপযুক্ত হইতে 
অনেক সময় লাগে। যে জাতীয় বীজ বুনা হয়, দেই জাতীয় শন্ত মিলে। 
ইহজীবনে যেরূপ কাজ করা যাঁর, স্বর্গে তদনুরূপ ফলই ভোগ করিতে হয়। 
ইতর বিশেষ হওয়ার যে। নাই। ইহাই অলঙ্ঘ্য স্বাভাবিক শিয়ম। 
স্বর্গ অপবিত্র জিনিসের বা! কুবাসনার স্থান নহে। তৎসমপ্ত ইহলোকে 
এবং কামলোকে পরিত্যাগ করিয়। তবে স্বর্গে যাইতে হয়। সঞ্চিত পুণ্য অল্প 
হইলে স্বর্গবাঁ কাল অনতিদদীর্ঘ হয়, কাঁজেই আত্ম! অধিক উন্নত হইতে পারে 
না, এজন ইহজীবনের আবশ্তকতা। এখানে ন্থকাধ্যের ও পুণোর বীজ বপন 
করিতে হয়) এখানেই সংস্কাব আহরণ করিতে হয়। শ্বর্গে এই সকল পরিপক্ক 
হইয়া পুর্ণত। লাভ করে। পরজীবনে জীব তাহা সঙ্গে লইয়া আইসে। সুবিধা 
সুযোগ পাইলেই মানসচিন্তানমূহ তখন কার্যারূপে পবিণত হয়) মানস-রাজ্য 
চিন্ত! ও ভাবের উৎপার্দক। স্কুল জগতে এই নকল ভাব ও চিন্তা স্থল কলেবর 
ধারণ করিয়! কার্ধযরূপে পরিণত হয়। আকা রাজমিস্ত্রি স্বরূপ, ধীরে ধীরে 
নিঃশবে ধ্যান মগ হুইয়! নমুন। ও নক! তৈয়ার করিতে থাকেন, করিতে 
করিতে পেষে বাহৃজগতে তাহার স্ুরম্য হ্দ্য দৃষ্টিগোচর হয়। গত জীবনে 
যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার বলে ন্বর্গবান কালে নক্সার আদর্শ 
তৈয়ার হয় ও পরজীবনে তাহা! কাধ্যে পরিণত হুইরা বাহু জগতে স্থুলরূপ 
ধারপ করে। 
চিস্ত। এবং ধ্যানের শক্তি অপরিসীম । এই চর1চর বিশ্ব, হৃষ্টি কর্তা ব্রঙ্মার 

চিন্ত! ও ধ্যান প্রস্থত | শ্ছাষ্টি বিষয়ে বিষ্ুপুরাণে এইব্প বর্ণন। আছে। 

চ্ত্িং চিন্তয়তন্তপ্ত করাদিযু বথাপুর! | 

অবুদ্ধিপূর্বকঃ সর্গ প্রাছভূতিস্তমোময়ঃ॥ ৪ ॥ 

পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গোধ্যায়তোহং প্রতিবোধবান্‌। 

বহিরস্তো২গ্রকাশস্চ সংবৃতাা নগাত্মকঃ | ৬ | 


১৭৪ পন্থা । | ১৩১৬ 


তমপ্যসাধকং মনা ধ্যায়তেহন্তম্ততোইভবৎ । 

উদ্ধশ্রোত। সৃতীয়ন্ত সাত্বিকোর্ধমবর্তত ॥ ১১ ॥ 

তে স্থথপ্রীতি বহুল! বহিরন্তত্বনাবৃন্তাঃ। 

প্রকাঁশ। বহিরন্তশ্চ উর্ধম্োতো৷ ভবাঃস্থৃতাঃ ॥ ১২ ॥ 

তৃষ্টাত্মনস্তৃতীয়স্ত্র দেবসর্গস্ত স শ্ৃতঃ। 

তন্মিন্‌ দর্গেইভবৎ প্রীতিনিষ্পনে বঙ্গণস্তদা ॥ ১৩ ॥ 

ততোৎন্ং সতদাদধ্যৌ দাধকং সর্গমুত্তমম্‌। 

অসাধকাংস্বরতান্‌ জ্ঞাত! মুখ্যসর্গাদিসম্তবান্‌ ॥ ১৪ 

তথাভিধ্যায়তস্তম্ত সতাভিধ্যয়িনস্ততঃ | 

্রাহুর্বভূব চাব্যক্রাদর্ববাক্‌ আোতস্ত সাধকম্॥ ১৫ & 

৫ম অঃ। ১ম অংশ। বিষুঃপুরাণ। 
কল্পের প্রারস্তে পরমেগী ব্রহ্মা গুষ্টি বিষয়ে চিন্তা করিলেন। তাহাতে 
অজ্ঞান ও তমোময় সর্গ প্রাদুভূতি হইল। এই অসম্পূর্ণ চ্ষ্টি তাহার মনোমত 
ন। হওয়াতে, তিনি অপর ল্ষষ্টি বিষয়ে ধ্যান করিলে প্রাণী সর্গের আবির্ভাব 
হইল। এই স্ষ্টিকেও অসম্পূর্ণ দেখিয়। তিনি আবাব ধ্যানস্থ হইলে উর্ধধবাসী 
সাস্তিক দেবদর্গের আঁবিভীব হইল। তাঁহার! সুখপ্রীতি বহুল বহিরন্তঃ অনাবৃত 
দেবসর্গ নামে অভিষ্িত। তাহ! দেখিয়| ত্রঙ্গার প্রীতি জন্মিল বটে, কিন্ত 
তাহাদিগকে অনাধক জানিয়! অপর উত্তম সর্গ ধ্যান করিলেন। তাহাতে 
অব্যক্ত (মায়!) হইতে সাধক (মনুষ্য) প্রাদুভৃতি হইল। 
স্থল বাহাৰপ, চিন্তা ও ধ্যানের অন্থগমন করে। আগে ভাব, পরে রূপ! 

নামের মূল ভাব, অথব| ভাবই নাম। যাহারা ভাব রাজ্যের কোন খোঁজ 
খবর রাখে না, চিন্তার শক্তি, ধ্যানের প্রভাব পরিজ্ঞাত নহে, তাছার। মহাত্রমে 
পতিত হুইয়। স্বর্গকে কল্পনারাজা বলিয়া মনে করে) নিদান পক্ষে তাহার 
আস্তিত্ব বিশ্বাদ করিলেও তাহাতে বাস করা, আর বুখ! কালহরণ করা--একই 
জ্ঞান করে। তাহারা এই নশ্বর জড়জগৎকেই একমাত্র সত্য, কার্ষেযোপযোগী ও 
অব্লম্বনীয় বলিয়! মনে করে। আর ভ্রান্ত, মোহান্ধ জীব! প্রকৃত তন্ব কি, 
তা! কিজান? এই চযাচর বিশ্বে যত কিছু কাধ্যাি ধোথতেছ, ততসমগ্তেরই 
মূলে চিন্তা এবং ধ্য।ন।, সুগভীর নিগ্তত্ধত! ভেদ করিয়াই ওক্কারেছবর শবা-বরদ্গের 


ভাঞ্র ] মরণ ও মরণাস্তে। ১৭৫ 


আবির্ভাব হইয়াছিল । যাঁদ এ জগতের যাবতীয় কারধ্যার্দির মূল একমাত্র গভীর 
ধ্যান হইও এবং স্কুলদেহ ধাক্সণ ক।লে যদি মানব সময় সময় সেচ্ছায় ও স্থাধীন- 
ভাবে হ্বর্গলোকে গমনাগমন করিতে পারিত, তবে নিশ্চয়ই এ জগতের 
কার্ষ/দি এত শক্কিশুন্ত হইত না। তাহা হইলে মানব আব অজ্ঞানতার দোষে 
শোকে তংপে বিপদে আপদে অবসন্ন হইত না। তাহ হইলে সংসার কতই 
নখের স্থান হইত! 

ধাহাবা জীবদ্ধশায় শ্বদেহত্যাগ করার ক্রম শিখিয়াছেন, তাহারা যখন 
ইচ্ছা! তখন দ্বর্গে গমন করতঃ তথায় বিচরণ করিয়া পুনরায় স্থল দেছে গ্রত]- 
বর্ধন করিতে পাহেন। কুন্ম যেমন তাঁহাব অঙ্গ প্রত্ঙ্গাদি প্রত্যাহাব করিয়া 
ভিতরে লইয়! যায়, সেইবূপ ইন্জিযাদি বাহৃবিষ্ন হইতে ঘিনি মনকে সম্পূর্ণ- 
রূপে অপদারিত করিয়। ফেলিতে পারেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। তিনিই স্বেচ্ছায় 
দেহতযাগ করিয়! স্বর্গীদিলোকে বিচরণ করিয়! “পুনরায় স্থুলদেছে প্রত্যাবর্তন 
করিতে পারেন। 

যদ! সংহরতে চায়ং কৃর্ম্োহঙ্গানিব সর্ব্বশঃ | 
ইন্জিয়াণি ইন্দ্িয়েভাঃ তস্ত প্রজ্ঞা গ্রাতিষিতা ॥ 
৫৮1৯। গীতা । 

যিনি স্থিত প্রজ্ঞ, তাহার চিন্ত! ও কার্ধাদি অতিশয় তেজপূর্ণ, শক্তিশালী, 
শীঘগামী এখং বৃথা আঁড়ঘ্বর শুন্ত। মন চিন্তার আধার। স্বর্গ মানসরাজ্য। 
ইহ দেবগণের আবাসস্থান, পুণ্যাত্মার পুণা নিকেতন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
জীবনের উৎকর্ষতালাঠে ন্বর্গবাদের পথ প্রসারিত হয়, আত্ম।গ প্রভূত উন্নতি 
সাধন হয় এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্ত লিন্ধ হইয়া! পরিণামে জীবাত্মব মুক্তি- 
লাভ ঘটে। 


১৭৬ পন্থা । [ ১৩১৬ 


চার্বাক মত সন্ন্ধে দ'একটি কথা । 


চার্বাক বাদী প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ মানেন না। তাহাদের নিকট 
অনুমান অগ্রাহথ। কিন্তু অনুমান বাতীত জীবনে একপদও অগ্রসর হওয়। 
অসম্ভব । ন্ুতরাং চার্বা কী, মুখে অনুমান অগ্রান্থ করিলেও, কার্ষাতঃ তাহ। 
পদে পদে মানিয়! লইতেছেন ( তিনি শত সহত্র বার বাত্তির পর দিন, মেছের 
সহচর বৃষ্টি, অগ্নির ফল উষ্ণতা, তোজনে ক্ষুধ। নিবৃত্তি, জলপানে পিপাস! শান্তি 
ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু কে তাহাকে বলিল যে, ভবিষাতে 
ধী সমন্ত অঙ্ষু থাকিবে? তৃক্চার্ত হইলে তিনি জলপান করেন কেন? 
সহ বার তিনি জলের .তৃষ্গ-নিবারণ-শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু 
বর্তমানে জলের যে প্র শক্তি আছে ঘ! ভবিষ্যতে থাকিবে, ইহা তিনি জানিলেন 
কিরূপে? তিনি জানেন নিশ্চয়ই, না জানিলে তিনি তৃষ্ণার উদয়ে জল পাঁন 
করিবেন কেন? জলের যে প্র গুণ এখনও আছে, ইহা ভাবিয়া লওয়াটাকি 
প্রত্যক্ষ না অনুমান? তিনি লক্ষবার ভূপৃষ্ঠে পদক্ষেপ করিয়া জানিয়াছেন যে 
উহা! কঠিন, কিন্তু এখনও যে উছা! কঠিন আছে বা ভবিষ্যতে াঁকিবে কে 
বলিল? সুতরাং প্রতি পদক্ষেপে তিনি অনুদান করিতেছেন যে, উহ! পূর্ব- 
বৎ কঠিনই আছে, ( তরল ঝ| বাষ্পীয় পদার্থের গুণাক্রাস্ত হয় নাই)। তিনি 
প্রস্তর ও লৌহ সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতে যান কোন্‌ সাহসে? ইহাদার! 
ঘে অগ্রি হইবে তিনি কিরূপে জানিলেন ? আব!র তওুলাদি সিদ্ধ করিবার মানসে 
তিনি যে উহ! অগ্নির উপর স্থাপন করেন, ইহাতে তাহার অধিকার কি? তিনি 
কিন্ধপে জানিলেন যে, অগ্নির উত্তাপ ও দাহকতা৷ পূর্ববৎ অক্ষুঞ্ন আছে? পীড়। 
হইলে তিনি ওষধ সেবন করেন কেন? কে তাহাকে বলিল যে ওষধে রোগ 
শাস্তি হইবে? আজ্ধীয়ের কঠিন পীড়া হ্বলে, তিনি মৃত্যু আশঙ্কা করেন ফেন? 
তিনি কিরূপে জলিলেন ঘে মানব মাই মরিবে। সর্প দংশন করিতে আসিলে 
তিনি প্রাণয়ে পলায়ন করেন কেন? তিনি কিরূপে জানিলেন যে সর্পের 
ধংশন শক্তি ও বিষ আছে এবং প্র বিষ তাহার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইনা 
তাহার জীবন নাশ করিবে? ঘি খাইলে শরীরের বল ও সুখ হইবে ইছ| যে 


ভাদ্র চার্ববাক মতসন্বন্ধে ছুএকটি কথা । ১৭৭ 


তিনি ভাবিতেছেন, ( খণং কতা ঘ্বতং পিবেৎ ব1), বলি ইহ! কিসের সাহায্যে, 
প্রত্যক্ষ না অনুমান ? সহতবার তিনি ঘি খাইয়া সুখ পাইয়াছেন সতা, কিন্তু 
ভবিষ/তেও যে ঘ্বতের এ শক্তি থাকিবে, তিনি কিন্পপে জানিলেন? তিনি 
বস্ত্র পরিধান করেন কেন? কে বলিল উহ! শীতাতপ হইতে তাহার দেহ-রক্ষ! 
করিবে? তিনি কর্থা কহেন কোন্‌ সাহসে? তাহার শব্দের যে পুর্ববৎ অর্থ 
প্রকাশিক1 শক্তি আছে, ইহ তিনি বুঝিলেন কিরূপে ? 
তিনি বদি বলেন, “আমি কিছুই অনুমান করি না। জলের তৃষ্ণানিবারিকা 
শক্তি আছে, ইহ! অনুমান করিক। যে আমি জলপানে প্রবৃত্ত হই, তাহা নহে। 
তবে তৃষ্ পাইলে পরীক্ষা করিয়া দেখি, জগের এ শক্তি আছে কি ন!” | হ্হার 
উত্তরে জিড্তাস। করি, পরীক্ষা, কাঁধ্যট স্িগ্ধ ও সুশীতল জলের দ্বারাই কর! হয় 
কেন? পোঙ্জাটাক্‌ ছাতু অথব। খাঁনিকট। গঁলত সীলক জিহ্বায় চলিয়া দিয়াও 
তো পরীক্ষা করিতে পাবেন, তৃষ্ণ। নিবারিত হয় কি না। কারণ সীসকের ঝ 
ছাতুর যে তৃষ্ণ! নিবা(রক| শক্তি নাই, ইহ! আপান বলিতে পারেন না, বলিলেই 
আপনাকে অন্থ্মানের আশ্রয় লইতে হইল। যদ্দি বলেন পদক্ষেপের পুর্বে 
ভূমির কাঠিন্ অনুমান কবিয়। লন না, পৰীক্ষা করেন মাত। ভাল গৃহের ছাদ 
হইতে নামিবার সময় বস্থুব কাহিগ্ভটাও ছুই একবার পরীক্ষা নট করেন কেন? 
এখন শীতের দিনে গরম কাপড়ের শীত নিবারণী শক্তির পরীক্ষা! ন! কারয়া, 
বরফের এ শক্তি আছে কি নামধ্যে মধো পরীক্ষা! করেন না কেন? পুষ্টিকরী বা 
বসনাতৃপ্থিদাফিক| শক্তির পরীক্ষা থে সর্ব ঘৃত বা মিষ্টান্নের দ্বারাই সাধিত হইবে, 
ইহ কিরূপ কথা, মধ্যে মধ্যে কদম, গোময়, সেঁকো। ও ধুতুরাদির পরীক্ষাই 
ব। নাহয় কেন? যদি পবীক্ষাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্ হয়, তাহা! হইলে 
তৃষ্ণার সময় চাকবকে "জল আন” এই কথা না বলিয়।--"আমার গলা টিপিয়। 
ধর», ইহ! বলিয়াও তো দেখিতে পাবেন, প্রাপনার তৃষ্ণ| নিবারিত হয় কি ন1। 
কারণ “জল আন” এই শব্দটি শুনিলে চাকর আপনার অভিলধিত বস্তটি হাজির 
করিবে এবং পগল! টিপ” শুনিয়! একটি অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, 
*ইহা' আপনি জানিলেন কিরূপে ? অনুমানের দ্বারা নয় কি? 
অতএব হে প্রত্যক্ষবাদিন্! অনুমান ব্যতীত তুমি একপদও চলিতে পার 


না, অথচ অন্থুমান মানি ন! বলিয়! মুখে বড়াই কর। তোমার পিতামহকে তুমি 
১ 
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প্রত্যক্ষ কর নাই বলিতেছ। তিনি ছিলেন কি? এ প্রশ্ট্ের তূমিকি উত্তর 
দিবে? যদি বল “তিনি ছিলেন”। কিরূপে জানিলে ভাই? বদি বল “ছিলেন 
না”। তোমার পিতার জন্ম কিরূপে হইল? তুমি বলিতেছ *ভশ্মীভূতন্ত দেহস্ত 
পুনরাগমনং কুতঃ+--ভন্মীভূতদেহের পুনরাগমন হয় না। তুমি সহম্্র সহ দ্নেহ 
হয়ত দ্ধ করিয়া! দেখিয়াছ যে, তাহার! ফিরিয়া আসে না। ইহা হইতে তুমি 
সিদ্ধান্ত করিলে যে বর্তমান ও তবিষ্যৎ--সকল দেহের পক্ষেই এই নিয়মটি 

খাটিবে। ভাই হে, এই সিদ্ধান্তটি কি অনুমান লন্ধ নহে? এইনপ অশনে, বসনে, 
গমনে, কথনে, প্রতি নিশ্বাসে, প্রতিপলকে তুমি অনুমান করিতেছ,__অন্গুমান 
বাতীত তোমার জীবনধারণ অসম্ভব, অথচ তুমি বলিতেছ, আমি “অনুমান মানি 

না।” ধন্ত সত্যনিষ্ঠা! ধন্য তোমার সুক্ষবুদ্ধি ! 

যদি বল, “এগুলিকে আমরা অনুমান বলি ন। ; প্রক্কৃতির যে সকল নিয়ম 

আ।মর! নিত প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাদের অপরিবর্তনীয়ত প্রতাক্ষের মধ্যেই 

গণ্য, অনুমান নহে। স্তরাং একমাত্র প্রত্যক্ষের উপরই আমর! নির্ভর করি ৮ 
ভাল এস ভাই, যে “প্রত্যক্ষের'” বলে তুমি বলীয়ান্‌, যাহার গর্কে তুমি স্বীত, 
দেখ? যাক্‌ সেই “প্রতাক্ষ” বলিতে তুমি কি বুঝ এবং ইহার সীমাই বা কতদুর। 

তুমি যদি বল “চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ ভ্তানেন্দরিয়ের সাহায্যে 

আমার যে জ্ঞান ব! অনুভূতি হইবে, তাহাই আমার প্রত্যক্ষ এবং তদতিরিক্ত 
কিছুই আমি মানিব না*। প্রথম জিজ্ঞান্ত এই যে মানবমাত্রের ইন্রিয়ের সীমা 
ঠিক একক্প কি? তোমার চক্ষু যতটুকু দেখিতে, বা কর্ণ যতটুকু শুনিতে 
সক্ষম, কোন কোন ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক দেখিতে, বা শুনিতে পায় কিনা? 
কোন কোন অসভ্যঞ্জাতির শ্রবণশক্তি এনপ তীক্ষ যে তুমি যেখানে কিছুই 
শুনিতে পাইবে না, তাহার! সেখানে কত কি শুনিবে, হ্য়ত শত্রুর আগমন- 
বার্তা তোমাকে বলিয়া দিবে। কুকুর তীব্রপ্বাণশক্তিঘবারা এরূপ বস্তুর সন্ধান 
পায়, যাহা মানবের প্রত্যক্ষবহিভূতি। হে প্রত্যক্ষবাদিন্‌ ! এগুলি তোমার 
প্রত্যক্ষের বিষয় ন! হইলেও, তাহাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে ; স্থতরাং এরপন্থলে 
তুমি এগুলিকে অগ্রাহ্ করিবে, কি গ্রাহ্হ করিবে? দ্বিতীয় জিন্তান্ত এই ষে, 
মানবের ইন্দ্রিয় একটি নির্দিষ্ট সংকীর্ণ গপ্ডির মধ আবদ্ধ কিন1? বিজ্ঞানবলে 
যে ইথারের এত সংখ্যক হইতে এত সংখ্যক পরাস্ত স্পন্দন, আমাদের চ্ষু গ্রহণ 
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করিতে সক্ষম, অথব! বাছুর কতকগুলি নির্দিষ্ট স্পন্দনমাত্র আমাদের কর্ণকটাছে 
শন্বমাঁন উৎপাদন করে, ইহার্দের নীচের বা উপরের ষে সকল অসংখ্য স্পন্দন 
আছে, তন্দার! কিন্ূপ আলোক, বর্ণ বা শষ উৎপয্ হয়, তাহ! আমর! জানি না। 
অন্তান্ত ইন্জ্িয়ের পক্ষেও ঠিক এই নিযনম। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান্নের মতে" 
মানব বর্তমান ইন্দ্িয়ের দ্বারা বিশাল প্ররুতির একটি অতি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ অংশ 
মাত্র জানিতে সক্ষম। এরপ স্থলে, ওহে চিস্তাশূন্ত বাক্যবাগীশ! তোমার 
প্রপ্তক্ষের অতিরিক্ত আর কিছুই নাই বলির! সস্তে আস্ফালন কর! অতিশয় 
ধৃত! ও চপলতার পরিচায়ক নয় কি? 

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে মানবের প্রতক্ষান্থতৃতির সীমা ক্রমশঃ বাড়িতেছে 
কিনা? তুমি যে পরিক্রত জল আজ পান করিতেন, তন্মধ্যে কত শত জীবজস্ধ 
যুন্ধ ও ক্রীড়া করিতেছে, কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা! কে জানিত 1? অথবা আজও 
বাহার! অণুৰীক্ষণ দ্বার! পরীক্ষা! করে নাই, তাহাদের ইহ! প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি? 
বৃহস্পতির যে অনেকগুলি উপগ্রহ আছে বা একটি অঙ্গুরীয়ক শনিগ্রহকে বেন 
করিয়! আছে, দুরবীক্ষণ আবিষারের পুর্ব্বে ইহ! কয়জনের গ্রত্যক্ষে আসিয়া 
ছিল? কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহাব! ছিল না? এক্স্রেজের (১০ 7৪9 এর) 
সাহাধ মানবচক্ষু মুদ্রিত করিয়াও বাকের অত্যান্তরস্থ যাবতীয় পদার্থ দেখিতে 
পায়। ইহ! আবিষ্কৃত হইবার পুর্বে কি ৮7595 ছিল না, অথব। তৎসাহায্যে 
ধ্রর্ূপ দেখ! অসম্ভব ছিল? আব্রকাল অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বে, মেলং 
মেরিজমের দ্বার! তন্দরাবিষ্ট ব্যক্তির ইন্জরিয়শক্তি এরূপ বর্দিত হয় যে, সে অনায়াসে 
দুরদেশের ঘটন! দর্শন ও শ্রবণ করিতে সক্ষম হয়। আবার আমেরিকায় অনে- 
কের এরূপ শক্তি (11)98210 752087)8 01150551766) হুইয়াছে যে, তাহার! 
সদেশে বসিয়! বিলাতের ব! ভারতের ঘটনানিচয় দেখিতে ও শুনিতে পারেন। 
এই সকল ব্যাপার তুমি আজ জানিতে পারিতেছ ; কিন্তু তাই বলিয়! কি তুমি 
বলিবে (যে ইহার! পূর্বে আদৌ ছিল না? তোমার প্রত্যক্ষানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে 
কি এই সকল বস্তর হৃষ্টি হইতে থাকে 1? অথব| ইহারা! বরাবরই ছিল, কিন্ত 
প্রতোমার গ্রত্ক্ষে আইসে নাই ? মানবের ইন্জ্রিয়শক্তি যে ক্রমাগত বাঁড়িতেছে, 
এবং চেষ্টা করিলে যে ইহার অভাবনীয় বিকাশ সাধন কর! যায়, ই তোমাকে 
স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ ইহ! আজকালের একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। দেখ, 
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পাশ্চাত্য জগতের কত ব্যক্তি কয়েক বসব এমন কি কয়েক মাস মাত্র একটু 
সংঘতভাঁবে সাধন করিয়া কত অদ্ভুতশক্কি ( তোমাদের চক্ষে অদ্ভুত কিন্ত যোগীর 
নিকট অতি ক্ষুদ্র ও হেয় ), যথ! পবের মনোভাব জানা, চিন্তা চালমা, একটু 
ভবিষ্যৎ জা।নতে পার! ইত্যাদি লাভ কবিতেছে । যদি তোমার সন্দেহ হয়, মাস 
কয়েক কিছু সাধন অভ্যান করিলেই বুঝিতে পাবিবে, শক্তি বাডে কিনা। 
এখন তোমাৰ প্রতাক্ষ কোথ৷ রহিল ভাই? যেতুমি আজ পাচটি ইন্দ্িয়ই 
জ্ঞানের একমাত্র দ্বার বলিয়া, তীব্র আক্ফালন করিতেছ, সেই তুমিই হয়ত ছুই 
বৎসর কঠোর সাধনার পর একটি নূতনশক্তি (বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ) লাভ করিয়া 
প্রকৃতির আবও কত নৃতন রাল্জা দেখিতে পাইবে এবং তোমার তাৎকালিক 
গ্রত্যক্ষের সহিত বর্তমান প্রত্যক্ষের তুলনা করিলেই হয়ত তুমি বলিবে “পূর্বে 
আমি পাচটি ছিদ্রবিশিষ্ট একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম এবং এই সকল ছিদ্র 
দিয় জগৎ দেখিতাম, কিন্ত আজ মর্ম মুক্ত স্থানে বিচরণ কবিতেছি। পীচটি 
ইন্দরিয়গ্ারা যে জ্ঞান হয় তদতিধিক্ত আর কিছুই নাই, ই মনে কর! কি 
ভ্রম!” 
ওহে ক্ষুদ্রলোচন । তোষার দৃষ্টি অতি সক্ধীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকায় 
তুমি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছ । তুমি ভাবিতেছ, এই পীচটি ইন্দরিয়ের 
দ্বারাই কেবল সত্য গুতক্ষ কৰা যায় এবং প্রত্যক্ষ কাববাঁর অপর কোন ইন্দ্রিয় 
বা শক্তি নাই। এই ভ্রমবশতঃ তুমি মনে কব ফে, পরলোক সম্বন্ধে যে যাহ! 
বলে, সম্তই অন্ুমানমূলক বা কল্পনাসিদ্ধ | কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগে তোমার 
জান! উচিত যে মানবের কতকগুলি হুক্ষ ইন্দ্রিয় আছে এবং ইহাদের বিকাঁশ 
সাধনাসাপেক্ষ। এই সুক্ষেন্্িয়ের সাঁহায্যেই খধি ও যোগিগণ পরলোক ও 
দেবতাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং কবিতেছেন। তুমি যখন অথুবীক্ষণের 
সাহায্যে কোন সুন্দর পুষ্পে অসংখ্য ক্ষুদ্র কীট দেখিতে পাও এবং উহাদের 
রূগগুণ বর্ণন! কর, তখন যদ এক নগ্নচক্ষু অশিক্ষিত বর্বর (ষে অণুবীক্ষতণর মর্ম 
ও শক্তি ক্বানে না) তোমাকে উপহাস করিয়। বলে, প্মহাশয়, এগুলি আপনার 
অগুমান ব! কল্পনা, কারণ আমর! ত কিছুই দেখিতেছি না,” তাহা হইলে তুমি 
ধেরূপ তাহার অজ্ঞত! দেখিয়া ছুঃখ প্রকাশ কর, যোগিগণ ( ধাহারা নিয়ত 
পহুলোক প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাহারা), তোমাদিগকেও ঠিক সেইন্ধপ কৃপা" 
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নেত্রে অবলোকন করিয়! থাকেন । এবং পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বর্ধর আজ যদি 
সমবেত হইয়া সমস্বরে চীৎকার করি! বলে, “অণুবীক্ষণ যন্ত্র মিথ্যা,--পুশ্পে 
আবার কীট কল্পনা,” তাহা! হইলে যেরূপ বিজ্ঞানের সুদূট আলন তিলমাত্রও 
টলিবে না, সেইরূপ তোমাদের ন্যায় অসংখ্য স্থুলদর্শী মানব যদি যুগ যুগান্ধর 
ধরিয়৷ একবাক্যে ঘোষণ! করে যে, “সুঙ্র ইন্ছিয় নাই, পবলোক কল্পন। মাত্র”, 
তাহ! হইলে পন্লোকতত্তের বিশ্দুমাত্রও ক্ষত হইবে ন1, কারণ ইহ! প্রতাক্ষ 
সিদ্ধ সত্য। * 

এখন আপ্তবাক্য সম্বন্ধে ছুএকটি কথা বলিব। আচ্ছ। জিজ্ঞাস। করি, তুমি 
কি বাবতীপ্ বস্তর গুণাগুণ ন্বয়ং পরীক্ষা করিয়া অবগত হইয়াছ? সে'কো! 
থাইলে মরিতে হইবে, স্বয়ং মরিয়! দেখিয়াছ কি? ন1 লোকমুখে শুনিয়! বিশ্বাস 
কর? কৃষ্ণ সর্পের দ্বাব! স্বয়ং দূংশিত হইয়া তাহার বিষক্রিয়। অবগত হুইয়াছ 
কি? গীড়িতাবস্থায় যে সকল ওঁষধ সেবন কর, তাহাদের রোগনিবারণ পটুতা 
কি তোমার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ? নাভাক্তারের কথায় বিশ্বাস করিম্বাই সেবন কর? 
হাইড্রোজেন, অকৃসিজেনেব সংযোগে যে জল হয়, তাহ! কি ন্বযং পরীক্ষা ছারা 
জানিয়ছ, ন! পুস্তক পাঠে অবগত হইয়াছ? আইসল্যাণ্ডের অবিবাসিগণ যে 
বরফের ঘবে বাস করে, ইহ কি শ্বয়ং দেখিয়া! আসিয়া বিশ্বাস করিতেছ, ন! 
পর্ধ/!টকের বৃত্তান্ত পাঠে জানিয়াছ? ন্বয়ং দুরবীক্ষণ দ্বার] পরীক্ষা! করিয়৷ কি 
সৌরকলক্কের (5191০ এর) বিষ জানিয়াছ, অথব! লোকমুখে শুনিক্স! বিশ্বাস 
কর? তাই বলি ভাই, একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা কর দেখি, তোমার জীবনের 
কয়টি মাত্র জ্ঞান প্রত্যক্ষপিন্ধ এবং কতগুলিই ব! আগুবাকালব। হয়ত দেখিযে 
যে শতকরা প্রায় ৯৫টি আগ্তবাকাসিদ্ধ। এরূপ অবস্থায় কোন্‌ মুখে, কোন্‌ 
সাহুসে বল, আমি আপ্তবাক্যকে প্রমাণ বলিয়। গ্রাহ করি না?” 

, যদি বল 'জড় জগৎ সম্বপ্ধে যাবতীয় জ্ঞান আমার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ন! হইলেও, 
লহ সহত্র ব্যক্তি নিত্য গ্রত্াক্ষ করিতেছেন, ইচ্ছ। করিলে আমিও প্রত্যক্ষ 
করিতে পারি; কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে একথা খাটে না।” এতহৃত্তরে বলি, 
ভাই, সন্ধীর্ণভা ত্যাগ করিয়। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ ও অনুসন্ধান কর, 
বুঝষিবে ্রকথ। এখানে খাটে কি না । দেখিবে শত শত ব্যক্তি পরলোক নিয়ত 
প্রভাক্ষ করিতেছেন এবং একবাক্যে বলিছেছেন, “মানব, স্বপ্ং প্রত্যক্ষ না 
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করির! কিছুই বিশ্বাদ করিও ন1। অপরোক্ষানুতূৃতিই' প্রক্কত জ্ঞান। অঞ্জএব 
উঠ, জাগ, ধাহার| জানেন তাহাদের নিকট হইতে সাধন প্রণালী অবগত হও । 
ক্ষুরের ধারের ন্যায় এ পথ অতীব হূর্গম। কিন্তু ভীত হুইও না, দৃঢ়চিতে 
অগ্রসর হও, অচিরে সিদ্ধি তোমার করতলগত হইবে ।” 


কলিকাত। 
শুই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী । 
জন্মাষ্টমী তিথি 


আমি। 


শক 


মহ14+ ঈশ- মহেশ,-_এই মহেশপুর নামক রাজত্বে আমি বাস করি। এই 
রাজত্বের রাজা! স্বয়ং মহেম্বর। আমি তাহারই রাজত্বের একটি কে।ণে বাস করি, 
আমি একজন জীব। আমার ঝ|টাতে পাচটি ঘর আছে। নিয়ে একটি লম্বা 
হুল, সেইটি আমার দোকান ধর, তাহার উপরি ভাগে ছইটি গৃহ ঠিক 
পাশাপাশি রক্ষিত আছে। একটিতে আমি থাকি, অপরটিতে আমার স্ত্রী 
থাকেন। এই গৃহদ্ধষেরও উপরিভাগে ঠিক পাশাপাশি ছইটি গৃহ অবস্থিত ; 
তাহার একটিতে আমার পিতামাত! অবস্থান করিতেছেন । অপরটি ঠাকুর 
ঘর রূপে বাবন্ৃত হয় অর্থাৎ সে স্থানে শিবদুর্গ/ থাকেন আমাদের বিশ্বাস । 
বাট়ীটি ত্রিতল, উপরে ছাদ, অনস্ত ছাদ, উপরে অনস্ত আকাশ, নিয়ে অনস্ধ 
সমুদ্র । এই পর্যাস্ত আমাদের জানা আছে। আমি একজন দোকানদার, 
আমি যতক্ষণ দোকানে থাকি, ততক্ষণ খরিদ্দার লইয়া হৈ চৈ করি; যখন আমি 
দোকান পরিত্যাগ করিয়া অন্দরে আমার নিজ গৃহে বাই, তখন একটু নিশ্চিন্ত 
হইয়া শুই; আমার গৃহের পার্থ ষে আমার স্ত্রীর গুহ, এই গৃহদয় মধ্যে একটি 
দ্বার আছে সেই'ছ্বার খোলাই থাকে, গৃহটি একই মনে হয়। আমি গৃহটিতে 
যখন থাকি, আমার স্ত্রী তখন আমার গৃছে আসিয়া আমাকে নিজ গৃহে লইয়া 
ধান এবং আমরা উভয়ে কধোপকথনে বাস্ত হুইয়] যেন উভয়ে আর পৃথক থাকি 
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না। উভর়্ে যেন একীভূত হইয়া! যাই । 'এইন্ঈপে আমরা উভগ়ে মিলিত হইয়| 
প্রদ্াহই তিনবার করিয়া সমস্ত গৃহগুলি পর্যটন করিয়। খাকি। ভ্রিতলে 
পিতামাতার গৃহে গমন করিয়া, তাহাদের প্রণাম করতঃ তীহাদ্দের লহিত মিলিত 
হইয়া, পার্খে দেবগৃহে প্রবেশপূর্বক ভগবান ভগবতীর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া, 
তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া যেন একীভূত হইয়! পুনশ্চ ছাদে গিয়া বসি । 
সেখানে একটি বেশ বসিবার স্থান। 

ধকটি বেশ কোমল পদ্মাসন। সেই পদ্ম(সনটি কি?--একটি বেশ বসিবার 
স্থান_-সেই স্থানে বসিলে এই রাজত্বটি সমগ্র ৃষ্ট হয়। আমি সেই খানে উপ- 
বেশন করিয়া সমগ্র রাজত্বট দেখিতে নিযুক্ত রহিলাম। আমি কি দেখিতেছি। 
আমি ছাদের উপর একাকী! উজ্জ্বল শ্বেতব্ণ_-কি অপূর্ব! প্রকৃতি যেন 
--কি বুঝান বায় না--বুঝাইবার বা বলিবার শক্তি নাই। কি পূর্ণচন্ত্র? ন! 
সৌর জ্যোতিঃ? উ" ছাঁকি বলিব--জানি না) ইহা এক অপূর্ব মহা 
জ্যোতিরশয় স্কান! কি দেখিতেছি ? স্ক্টিত-জীব-_ পৃথিবী, অনস্ত সমুত্র ।-- 
কি সনিতেছি-_নাদধ্বনি, সমুদ্র গর্জন, দিগন্তবাপী গু শব। কিন্তু বড়ই 
মধুর! বড়ই তৃপ্তি, শাস্তিময়! এ শাস্তি কি--কি বলে বুঝাইব? বুঝাইবান 
নে, বলিয়! প্রকাশ কর! বায় না। 

ক্মদুরে একটি গীতধ্বনি শুনিতেছি £__ 


সিন্ধু খাম্বাজ-_এক তাল! । 


ভক্তি সাগরে আনন্দ উদ্দেশে মন প্রাণ দাও ভাপিয়ে। 
বিজ্ঞান পবনে হেলিয়ে ছুলিয়ে, স্থল তত্ব সব নাশিয়ে ॥ 
গন অবিরাম বাহারে চা, প্রাণ সহ স'পিষো! ভারে, 
আনন্দ পীধুষ পানে গহ দিবা নিশি। 
ষ্কক্তি নীরে করিয়ে গ্লান, আনন্দে গাহগে প্রথবেরই গান, 
প্রণবেরই মাল! গীথিয়! আত্মাকে সাজাও গে! 
আনন্দে হাসিয়ে হাসিয়ে ॥ 
শঈীতটি বড়ই মধুর শুনিলাম। গীতটি গুনিতে শুনিতে সমুদ্র প্রতি নিরীক্ষণ 
করিষ্জাম, দেখি সমুদ্রে কি ভাসিতেছে। দেখি আমি,--পন্মালনে বসির! অন্ধ 
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সাগরে ত।সিতেছি। তৰে অমি সর্বভূতম্থ ? দেখি আমার স্ত্রী, তাহার নাম 
প্রাণময়ী। তিনি ও আমি একই । আবার “দাথ সমুদ্রটি ষেন আমার মা, ইহার 
নাম ভক্তিদেবী। আবার দেখি সমুদ্রের তুফান অজশ্রভাবে হইতেছে; পবন 
সই সাই রবে উিত হইতেছে) এই কি প্রকৃতির লীলা? এই পবনদেব 
বিজ্ঞানদেব ইনিই আমার পিতৃদেব ও গুরুদেব। আবার দেখি সব লয় হইয়া 
গেল, কেবলমাত্র আমাদের ঠাকুর ঘবে শিবছুর্গা,--একজন প্রণবানন্দ আত্ম! 
অপরটি আননাময়ী মা। 

আনন্দময়ী যা! কেমন প্রণব্পী কুগলাকারে মালার সভার আস্মাপতির 
গলাধারণপূর্বক হাস্ত করিতেছেন! কিহাসি! বডই মধুর! কি শান্তি! 

আমি তথন দিব্যচক্ষে দেখিলাম যে আমি কি। বেদাস্তেব কথ! মিলাইলাম। 
দেখিলাম, বেদাস্তেব পঞ্চকোষ। ১, অন্নময়কোষ, ২, মনময়কোষ, ৩, প্রাণময়- 
কোষ, ৪, বিজ্ঞানময়কোধ, ৫, আনন্দময়কোষ । আত্মা অবিনশ্বর | 

অন্নময়কোষ আমার দোকানগৃগ, বহিমু্খী মন আমি ! মনময়কোষ আমার 
নিজগৃহ, অন্তম্থী মন আমি। 'প্রাণময়কোষ আমার স্ত্রীর গৃহ, প্রাণময়ী 
আমার স্ত্রী।* বিজ্ঞানময় কোষ আমার পিতামাতার গৃহ, বিজ্ঞানদেব তামার 
গুরুদেব, ভক্তিদেবী আমাব গুকপত্বী। ইহাব! উভয়েই এক সঙ্গেই থাকেন, 
যেখানে বিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে জ্ঞানের আলোচন। সেইখানে গক্তিদেবীর 
আবির্ভাব এবং যেখানে তক্তি, সেখানে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই গুরু ও 
গুরুপত্ী আমাদের পিতামাতারূপে চাঁলেত করি! শিবছুর্গার সন্নিকটে 
আনিয়। দেন। 

এই হুর্গতিহাবিণী ছুর্গী আমাদের ম! আনন্দময়ী, শিন আমাদের আত্মারূপে 
পুরুষ। ইনি আননময়কোষের অধিষ্ঠাতাপুরুষ অর্থাৎ এই আনন্দময়কোষেই 
তিনি মিশে আছেন তিনি সং। এই সৎ+আনন্? ₹ সদানন্দতাবে অবস্থিত | 
সেই জন্ত এই আনন্দময় কোষই আমাদের ঠাকুর ঘর। আর আমি ( আত্ম। ) 
যখন সেই ছাদের উপর এ সকল বিষয় দেখিতেছি, তখন আমি সকলের সহিত 
মিশিক্সা এক হইয়া কেবল সর্বভৃতস্থ হইয়৷ শবে আমি, আকাশে আমি, পবণে 





₹ মন বখন জগ্তমুধী হয় প্রাণ তখন মনে লয় হই্য়! যাক। 
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আমি, জলে আমি, স্থলে আমি, পথে আমি, দোকানে আমি, গৃহে আমি, সমুগ্জে 
আমি? আমিময় জগৎ। জগতময় আমি, এই রাজত্বময় আমি। তখন আমি 
বিশ্বময় । তখন আমার এই ক্ষুদ্র আমি এই মহত্বে লয় হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্ত 
এই রাজত্বময় আমি দেখিতেছি ; সুতরাং আমি দ্রষ্টা। একোমেবাদিতীয়ং। 


এক পাগল। 


প্রন্মোত্তরী | 


গুরু | তোমার কুশল ত? 

শিষা! । আমার আবার কুশল কি গুরুদেব? তিন পুত্রকে উপযুক্ত করিয়া, 
লক্ষীরূপিণী রূপবতী বালিকার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, শ্রশানে 
ফেলিয়া আসিয়াছি! আমার আবার কুশল? গুরুদেব, আমার বধূগণকে 
একবার দ্বেখিলে কে ন! সন্তপ্ত হইয়া! থাকিতে পারে? আজ চারি বৎনর 
বিধব! হুইয়াছি এবং প্রতি বসব একটা করিয়। সন্তান বিসর্জন দিয়। আলিতেছি, 
আমার আবার কুশল কি গুরে।? 

গুরু। পতি নাশই বল বা পুত্র নাশই বল, সমস্তই পূর্বব জন্মের কর্ম্মফলে 
হইয়। থাকে; পূর্ব্ব জন্মে ধে মহাঞ্খণ করিয়। আসিয়াছ, তাহার পরিশোধ 
হইতেছে, তবে তাহাতে আবার ছুঃখ কেন? 

শিষা]। অতি শৈশবে পিতা মাতার ন্বেহে বঞ্চিত হইয়াছি; তাহার 
পর এই শোকের পর শোক আসিতেছে , তাহার মুহনে হুদয় পুড়িয়! বাইতেছে, 
ইছাতেও কি কর্দের শেষ নাই? এত কিখণ করিক্! আপিয়াছি, যাহ 
পরিশোধ হইবার নছে? এদুঃখের কি অবধি নাই? কবে আমি পুর্ব 
কর্মের খণ হইতে মুক্ত হইব ? 
' গুরু । মানবের সঞ্চিত কর্ম অনেক, তাহার জন্ম জন্মের খণ বিস্তর । তাহা 
এক খণ্টার কর্শেরই সংখা! করা যায় না; সেইবূপ সে প্রতি দিনে, প্রতি মাসে, 
প্রতি বৎসরে, প্রতি জন্মে কত কর্্মই করিস! আসিয়াছে, তাহার ফল তাহাকে 
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অবস্ঠাই তোগ করিতে হইবে। এইরূপ মানবের কর্ধের৫খণ অসীম মনে হইলেও, 
তাহা অলীম নহে, তাহার শেষ আছে। কর্ম পাশ হইতে মুক্ত হওয়ার 
উদ্দেশ্রে মানবের যাহা কিছু সাঁধন1। সকগ্েই শোকে ও তাপে ভিভূত হইয়া 
ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলে, পদে আমায় কর্ম্ম-ধন্ধন হইতে মুক্ত কর, আমার 
মহাপাপের শাস্তি কর”; কিন্তু বাস্তবিক কয়জন কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার 
বথার্ প্রয়াস? হঃখে অভিভূত-মানব এই প্রার্থনা করিতেছে, পর মুহুর্তে 
আবার দেই সমস্ত বিস্থৃত হইয়া, নৃতন করেব বীজ সঞ্চয় করিতেছে । হয়ত বহু 
কষ্টে বাগানের মধ্য হইতে আগাছার একটা শিকড় উৎপাটিত করিতেছে, কিন্ত 
অদাবধানে সেই শিকড় উৎপাউন কবিতে গিয়া, তাহার অঞ্চলস্থ অগাছার 
সব বীঞ্ধ গুলি ছড়াইয়। দিতেছে । আমর] প্রতি মুহুর্থে যে কায করি, যে 
চিন্তা মানসে স্থান দিই, তাহা ভগবানেব উদ্দেশে করিতে পারিলে আব নৃতন 
কর্ম সঞ্চয় হয় না। কিন্তু বাস্তবিকই আমরা তাহাই করিয়! থাকি? আমরা 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়। প্রতি কর্খে, প্রতি চিন্তায়, আপনাকে কর্তা বলিয়। ভাবি। 
যে কার্য্যে আমার তৃপ্তি, ভাবি সেই কাধ্য ঠিক. যাহাতে আমার স্বার্থ নাই, তাহা 
আমর! করিতে প্রস্তুত নহি। কিসে আমাব সুখ-আমার পুত্র, আমার 
পরিঞ্ঞন,-এই চিন্তাই আমাদিগকে অহরহ ধেবিয়। রহিয়াছে। এইরূপে কি 
কর্মের শেষ হয়? ভগবানের চরণে সম্পূর্ণদ্প আত্ম নিবেদন করিতে ন| 
পারিলে আর রক্ষা নাই। কেহ তয়ত কাহার প্রতি পূর্ব জন্মে অসৎ 
বাবার করিয়। আসিয়াছিল বলিয়।, তাহার প্রতিশোধ প্রদানের নিমিত্ত হয়ত 
সে অপরাধীর পুত্র ব। নিকট আত্মীয়দূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবদ্দশায় তাহার 
ৰ্থ কষ্টের কারণ হুইয়। অবশেষে যদৃচ্ছাক্রমে ইহলোক হইতে প্রস্থান 
ফরিয়! তাহাকে শোকে নন্তপু করিয়। রাখিয়া গিক়্া্ছে। মানব এত যন্ত্রণ! 
ভোগ করিয়া কি এই সমপ্ত শিখিতে পারে £ এই মুহূর্তে দে তাহার মৃত 
ান্মীয়ের জন্য তুঃখ প্রকাশ করিতেছে পরক্ষণেই অপরের প্রতি এবপ নিষ্ঠ,র 
ব্যবহার করিতেছে যে, পরপ্রদ্মে তাহাকে আবার মেই জন্ত নৃততন শোক বহন 
কৃৰিতে হইবে। 

শিষ্যা। গুরুদেব মায়ামোহে আমি একান্ত অভিভূত,--মামি নিতান্ত 
ক্জলঙায়া, যদি অনুগ্রাহ কবিয়াছেন, তাহ! হইলে আমাকে বুঝাইয়৷ দিন যে, 
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পিতামাত| পুত্র কন্ঠ। প্রভৃতি সংসারের বিবধ সম্বন্ধ কোন লাধারণ কারথে 
ংগঠিত হয়) আপনিত এইমাত্র বলিলেন, যে মানব পূর্ব জন্মে যে নির্দয় 

আচরণ পাইরাছে তাহার প্রতিশোধ লইতে এই জন্মে পুক্র রূপে জন্ম গ্রহণ 
করে এবং নাঁন। রূপ অসৎ আচরণের দ্বাবা পিতামাতাকে উত্তপু করিয়! অকালে 
কালগ্রাসে পতিত হয়। তবে কি আমাদিগের আত্মীয়ের সকলেই পূর্ববজস্মের 
আমাদিগের কর্মের ফপে জন্মগ্রহণ কথে? 

গুরু । এই সংসাবতত্ব অতিশয় গুহ । বাস্তবিক সংসারে তোমার 
বৈবাগ্যেব উন্মেষ হইতেছে দেখিয়া, আমি তাহার বিষয় তোমাক বপিতেছি। 
পুর্বে গ্রান-বিজ্ঞানবতী পতিত্রতা। সুমনা এই মহুর্ঘ ও উদ্দার উপদেশ তাহার 
চিস্তাকুল, দুঃখভা রাক্রাস্ত স্বামী সোমশন্মাকে দান করিয়াছিলেন। এই বিষয় 
পদ্মপুরাণের ভূমি খণ্ডের অন্তর্গত খণ গ্রহণ, স্থান্তাপহার, বৈরতাচরণ 
ও প্রিক়ানুষ্ঠান এই চতুব্বিখ কাবণে পিতাম।তা স্বজন বান্ধব মংগহিত 
হইয়! থাকে। 

শিষ্যা। গুরুনেৰ গ্তস্তাপছার কাহাকে বলে এবং কিবূপে তাহা হইতে পর- 
জন্মে আত্মীয় হইয়! জন্মগ্রহণ কবে? 

গুরু। বে ব্যক্তির স্তান্ত ব গচ্ছিত ধন অপহৃত হয়, সেই ন্যাস-স্বামী স্তাসাপ* 
হারীব গুণবান্‌ ও রূপবান্‌ পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, দিন দিন বহু ভক্তি ও 
স্বেহ প্রদর্শন ছার! সেই স্থাপ্যধন-অপহারকের প্রীতি ও অনুরাগ আকর্ধখ 
করে। পরে তাহার বহুমুল্য দ্রব্যসকল সস্ভোগ করিয়া ইছলোক হুইতে প্রস্থান 
করে। তাহার জনক জননী যে *হা পুত্র, হা পুত্র” বলিয়া রোদন করে, তাহার 
প্রতি কর্ণপাতও করে না; পরস্ত, এইভাবে “ইনি পূর্ব জন্মে নিতাস্ত নির্দয় ও 
নির্মম হইয়।, দন্যুর মত আমার স্থাপাধন অপহবণ করিয়াছিলেন এবং সৈই দ্রব্য 
অপহরণের দারুণ ছঃখের অতিমাত্রেই আমার মৃত্যু হইয়াছিল। আমি তাহার 
গ্রাতিশোধ প্রদানের ন্ পুত্র রূপে এই গৃহে জন্মুগ্রহণ করিয়াছিলাম।” 

শিষ্যা। খণ গ্রহণে কিরূপ পুল্র জন্মগ্রহণ করে? 

গুরু! যদ্দি কেহ কাহারও নিকট হইতে খণ গ্রহণ কবিয়া তাহা পরিশোধ 
করিতে না পারে, তাহ! হইলে সেই খণদাত। পরপ্রন্মে ধণকর্তার পুজ রূপে 
জসাগ্রহ্ণ করে। এইক্সপ পুত শ্বভাবত: ছুর্বৃতত ও ক্রুর গরককৃতির হয়া ধাফে। 


১৮৮ পন্থা । [ ১৩১৬ 


সে জনক জননীর প্রতি কখনও দয়! ব1 মমতা! প্রকাশ করে ন!, কখন কাহারও 
গুণ দর্শন করিতে পারে না, এবং সর্বদাই সকলের দোষ গ্রহণে তৎপর হইয়! 
বিনাপরাধে আত্মীয্গগণকে তাড়ন। ও প্রছার করিয়া থাকে ৷ পরিধাঁরদিগকে 
বঞ্চন! করিয়! আপনি ইচ্ছামত সুখ সম্ভোগ ও স্বার্থ সাধনে তৎপরহৃয়। 
কখন ব! গৃহ হইতে বল পূর্বক দ্রব্যার্দ অপহরণ করিয়। পরিবারবর্গকে 
নানা প্রকার ক্রেশ দেয়। 

মৃত পিতামাতার উদ্দেশে কখনও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সংক্রিদ্ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হয় না। বাহার বীধ্যে সমুভভূত, ধাহাব বক্তে বর্ধিত ও ধাহার যত প্রুতি- 
পালিত সেই জনক জননীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে না । তাহাকে 
দেখিলেই বৌধ হয় যেন, সে স্বয়ং সমুভূত হইয়াছে । 

শিষ্য । রিপুপুজ্র কাহাকে বলে? 

গুরু । যে ব্যক্তি যাছা'র বৈরসাধনপূর্বক প্রাণত্যাগ করে, সেই কৃত বৈর- 
ব্যক্তি বৈর কর্তার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বালাকাল হইতেই তাহার 
বৈরবুদ্ধি উপজাত হয় | কখনও পিতামাতার প্রতি স্নেহ ঝা! মমতা প্রকাশ করে 
না। তাহাদিগকে যথাসময়ে শয়ন ভোজন করিতে দেয় না। কিছুমাত্র ক্ষুধা 
তৃষা না থাকিলেও, পিতা মাতাকে আহাব কবিতে দেখিলে সাহাদিগের মুখের 
গ্রাস কাড়িয়। লয়। এই রূপ শক্রত করিতে করিতে যখন তাহার মনোভিলাষ 
পুর্ণ হয়, তখন সে ন্গেহময় জনক জননীকে অগাধ-শো কসিম্ুনীবে নিক্ষেপ করিয়! 
মর্তধাম পরিত্যাগ করে। 

শিষযা। প্রিয় পুগ্র কাহাকে বলে? 

গুরু । প্রিয় পুভর জাতমাত্র পিতামাতার আনন্দবর্ধন কবিতে থাকে; 
তাহাদিগকে কখন বিরক্ত করে না; অবাধ্য হইয়া তাহাদিগের মনংপীড়। 
মমুতপাদন করে না। কি শৈশব, কি যৌবন, কি বার্ধকা, সকল অবস্থাতে 
স্তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক দেবতান্বরূপ জ্ঞান করিয়া 
তাহাদিগের সেবা কবে। গ্রনক জননীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অবশ্ত কর্তব্য 
কর্ম মকল সম্পন্ন করিয়! তাহাদিগকে প্রেতলোকে স্থথ-বসতি প্রদান করিয়? 
থাকে। ইহারাই যথার্থ প্রিয়পুত্র। নিতাস্ত পুণ্যবান ও ভাগ্যশালী ব্যক্তিরাই 
এইরূপ প্রিয় পুত্রের পিতা মাতা হইয়। থাকে । বিশেষ স্থকর্ম ও পৃণ্যকার্ধা 
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করিলে, মানবেন প্রতি নিশ্বার্থতাবে প্রেম ও স্ষেহ প্রদর্শন করিলে তবে এইরূপ 
পৃজ্জ পরজন্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

শিষা1। এইক্পপে মকলেই কি স্বশ্ব কর্মের বশবর্তী হইয়া পিত।, পু, প্রত, 
তৃত্য প্রভৃতি সন্বন্ধবন্ধনে সম্বন্ধ হওত সংসারে অবতরণ করে? পি, মাতা, 
পু, কণ্ঠ! প্রভৃতি সংসারের বিবিধ মন্বন্ধ কেবল কি পুর্ব্বোক্ত চতুধ্বিধ কারণেই 
সংপত্তি হয়? 

গুরু। কেহ কেহ উদাসীন পুভ্রের কথা উল্লেখ করিয়। থাকেন। এরপ 
পুন্ম সংদারের সকল সম্বন্ধেই নিলিপ্ত। তাহার কখনও কোন বিষয়ে স্পৃহা! বা 
'নভিলাষ নাই। কিছুতেই বিরক্তি বা সন্তুষ্টি নাই। এরপ পুত্র কখনও 
কাহারও ইষ্ট ব অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয় না। কাহারও প্রতি তাহার আত্মীয় 
বা বিদ্বেষভাব নাই। সে কিছুতেই সুখ ব! ছুঃখ অনুভব করে না, কাহাকেও 
তাঁভন ব] প্রহার করে না) তাহ| হইতে পিত। মাতার, আত্মীয় শ্বরজনের 
কখন কোন ক্ষতি বৃদ্ধি বাঁ প্রিক্াপ্রিয় সাধিত হয় না। সে নির্শম, নিষ্ন্ব ও 
নিলি হইয়া! জীবন-যাত্রা নির্বহ কবিয়! থাকে। 

এখন তুমি সর্বপ্রকার পুজ্রের স্বভাব ও স্রূপ শ্রবণ করিলে । জগতের 
জীবমাত্রেই কর্ম্েব বশে কিরূপে নিতা আস! যাওয়া করিতেছে দেখিলে । নীতি. 
বেদ্দিগণ এই কাবণে সংসার সম্বন্ধে বীতরাগ হইয়া, বৈরাগা-যোগ অবলম্বন 
করিতে পদে পদে উপদেশ প্রদান করিয়! থাকেন। এক্ষণে এই সমস্ত 
পর্যযালোচনা করিয়। পুত্রচিস্তা ত্যাগ কর। ক্রমশঃ--" 


তীর্থযাত্রীর পথ 
বা 


( মহাত্মা! শালিগ্রামের উপদেশ ) 
(১১) 
পরম পিতা! তাহার সম্তানগণের পাথিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের জন্ত 
সর্ধদা জাগরূক রহিয়াছেন এবং আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কিসে হয়, একমাত্র 
তিনিই জানেন। মানব সন্ধীর্ণ ও কলুষিত চিত্তবৃত্তি দ্বার কিরূপে তাহার রহস্ত 


১৯০ পন্থা । [ ১৩১৬ 


ভে করিতে সক্ষম হইবে । অতএব তিনি যাহাই করেন সমস্তই আমা- 
দের মঙ্গলের জন্য--এই বিশ্বাসটি যেন দুঢ ও অটুট থাকে। 
€ ১২) 
মনটা ষে অতিশয় বলবাঁন এবং সাধন ভজনেব পথে ইহ! যে সাধ্যমত 
বাঁধাত উৎপাদন করে, তদিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্ধু আমাদের করুণাময় 
পিতা সর্বশক্তিমান্) তাঁহারই কৃপায় এই প্রবল শত্রুকে আমব! একদিন পরা- 
জয় করিবই করিব। যখনই মন বিদ্রোহ করিবে, তখনই ভগবানের পবিত্র নাম 
উচ্চারণ করিয়া, ইহাকে দমন করিতে চেষ্টা করিবে। প্রেম ও ভক্কিভরে 
উহার দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পাবিবে, তোমাৰ মনের অবস্থাও পরিবর্তিত 
হইতেছে। 
€ ১৩) 
মনের নাশ কি” ম্নের শতকে নিয়দিকে মাইতে না দিয়া উচ্চদিকে 
লইয়! যাওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে উহ।র গতি ফিরাইর| দেওয়াকেই মনের নাশ 
বলে। এইরূপ করিলে কেবল যে শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা! নহে; পরস্ধ 
ইঞ্জিয়গুপিরও জীবনীশক্তি এমন কি বীঞ্জ পর্ধ্স্ত বিনষ্ট হয়। যখন মন এবং 
তাহার সৈন্ঠ সামস্তকে বাহা-জগৎতরূপ যুদ্ধক্ষেঞ্জ হইতে টানিয়! লওয়া হয় এবং 
তাহার! পরস্পবের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি কবিতে না পাবে, তখন ওঁদাসীন্ত 
ও নিড্রালুত। ্বতঃই পলায়ন করে । 
(১৪) 
এন্ধপ উপায় অবলম্বন কর যেনন তোমার মনের জোঁত (চিত্তবৃত্তি) ধারে 
ধীরে নিয়দিক্‌ ( পশুভাব ) হইতে উচ্চদিকে ( অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাবের দিকে ) 
ফিরিতে পারে । তুমি পার্থিব ও ইন্দ্রিয় সুখে নিমগ্ন আছ, স্ৃতবাং তোমার 
অন, ইন্দ্ি্রগণ ( চক্ষু কর্ণাদি ) এবং রিপুগপকে (কাম ক্রোধাদিকে ) লহচবরূপে 
প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বলবান্‌ হইয়! উঠিষ্বাছে। এ অবস্থায় তোমার এরূপ শক্তি 
নাই যে, ইহার কবল হইতে তৃগি নিষ্কৃতি পাঁও অথব! ইহার বিনাশ সাধন 
কর। এই জন্তই, যিনি মনের বিনাশ সাধন (অর্থাৎ চিত্বরৃত্তি নিবোঁধ ) 
করিয়ছেন, অথবা ধিনি মনোবাজোর অতীত কোন উচ্চতম প্রদেশ হইতে 
লোক শিক্ষার্থ ভূমণ্ডগে অবতীর্ণ হইপ্না স্বীয় কার্ধোর দ্বারা (কথা ছারা নহে) 
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মানবকে দেখাইতেছেন, কিন্ধপে জড়দেহ ধারণ করিয়াও ইন্জিয় বা রিপুগণ 
কর্তৃক পরিচালিত ন। হইয়। নিলিপ্ত ও নির্ব্বিকারতাবে জীবন্ষাপন করা যায়,__ 
এরূপ কোন মহাত্মার শরণাগত হওয়া তোমার একান্ত প্রয়োজন। 
ঈদৃশ মহাপুরুষের নাম গুরু। এবং শান্তর বলেন মন ও ইন্জরিয়াদিকে দমন 
করিবার জন্ত গুরুসহবাস করা চাই। 
(১৫) 

ধিনি জড়বিজ্ঞান বা শিল্পের জ্ঞানলভ কবিতে ইচ্ছুক, স্তীহাকে তত্ব 
বিষয়ের কোন শিক্ষকের মাশ্রর গ্রহণ করিতে হয়। আত্মন্তান বা ভগবৎজ্ঞান 
সম্বন্ধেও এই নিগ্রম। এবিষয়ে সিদ্ধ কোন ব্যক্তির বিকট শিখতে হয়। ইনি 
যদি পূর্ণ শিক্ষক ন! হয়েন, ছাঁত্রশিক্ষক (77001607) হইলেও চলিতে পারে। 
কিন্ত বাহার এ বিষয়ে ব্যবহারিক (07506021) জ্ঞান নাই, তাহার দ্বারা কোন 
উপকার হইবে ন'। এরূপ সিদ্ধ ব্যক্তিকে আমর! এই পৃথিবীতে চালক বা বদ্ধু- 
রূপে গরণ করিতে পারি । কিন্তু স্বযং ভগবানই আমাদের প্ররৃত গুরু ) 
এবং স্ুগুরু ও পরমপিতা৷ বোধে তাছারই শরণাগত হুওয়! এবং ত্রাহাকেই পুজ। 
কর! আমাদের কর্তৃব্য। 

€ ১৬১ 

দর্শন, অধ্যরন, বাঁ অধ্যাপনা অনেক সময় ভগবৎ প্রেমের বিষম অন্তবায় 
হর,_হয়ত প্রেম আদৌ আসিতে দেয় না অথবা উদীরমান প্রেমটিকে অঙ্কুরেই 
বিনাশ করে,--এবং শ্তাহার অস্তিত্ব ও তাহ।কে লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে 
নানারূপ সংশয় উৎপাদন করিয়া, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কণ্টক 
স্বরূপ হইয়া থাকে । 


চন 


€ ১৭) 

তোমাকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন মনের কুতর্কপুধারা ভগবাদে 

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিলমাত্র কুন ন! হুয়। তুমি এখানে একটি পথিক মান্জ এবং 

সম পৃথিবীর জীব, মাটির মানুষ নহ, ইহা বিস্বত হইও না। তুমি সত্য 

পুরুষের একটি অংগ বা কিরণ (75)) স্বরূপ এবং দিবি পদই (অর্থাৎ 
অধাত্মর।জ্যর দর্কোঞ্ঠ প্রদেশ ) তোঘার প্রক্কত বাসস্থান । 
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0১৮) 
তুমি নিরস্তর সমাধিস্থ ভোগ করিতে একান্ত ইচ্ছ! করিলেও, সর্বদা! উহ! 
তোমার ভাগ্যে ঘটে ন1। ইহাএ কারণ এট যে, যদি সর্বদা উহ! ঘটিত, তাহা! 
হইলে তুমি নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়! শ্বগীপ্প আনন্দে এন্ধপ বিভোর 
থাকিতে যে, উপাসন। কার্ধ্য ব্যতীত অন্ত কোন কার্ধ্য কৰা! তোমার পক্ষে কঠিন 
হইত। এইজন্, সর্বদা জাগরূক পিতা তোমার এ বাসনা পূর্ণ করেন ন1। 
কিন্তু ইহাতে হতাশ হইও না। দৃঢভাবে উপাদন! করিয়া যাও এৰং অস্তঃকরণ 
হইতে ক্রমশঃ দমস্ত ময়ল! বিদুরিত কর যেন ভগবৎ প্রেম ব্যতীত ইহাতে 
অন্য কিছুই না থাকে । এক্ূপ করিলে, কোন ন! কোন সময়ে তোমার 
বাসন! পূর্ণ হইবে। ইতিমধ্যে, উপাপনার সময় তুমি অধিকতর আনন্দ পাইতে 
থাকিবে; ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে, গন্তব্য স্থানের দিকে তুমি ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতেছ এবং এই চিত্ত! তোমাকে সুখ ও সন্তোষ দান করিবে। 
(১৯) 
ভগবকরুণার সীমা নাই, অন্ত নাই এবং সকল জীবের উপর ইহ! 
তুলারূপে বধিত হইতেছে; প্রভেদ এই যে সকল জীব ইহ! তুল্যরূপে গ্রহণ ও 
উপভোগ করিতে সমর্থ নছে। তোমার জানা উচিত যে, অনেক সময় তুমি 
তগবানের নিকট এরূপ বস্তু প্রার্থনা কর, যাহা রাখিবার বাঁ ভোগ করিবার 
শক্তিতোমার এখনও জন্মে নাই,-যাহার সহিত তোমার বর্তমান অবস্থার 
সামজন্ত নাই। 
(২* ) 
তোমার কল্যাণের প্রতি সর্ধদাই সেই পরম কারুণিকের দৃষ্টি আছে এবং 
তোমার ভাল করিবার একটি স্থযোগও তিনি ছাড়েন না । কিন্তু বনকাল 
ভূমি তাহাকে ও তাহার রাঞ্য ত্যাগ করিয়৷ অসংখ্য জন্মের নান! পরিবর্তন 
স্বীকার করিয়াছ) নান দেহ ধারণ করিয়। সেই সেই দেছের বিশেষ 
বিশেষ ভাঁব ও বাসনাদির সছিত একট! সম্পর্ক ব| অনুরাগ স্থাপন করি* 
রাছ। এইরূপে দীর্ঘকাল নিয় জগতে বাস করিয়া তুমি যে সকল আবর্জঞ-1 
জড় করিয়াছ, তোমার অস্তঃকরণ হইতে সেগুলিকে ঝাটাইয়া ফেলিতে 
সময়ে প্রয়োজন। অতএব সফলতালাভ সম্বন্ধে হতাঁশ হইও না। তোমার 
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সন্থখীন পথ ধরিয়! যতশীঘ্ব পার চলিতে থাক, একদিন ন! একদিন পরিশ্রমের 
ফল লাত করিবে, তাহার সমধিক কৃপ! পাইয়া ধন্ত হইবে। 
(২১) 
মধ্যে মধ্যে এ্রহিক বিপদ আদিবে এবং তোমার বোধ হইবে যেন উহ! 
পারত্রিক উন্নতির অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কিন্তু এরূপ অমঙ্গলের 
আশঙ্কা সাধন কর! নিশ্রয়ে।জন। তুমি কালের ( অর্থাৎ পরিবর্তনেক্স ) এবং 
মাঝার রাঞ্যে বন্বাদ করিতেছ। স্কৃতরাং এই ছুই রাজাকে মাঝে মাঝে 
তোমার কিছু কর দিতেহয়। কিন্ত একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পাঁরিবে 
যে, এই করের জন্তু তোমার নিজ সম্পত্তি (অর্থাৎ প্রেম ও ভাক্ত ) হইতে 
এক কপর্দকও দিতে হয় না) পরস্ত ইহাদিগের সম্পত্তি হইতেই ইহাদিগকে 
কর প্রদান কর। ইহাকেই বলে “বিষস্ত বিষমৌষধং” ৷ যে তবরোগে তুমি 
ভূগিতেছে, সেই রোগের যন্ত্রণা ঘারাই এ পীড়ার শাস্তি হইবে। 
6 
তোমর| মন ও চিগ্ত(র উপর সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, যেন পাধিব বাসনা- 
গুলির অতিবুদ্ধি না ঘটে । পরম পিতার প্রতি হম উদ্দীপিত ও পরিবদ্ধিত 
করিতে যত্ন ও চেষ্টা কব। ইহ! কবিলে তুমি নিশ্চয়ই তীহার রুপা লাভ 
করিবে এবং সেই কৃপা-বলে ক্রমশঃ উচ্চ হুইতে উচ্চতর সোপানে উত্তোলিত 
হইবে। 
(২৩) 
স্মরণ রাঁধিও যে প্রেম ও ভক্তি হঠাৎ খুব বাড়িয়া! উঠিলে, কর্শের প্রতি 
মনোযোগ কমিয়া যাইবে! তোমার বর্তমান অবস্থায় ইহা যুক্তিসিদ্ধ না হইতেও 
পারে। পরম পিত! পুঙ্থানুপুজ্খরূপে তোমার উন্নতি লক্ষ্য করিতেছেন। 
নিশ্চিত জানিও যে প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে, তুমি কিছু ন।কিছু অগ্রসর 
হইতেছ, কিন্তু গন্তব্য স্থানটি এতদূরে, যে একটি বিশাল চক্রের গতির স্তায়, 
তোমার পরিবর্তন সহজে অনুভূত হয় না। ছক মাস উপাসনা করিবার পর 
*তোমার মনের যেরূপ অবস্থা হইবে তাহার সহিত্ত বর্তমান অবস্থার তুলন1 করিলে, 
তুমি নিশ্চয়ই একটু উন্নতি বুঝিতে পারিবে। তোমাকে যুগপৎ ছুইটি কার্য 
( এঁহিক ও পারমার্থিক ) করিতে হইতেছে বলিয়া! উন্নতি এত ধীরে ধীরে 
€ 
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ঘটিতেছে; কিন্ত ইহ! যেনিশ্চিত ও বাস্তব (5015 200 58129621621 ) 
তহ্ষয়ে সন্দেহ নাই। 
(২৪) 
পরম পিত! ত্বাহার দমকল সন্তানগুলিকেই সর্ব! আগ্রহ ও যন্ত্র সহকারে 
লক্ষ্য করিতেছেন এবং ধাহাব ষে পরিমিত স্বর্গম্খ ( সমাধিজনিত আনন্দ) 
লাভ করা কল্যাণকর মনে করেন, তাহাকে ঠিক সেই পরিমিত দান কবেন। 
এই অন্তরানন্দের সর্বদা প্রতীক্ষ। করিবে এবং ইহা! পাইবার জন্ত প্রার্থনা করিবে। 
কিন্তু যখন ইহা অনুভূত ন1 হইবে, তখনও চেষ্টা শিথিল করিও না; কারণ কখন্‌ 
ইহা দেওয়া কর্তব্য এবং কখন্‌ কর্তণ্য নহে, তাহা! একমাত্র তিনিই জানেন। 
6২৫) 
তুমি ইচ্ছা করিবামাত্র যদি উচ্চতর লোক গুলি (তুবঃ স্ব ইত্যাদি) দেখিতে 
পাইতে, তাহা হইলে তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির বাাঘাত হইত এবং সাংসারিক 
কর্তব্য পালনে তুমি কতকট। অপটু হইয়। পড়িতে । পরমপিতা তাহার কারুণ্য 
বশতঃ 'প্রতোক ব্যক্তির প্রয়োজনানুনারে সমস্তই নিয়মিত কবিতেছেন ( অর্থাৎ 
যাহার যখন যতটুকু প্রয়োজন, তাহাকে তখন ততটুকু দান করিতেছেন )। 
স্থির জানিও যে কৃপ! পাইবার সময় আদিলে তিনি উহ! দান করিতে 
এক মুহূর্তও বিলম্ব করিবেন ন!। 
(২৬) 
প্রত্যেক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থা! তিন্ন ও স্বতন্ত্র। ধিনি যে অবস্থায় স্থাপিত 
হইয়াছেন, সেই অবস্থাই তাহার (উন্নতির) পক্ষে ঠিক উপষোগী। 
অতএব কক্ষণাময় পিতা তাহাব সম্তানধিগকে যে কঠোর শারীরিক মন্ত্রণ। 
নেন, ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বিপুল আধাত্মিক কল্যাণ ইহাব 
ফল। কৃপাময় আমাদিগকে ধৈর্য্য এবং যন্ত্রণ। সহা করিবার শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে 
দান করেন। 
(২৭) 
দেহ অন্ুস্থ হইলে তুমি যখ-নিয়মে উপাঁনন! কাঁধ্য করিতে পারিবে ন। 
এই সময়ে তোমার মনটি মাঝে মাঝে ভগবানের দিকে লইয়! যাইবে। 
এইরূপ করিলে তুমি 'অনেকট! শাস্তি ও হৃদয়ের বল প্রাপ্ত হইবে। একবারে 


ভাদ্র ] তীর্থ যাত্রীর পথ। ১৯৫ 


অধিকক্ষণ যদি ভগবৎ-চিস্তা করিতে ন! পার, অন্ততঃ ১৫ বা ২৪ মিনিট নটি 
তত্প্রতি স্থির রাখিবে ; এবং দিব! রাত্রির মধ্যে যতবার স্বিধা হয়, ততবার 
প্রব্ূপ করিবে । এই প্রকারে তাহাকে ম্মরণ করিলে দেখিবে, তাহার করুণ! 
€ঠামাকে তাগ করিবে না, বরং সর্ধদ। সকল বিষয়ে তোমাকে রঙ্গ করিবে। 
(২৮) 
যখন শরীর অতিশর ছূর্বল থাকিবে, তখন দীর্ঘকাল উপাসনা করিবার 
প্রয়োজন নাই। উপাসনা করিতে কবিতে যেমন ক্লান্তি বোধ করিবে, অমনি 
উহ! ত্যাগ করিবে । যদি মনের খুব বিক্ষেপ ব! চঞ্চলতা না আনে, তাঁহাঁ হইলে 
এ অবস্থায় ১৫ মিনিট হইতে ৩* মিনিট পর্যান্ত নিযুক্ত থাকিতে পার। ইহাতে 
তোমাব শরীব অঙ্তন্থ ন| হইয়! বরং ক্রেমশঃ সুস্থ হ্বে। 
(২৯) 
যিনি সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার অধিক অর্থ না থাকাই 
মঙ্গণ; অনিবা্ধা ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ত যাহ! প্রয়োজন, তাহা থাকিলেই যথেষ্ট। 
অধিক অর্থ আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা ন! করিয়া! বরং পার্থিব সুখ সম্ভেগ 
ও আমোদ প্রমোদের প্রতি আকাজ্ষ! বদ্ধিত করে। ইহাতে, ভগবানের প্রতি 
বিশুদ্ধ প্রেম ও দৃঢ় বিশ্বান থাকিলে যে সকল উপকার পাওয়া যাঁর, তাহা! আর 
তত স্পৃহণীয় মনে হয় ন1। 
ক্রমশঃ 
শ্রীমাথনলাল রায়চৌধুরী । 


অলৌকিক ঘটনা । 


বালীগ্রামের কোন একটি গৃহস্থ-বাঁটার বধূকে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার 
জড়িত করিয়াছে । বধূর বয়স ১৪ চৌদ্দ বংসর। কয়েক দিবস যাবৎ তাহার 
গৃহের মধ অপর একটি প্রোচা স্ত্রীলোক প্রবেশ করে। সেই স্ত্রীলোকটিকে 
পখিয়। বধূর বেশ শ্রদ্ধা! ভক্তির উদয় হইয়াছিল? তজ্জন্ত বধূটি উক্ত স্ত্রীলোকটিকে 
প্রণাম করিবার জন্য যেমন পণধূল! গ্রহণ করিতে উদ্ভত হইবে, অমনি স্ত্রীলোকটি 
কোথাত্ধ অন্তহিত হুইয়া গেল। এইরূপ কিছু দিন পরে পুনন্!য় এক দিবস উক্ত 


১৯৬ পশ্থা। [ ১৩১৬ 


স্্রীলোকটি তাহার সমীপে আগমন করিল এবং বলিল “দেখ! আমার পদধূল! 
'লইয়া তোমার কি হইবে £ আমাকে পদধূল! লইয়া প্রণাম করিবার কোন 
আবন্তক নাই, হি তাহা করিতে যাও, তাহা হইলে আমি পলাপ্দন করিব” । 
এই বলিয়! তাহাকে একটি শিন্দুর চুপড়ি, আলতা, খানিকটা! সিন্দুর প্রভৃতি দিল, 
এবং পৃর্থার নৈবেদ্যযুক্ত কিছু জলযোগ তাহাকে দিল। তদর্শনে তাহার 
শাশুড়ী, স্বামী প্রভৃতি সকলেই আশ্চধ্যান্থিত হইলেন ও সেই পুজা সমাপ্ধি প্রসাদ 
গ্রহণ করিলেন। একথ! সকলেই জানেন । 
এক দিবস সেই বধূর গৃহে জীলোকটি ও বধূ উভয়ে বিয়া কখোপকণন 
করিতেছে__কি কথ! তাহা কিছু জান! নাই--এমন সময় তাহার শ্বশ্রঠাকুরাণী 
সেই গৃহসমীপদ্থ দ্বার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তদর্শনে সেই স্ত্রীলোক 
বধূকে দ্বার বন্ধ করিবাব জন্ত আদেশ করে। বধু যেমন উঠি! দ্বার রুদ্ধ করিতে 
ধাইবে অমনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, সেই স্ত্রীলোক গৃহে নাই, অত্তর্ধান হইয়| 
গিয়াছে । এই ন্ধূপ সেই স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে বধূকে অনেক ঘটনার পতিত 
হইতে হইয়াছিল) তজ্জন্ত তাহার স্বামী তাহাকে বাসুপরিবর্তন জন্ঠ একাশীধামে 
লইয়! যান। সেস্থানে গিয়াও কোনই পরিবর্তন নাই; সে স্থানেও সেইরূপ 
স্ত্রীলোক কর্তৃক অনেক ঘটন1 ঘটিতে লাগিল, তখন কাশী হইতে অন্যান্ত দেশে 
বায়ু পরিবর্তন জন্ত ঘুরিলেন; তখনও অনেক উপদ্রব হইতে লাগিল। কিছুতেই 
কোন ফল হইল না) তাহ। দেখিয়! অগতা। পুনশ্চ বাটা প্রত্যাবর্তন করিয়! নান!" 
রূপ পৃজা্দি করতঃ এক্ষণে মাসখানেক এঁ দকল ঘটন! বন্ধ আছে। এই ঘটন[টি 
অনেক মাননীক্ধ গ্রামবাসিগণের নিকট শ্রবণ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি । কিন্তু 
আমার নাম ধাম প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য। 
শ্রীগাকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | 


আর একটি ঘটন।। 


বহুদিনের কথ প্রায় ৭ বৎসর পূর্বে বালী গ্রাম নিবাসী জনৈক ট্টাচার্য 
্রাঙ্মণ বাতগ্নেম্স অনাক্রান্ত হইয়। তিন দিবস বেহ'ষ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়! ধাহ! 
দেখিয়াছিলেন, তাহাই সবিস্তারে আমরা প্রকাশ করিতেছি । বহুদিনের কথ৷ 


ভান্র] আর একটি ঘটনা । ১৯৭ 


হইলেও--আজও অনুসন্ধ।নে জানিতেছি অনেকেই এ কথা স্বীকার করিতেছেন 
এবং যাহাদের নিকট তিনি এ ঘটন| বলিয়া ছিলেন তাহাদেরই মধ্যে একজনের 
নিকট হইতে শ্রবণ করিলাম এবং বুঝিতেছি ঘটনাটি সম্পূর্ণই সত্য এবং 
অনেকেই ই! বিশ্বাস করিয়াছেন । ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক্ষণে জীবিত নাই। 
নিয়লিখিত ঘটন[টির ছই বৎসর পরে স্থুল দেহ ত্যাগ করেন। 

এক্ষণে ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামটি আমরা বলিতে পারি। শরচ্চন্্ু ভট্া" 
চার্ধা ইহার নাঁম। শরচ্ন্্র সেই অজ্ঞানাবস্থায় যেন একটি চারি পায়ার উপর 
শয়ন করিয়! রহিয়াছেন দেখিলেন এবং চাঁধিজ্গন যমদুভ সদৃশ ব্যক্তি আদিয়! 
তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহাতে তাহার ভয় হইলকিন্ত কি 
করিবেন কোনই উপায় নাই, তিনি তখন নিঃসহাঙ্গ। বাহকগণ তাহাকে 
বহন করিতে করিতে এইকথ কথোপকগন করিতে করিতে চলিল। 

প্রথম বাহক_-দেখ হে! আমরা ত্রমক্রমে ইহাকে লইয়া যাইতেছি। 
ইহাকে লইগ্লা যাইবার আদেশ ত আমবা পাই নাই। 

দ্বিতীয় বাহক--কৈ দেখি, তাইত ! এত দেনয়! আমাদের সম্পূর্ণ ভূল 
হইয়াছে, চল চল এইথানে ফেলিয়া! চলিয়! ষাই। 

সকলে--তাইত একেবারে সব তৃপ, গোড়ায় গলদ, তাইত আমাদের 
মেহনতই সার হলে! কেবল। 

এই বলির! তাহার। দকলেই সেইখানে একটি উচ্চ স্থানে (টিপিতে) ফেলিয়া 
পলায়ন করিল। তখন সেই রোগী “উঃ” শব পূর্বক জ্ঞান লাভ করিল। রোগীর 
পার্খবস্থ ব্যক্তিগণ, যাহারা তাহার সেবায় নিযুক্ত ছিল, তাহার! স্পষ্ট "উঃ* শব 
তীব্রন্থরে শুনিয়া আশা-অন্ুকূল রূপ আনন্দ সহকারে তাহাকে প্রশ্ন করে “যে কি 
কষ্ট হচ্ছে!” সে পুনশ্চ ধীরে দ্ীরে *উ:৮ শব্ধ পূর্বক চক্ষু উন্মালন করিল। 
তদর্শনে তাঁহাকে একটু গরম ছুপ্ধ সেবন করিতে দেওয়া হইল) তখন সে 
ঘীরে ধীরে উক্ত ঘটনাটি বলিল এবং জানাইল যে তাহার কটিদেশে অতিশয় 
আঘ।ত লাগিয়াছে ও অতিশর বেদনা! হুইয়াছে। এইরূপে তিনি কিছু দিন 
' বেদনাধুক্ত হুইয়া উদ্ধানশক্তি রহিত হইয়া! অনুস্থতা তোগ করি! পুনশ্চ ক্রমশঃ 
সে যাত্র। আরোগ্য লাভ করিলেন। তাহার এই কটিদেশের বেদনার কারণ ও 
তিনি পরে জানাইয়াছিলেন যে,তাহাকে সেই উচ্চ স্থানে যখন নিক্ষেপ করিয়া ছিল, 
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তাহাতেই তাহার কোমরে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। তাহাকে যেখানে 
নিক্ষেপ করিয়া যায় সে স্থানে এক্ষণে বেলুড় রেল ষ্টেশন্‌ হইয়াছে, সে সময় 
ষ্টেশন ছিল না। এই ঘটনাটির ছুই বৎসর পরে ভট্টীচাধ্য মহাশয় অন্ত রোগা" 
ক্রান্ত হইয়। ইহজীবন ত্যাগ করিয়াছেন। 

শ্রীচারুচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। 


মহাজনের মহিমা] | 


শমজহরে উল অজার বাঁধ” 1736 508109 01 ৯/০2067, এই কথাটি একটি 
মহামন্ত্র। ইহ! দ্বাব! ভূত, প্রেত, পিশ।চাদি ছাডান যায়। ইহাব সাধনে বাঝ| 
(বন্ধ) গর্ভবতী হয়। ইহা! বিষনাশক ) বৃশ্চিক দংশনে (১) ব! কুকুব কামড়াইলে 
বিশেষ উপকারী। ইহা হ্বারা কোন কোন পীডাও ভাল কর! যাইতে পারে। 
(২) ইহ! জনসাধারণ প্রদত্ত মহাঝ্ম! মুর্ভজ। আলির একটি গুণবাঁচক নাম ঝ! 
উপাধিমাত্র। লোকে বিপদৃগ্রস্ত হইলে তীহ্াকে এই নামে ডাকিত। তাহার 
মহিম! জানিতে পারিলে, ব! স্তাহাব কোন করামাৎ কর্তুত 11720165 দেখিয়া 
শুনিয়ও এই উপাঁধ প্রযুক্ত হইত। 

একদিন তাহার মাত! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পপুজ! তোমাকে 
লোকে “মজহরে উল আজায়ব|ৎ, বলে কেন?” মহাত্মা! আলি মাতার প্রশ্নের 
কোন উত্তর ন! দিয়া বলিলেন “মা! আমি তোমাকে তোমার জীবনের কোন 
একটি “অজীব (নাশ্চর্ধয) বৃত্তান্ত আমাকে শুনাইতে অন্থবোধ করিতেছি” 
ইছ! গুনিয়। তাহার জননা মৃদু হাপিয়া! কছিলেন “আমার জীবনে কখন তেমন 
বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই) তবে একবার মাত্র একটি অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াছি, 
তাহা বলিতেছি শুন। 

যখন আমার বদ্ুস সাত বৎসর, তখন আমি একছ্িন আমার মমবযস্থ 


র্‌ 





(১) বিছ। কামডানির কষ্ট আমি ইহার স্বার1 নিজে ভাল করিয়াছি। 
(২) ইহাতে বদি কাহারও অবিশ্বাস হুয়, তাহ। হইলে তিনি একটি শিরঃগীড়া রেশী 
আমায় নিকট আদিবেন | 


ভাদ্র] মহাজনের মহিমা । ১৯৯ 


বালিকাদিগের সঙ্গে আমাদের কিল্লাব মাঠে (১) খেলা করিতেছিলাম। হঠাৎ 
সথীদিগকে প্রাণপণে পলাইতে দেখিয়!, কি হইল বলিয়া, আমি এদিক ওদিক 
তাকাইতে লাগিলাম। কি সর্বনাশ! দেখিতে পাইলাম, একটি শেরবঘক্স 
€ প্রকাগ্ডকায় বাঘ) আমাদের দিকেই আপিতেছে। তাহা দেখিয়া আমি 
বঙ্জাহতের স্টায় আড়ষ্ট ও অবাক হুইয়। গেলাম । ইতিমধ্যে ভাগ্যক্রমে দেখিতে 
পাইলাম, আর একদিক হইতে একজন সৈনিক পুকষ আসিয়া আমার নিকটে 
দড়ইলেন। তখন সেই বাঘটি তাহার কাছে আসিয়া! কুক্রের ন্যায় লেজ 
নাড়িতে ও পা! চাটিতে লাগিল। তাহার সর্বাঙ্গ যদিও বশ্ম স্বারা আবৃত ছিল, 
তথাপি বাঁঘটি তাহাকে চিনিত ) কারণ তাহার ইঙ্িত বুঝিতে পারিরা সে যে 
দিক হইতে আসিয়াছিল, আবার সেই দিকেই চলিয়া গেল। আমি তখনও 
নীরব। ইত্যবসরে সেই বীরপুকুষ মৃছুম্বরে কহিলেন "মা1। আর তোমার কে।ন 
ভয় নাই; এখন তুমি আনন্দের সহিত বাটীতে ফিরিয়! যাইতে পাঁর।” 
সৈনিকের মধুর আশ্বাস-বাণী শুনিয়া আমি গলিয়! গেলাম। তখন আমার 
কানন পাইল; কিন্তু কীর্দিলাম না। আমার গলায় একছড়! মূল্যবান্‌ মতির 
মাল ছিল। এই মালা আমার পিতাকে কোন বিথ্যাভ ফিছর্দি বণিক 
উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত মালার সহিত একটি সোপার মাছুলী 
গাথা ছিল এবং তাহাতে একটি রক্ষা-কবচ আট! ছিল। ইহা আমার 
মাত! কোন পিদ্ধ পুরুষের নিকট হুইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই তবক্কের 
(চ২6153) আশ্চর্য্য গুগ। ইহা যাহার নিকট থাকে, তাহার কোন অভাব হয় না। 
তাহার নকল মুস্কিল আদান হয় অর্থাৎ সকল বিপদ হইতে তিনি উত্তীর্দ হইতে 
পারেন। আমি ভাবিলাম, এ মালা আমার কাছে থাকিয়া! কি হইবে? ইহা 
এই পরম উপকারী অদ্ভুত দৈনিকেরই উপযুক্ত) কারণ আমি তাহার আচরণে 
পুলকিত হই়াছিলাম এবং কি জানি, তখন আমার মন কি জানি তাহার প্রতি 
স্বর্গীয় বাঁৎসল্য ভাবে বিভোর হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই মাল! ছড়াটি 
আমার গল! হইতে বাহির করিয়। তাহাকে বগিলাম, “বাহাছুর। ইহা! আমি 





(১ বহার জননী একজন বিখ্যাত আরঘা সন্দণরের কন্যা ছিজেন। 
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তোমাকে বখসিদ্‌ করিতেছি (উপহার দিতেছি )1% তিনি কহিলেন 
বহুত আচ্ছ।।” 

মাতার নিকট এই গল্প শুনিয়! মহা মুর্ভজা আলি তাঁহার জামার পকেট 
ছুহতে এক ছড়| মতির হার সোঁনাঁর মাদুলীর সহিত বাহির করিয়। দেখাইয়া 
বলিলেন “মা! এট! কি?” 

মহাপুরুষের জননী তখন সেই হার দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং 
কাতর কণ্ঠে গদ্গদ শ্বরে বিস্মিত ভাবে কহিতে লাগিলেন “পুর । কি যাছুকরী? 
একি লীলা? এ মায়! যে আমি কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছি না। এষে সেই 
হার! তুমি পাইলে কোথায়? এযে সেই তবরর্ক (7২০1০ তাবিজ ), 
যাহ আমার মাতা! বহুকাল বাবহার করিয়াছিলেন; যাহা আমি প্রায় সাত 
বৎসর ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা! আজ যুগন্ষুগান্তরের পর তোমাব হাতে 
দেখিতেছি! কি আশ্চর্য্য ।” 

পুণযশীল1 জননীর বাগ্রত| দেখিয়! মহাত্মা একটু হাসিয়া মৃদুত্ষরে কহিলেন 
গম! আশ্চর্য কিছুই নাই। তোমার পুণ্-প্রতাপে সকলই সম্ভব । আমার 
মানীকে ( মাতামহীকে ) যে পিদ্ধ-পুরুষ রক্ষাঁ-কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই 
সিদ্ধ পুরুষই আমি । বে বিখ্যাত ঘিভুি-সওদাগর নানাকে (তোমার পিতাকে ) 
এই মৃল্যবান্‌ মাল! নক্গর (2:5567) করিয়াছিলেন, সেই সওদাগরই আমি। ঘে 
বর্ঘাচ্ছাদিত সৈনিক পুরুষ দেই ভীমাকাঁর বাঘের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, সেই সৈনিক পুরুষই আমি। তুমি আমাবই অজ্ঞাত ও অলৌকিক 
ভালবাসা ও উপচিকীর্ষায় বিহ্বল হুইয়া এই হাঁর-ছড়াঁটি আমাকেই অর্পণ 
করিরাছিলে। এখন তোমার পুজরও সেই আমি। এখন মা! বল দেখি, 
লোঁকে আমান “মজ্হরে উল অজায় বাৎঃ বলে কেন ?” এই বলিয়া মহা স্মা 
সেই মাছুলীর আবরণ মোচন করিলেন। তাহা হইতে একথগড ভূর্জপত্র 
সদৃশ বন্ধল বাহির হুইল । সেই বন্ধলের উপর রক্তাক্ষরে লেখা আছে-- 
ইয়া মজহ্রল অজায় বাৎ” (হে আশ্চর্য সকলের উৎপত্তি স্ান )। 

শ্রীনিরঞ্জন মিশ্র রিন্দ। 
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মরণ ও মরণান্তে। 


(পুর্ধী গ্রকাশিহের পর) 








স্বর্গবাসী। 


জীবাত্মা খন সর্ববঞোভাবে কামাপাধি হতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গশোকে 
গমন করে, তখন তাহাকে শ্বর্গবাঁসী বল হয়। ইহলোক হইতে কামলোকে 
যাওয়ার সময় জীবের প্রথম মৃ$ঃয ঘটে। পন কামলোক হইতে স্বর্গে যাওয়া 
কালে তাহার সংজ্ঞা লোপ হয়, ইহাকে ছ্রিতীয মৃত্তা বলে। দ্বিতীয় মৃত্যু 
॥ অতিক্রম কবিয়! দর্গেব দ্বার স্বপ্ুপ চক্্রলৌক (1পিতৃলোক ) দয) তবে স্বর্ে 
ঘাইতে হয়। স্বর্গে গেলে পৃথবীব লঙ্গে যে লম্বন্ধ থাকে, তাহা রহিত হয়। 
তখন জবের পুন্জল্প লাভ ইয়। ইহ জীবনে ঘটলাবলী তাায় স্থতি পথা- 
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বঢ় হইলেও, তথ! হইতে ইহপ্োকে প্রত্যাগমূন করা অসম্ভব । পুনরায় দেহ 
ধারণ করার সমগ্ন উপস্থিত হইলে, পিতার গুরসে মাতার গর্ভে আবিভূতি হইয়া 
কালপুর্ণ হইলে মানব ভূমিষ্ঠ হয়। ন্বর্গলৌকেও মায়ার হাঁত এড়াইবার যো 
খাদ মায়াবশে “আমি, তুমি? ইত্যাকাঁর পৃথকত্বের ভাব মনে জাগরূক 
থাকে। জীব মায়ামুক্ত হইলে বিশ্বজনিন ভ্রাতৃভাব তাঁহার মনে উদয় হয়। 
তখন “ায়তে সততং সধ্যং সর্বজীব গণৈঃসহ”"। সকল জীবের সঙ্গে তখন 
তাহার সধখ্য ভাব (ভ্রতৃভাব) স্থাপিত হয়। গত অমংখ্য জীবনের ঘটনাবলী 
স্মরণ করিয়! কোন্‌ জীবনে কাহার সঙ্গে তাহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহ! 
জ।নিতে পারা যায় । নাট্যশ।লার অভিনেতাঁগণ বিভিন্ন স্ময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক 
সাঁজিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন, পালা গন কবে। পালা-শেষ হইলে, ব্ছদিন পরেও তাহ! 
প্মবণ করিতে পাবে। ঠিক সেইরূপ মন হইতে মোহেব আবরণ সবিয়া গেলে, 
পুর্ব পৃর্বব জীবনে যাচাঁর সঙ্গে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা অবিকল স্তৃতিপথারূঢ় 
হয়। তখন মানব-জীবনের গুঢ রহস্ত অবগত হওয়া যায়। তখন অপর 
মানবকে আধ্যাত্মিক ভাবে স্বীয় ভ্রাতা বলিয়া স্থায়ী জ্ঞান উপলব্ধি হয়। “তখন 
পুর্ব পুর্ব্ব জীবনের পাথিব সম্বন্ধের প্রতি আর তত আকর্ষণ থাকে ন!। 

ত্র্গে যায় কে? অবশ্ঠ সুখ ছুঃখ ভোগী জীবই স্বর্গে গমন করে। কিন্ত 
সেই জীবকে অতি সুন্দর, অতি মনোঁবম, অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র হইয়। তবে 
স্বর্গে যাইতে হয়। জীবের অপরৃপ্ঠ ও নম্বব রূপ চতুষ্টগ্রে ধ্বংসসাধন ঘটয়ছে, 
আছে কেবল উতকুষ্ট রূপদয়--মনঃ ও বুদ্ধি। তাহাদের সমষ্টিতে রৃতীত, 
গুণা হীত আত্মা-অনুস্থযত থাকিলে জীবেব যে অনুপম অবস্থাস্র ঘটে, সেই 
অবস্থায় জীব ন্বর্গ গমন কবে। ইহা জীবের পুনর্জন্ম; কাবণ মাতৃগর্ভ হইতে 
ভূমিষ্ঠ হইলে পর নবন্বাত শিশু যেমন সংসারের পাপ তাপের সংস্পর্শে না 
আপগাতে অতি নিণীহ ও পনি থাকে, সেইবপ স্বর্ণ গমন কালে মানবের 
অপবিত্র রূপাদি খসিয়া পড়িয়। কেবল বিশ্তুন্ধ ও সৌম্য রূপাদ্দি বর্তমান থকে 
বলিম্া, ইহ।কে পুনর্জন্ম বলে। তখন তাহার পাঁপরাশি দুরে সরিয়া পড়ে; 
ইহলোকে পুনরায় জন্ম ধারণ কালে তাহারা আঁবাঁব জীবে গ্রবেশ লাঁভ করে। 
কাঁজেই সংক্রিয়!, সদালাপ ও নুচিন্তা-প্রস্থত পুণ্যবাশির ফল ভোগই কেবল 
স্বর্গে হইয়! থাকে । সুকাগেব সুফল, কুকাজেব কুফল, ইহা অবশ্ঠপ্তাবী। এই 
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বিধি নিমের ব্যতিক্রম হওয়ার যো নাই। পাপ-সমুদ্রের হতঙগ জলে নিমজ্জিত 
হুইয়া যাহার উদ্ধারের আর উপায় থাকে না, সেই নিতান্ত নরদেহধারী পণ্ড 
ব্যতীত সকলের ভাগ্যেই নূন্যাধিক স্বর্ম সুখভোগ হইয়া থাকে । 

ইহ সংসারে প্রাাধিক প্রিপ্নতম আত্মীয় কুটুথদের সঙ্গে এক জীবনে যে 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা চিরস্থায়ী হয় ন| বলিয়া, কাহারও কাহারও মনে বিষা- 
দেব ও ক্ষোতের ভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু বিষয়টার প্রতি একটু ধীর ভাবে 
অনুধাবন ও আলোচন। করা যাউক। স্বেহময়ী জননী নবজাত শিশুটাকে বক্ষে 
ধারণ করিয়া প্রীতি গ্রফুল্ল নয়নে যখন তাহার টন্র্রাননের স্থধাপান করিতে 
থাকেন, তখন তাহার মনে যে কি অপুপ্ন স্থখোদয় হয়, তাহা! বলিয়া শেষ কর! 
যার না । সন্তানের প্রতি মাতার এই অপরিসীম স্থুথকে পূর্ণ সুখ এবং এই 
ন্নেহভরা সম্বন্ককে পুর্ণ সম্বন্ধ বলিয়া বোঁধ হয়। তখন যদি ককুণাময়ী জননীর 
কোমল “ক্রোড় শূন্য করিয়। করাল কাল শিশুটাকে হরণ করে, তবে তাহাকে 
সেই সুকোমল নধব কান্তি শিশু সন্তানবপে পুনরায় পাইয়! অঙ্কে ধারণ করি- 
তেই মায়ের মন সতত আকুল হইবে। কিস্তুষখন সেই সম্তান শৈশবকাঁল 
অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পন করে, তখন মাতা পুত্রের সম্বদ্ধের পরিবর্তন 
ঘটে। তখন পূর্বের স্তায় সেই সন্তানের প্রতি লালন পালনের জন্য আন্প মাকে 
সতত ব্যস্ত থাকিতে ভয় না; সম্তানের মার পম, মা, বলিয়। কেবল মায়ের । 
অঞ্চল ধবিষ। থাকিতে হয় না। তখন মাত! পুভ্রব মধ্যে অকৃত্রিম ও প্রগাঠ 
লৌহার্দ স্থাপিত হয় । পরম্পর পরস্পরকে উপদেশাদি দিয়া, সুচাকবূপে সংসার 
যাত্রা নির্বাহ করেন। আবার ঘখন ম1 বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন সেই 
ছেলে যৌবনের সীম! নতিক্রম করিয়া অভিচ্ত ও বিচক্ষণ সংসারী হইয়া ঈড়ায়। 
তখন তাহাদের সম্বন্ধ উল.টিয়! যাঁয়, অর্থাৎ ঠিক্‌ পূর্ববাবস্থার বিপরীত হয়। 
তখন ছেলে লাগন-প!লন কর্তা, মা_সেছ ছেলে কর্তৃক লালিতা-পালিত! হও- 
যার যোগ্য! ॥ সেবা শুশ্রাধার জন্ত তখন মাকে পুক্রেব উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর 
করিতে হর়। পুভ্রও সযত্ে তাহাকে সেবা শুশযা করে। এখন লিজ্ঞান্ত এই, 
টৈশবেই এই ছেলের মৃত্ঠা ঘটলে কি পরম্পবের বন্ধন এত পূর্ণ, এত গ্রগাড় 
হইত? শৈশবে ত একটী মাত্র বন্ধন ছিল । শেষ বয়সে পরস্পর মধ্যে নানা- 
রূপ বিশেষ বিশেষ বন্ধন সংস্থাপিত হুইল। এই দঞ্চল বিভিন্ন বঙ্ধন কি দেই 
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একটা মাত্র বন্ধন অপেক্ষ বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট ও সুখকর নহে? জীব সম্বন্ধেও 
এইরূপ । তাহার! নানা জীবনে পবম্পরেব মধো বিভিন্ন সম্বন্ধে সংবদ্ধ থাকিতে 
পারে, পবিণামে মেই বিশ্বজনিন ভ্রাতৃভাঁবে পরস্পর পরস্পরকে গ্রগড আলিঙ্গন 
কবিয়া মানব জীবন সার্থক কৰে। তখন যদি তাহার গত জীবনেব প্রতি 
দুকূপাত কবেন, তবে কি দেখিতে পান? না, মানবজাততে পরস্পর মধ্যে 
যে সকল সম্বন্ধ, যে সকল বন্ধন সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহাণের কোঁনট। ও 
তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট নাই; স্লেগ ভালবাস! এবং কর্তব্যপরায়ণতার যত 
কিছু সদ্বদ্ধ হইয়া ভীবকে পূর্ণ মান্য করে, তাঁভার সব সম্বন্ধঈট সেই সেই জীবনে 
পূর্ণবপে সংস্থাপিত হষঈয়াছিল বলিয়া দেশিতে পান। পবিণামের এই অপূর্ব্ব 
সম্মিলন, 'এই পূর্ণ একত্ব কি সর্ব1পেন্দা শেয়ঃ এবং সর্বতো!ভানে বাঞ্চনীয় নহে? 
আমার বিবেচনায়, এইবপ বিভিন্ন জীবনে বিবিধ প্রকাবেব অতিজ্ঞত! দ্বাব!1 
মানবের পরস্পব বন্ধন অতি দুঢ্ হয়, কখন দ্র্ধল ইত্ডেই পারে না। অসংখ্য 
জীবন ধরিয়া! দুইজনে পন্স্পণ একই বন্ধনে, তঁবদ্ধ থাকা কখনই বৈচিএমদর 
মানব জীবনেব পক্ষে শোণস্কব ও বাঞ্চনীয় হইতে পাবে না। ভিন্ন ভিন্ন জীবনে 
বিভিন্ন সম্বন্ধে বিভিন্ন বন্ধনে বনুবির্প আনিজ্ঞতা ও ব্নপশ্রিতা উৎপাদন করিয়া 
মানব জীবনকে পুর্ণ করিয়া! ভোলে। যাহাীবা এই ভাবের বিশোধী, তাহাদের 
বিবঞ হওয়াব দবকাব নাই। কাঈণ তাভাদের প্রাণ-প্রতিম সুহদকে এক 
জীবনে যে ভাবে দেখিয়ছেন, যদি সেই ভাবে পুনরাষ দেখিতে চান, তবে থে 
পর্য্যন্ত এই বাঁসন! তাঁহাদেব মান জাগৰক থাকিবে, তণকাঁল পর্য্যন্ত তিনি 
সেই প্রিয় সুহাদেব দর্শন খেব উপন্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। গর্গে 
তাহ! অবশ্তই ঘাটবে। কিন্তু ভাভাবা যে সুখে পবিতৃপ্ণ হন ও যা চর্ম 
বলিয়। মনে করেন, তাহাতে অপর সন্দলই যে তদনুরূপ তৃপ্ডিলাভ করিবে 
তাহা যেন তাহার! কথনও মনে কবেন না, এবং তাহাব। এখন ফে 
আনন্দকে পুর্ণনন্দ এবং যে স্ুখকে একমাহ বাঞ্ধনীপ সুখ বলিয়া মনে 
করেন, তাহ। যে ভাবী জীবনের লক্ষ লক্ষ বৎসরে অনন্ত কাল ব্যাপিয়! 
সমভাবে একই রূপ আনন্দ ও সখ প্রদান কবিবে, তাহ! যেন ভমে ও মনে 


করেন না। 
প্রক্কৃতির নিয়মে দ্বর্গলে।কে মানবে বিশুদ্ধ বাসন1সমূহ পূর্ণ হয় ও ভাঁহান্তে 
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তাহার! নিরবচ্ছিন্ন আনন? উপভোগ কবে। তখন মানব বুঝিতে পারে যে, 
তাছার কোন সুচিস্তাই পণ্ড হয় নাই। 

প্রকৃত সুধ কি এবং পরিণামে ভবিষাৎ গর্ভে কি সখ নিহিত আছে, তৎ- 
সম্বন্ধে বর্তমানে বাদ বিসংবদ পবিত্যাগ্‌ কবিয়। এই পর্যাস্ত জানিয়া রাখিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, পবাবগ্! মতে স্বর্বাঁসী তথায় তাহা প্রিয়জন কর্তৃক পরিবৃত 
থকে, তখন তাহার পবিত্র স্নেহ নখ হাব উৎস উছলিয়া উঠে। মানস বাজোই 
শোক-মোহ-মুক্ত জীবে-জীবে পরস্পব সামগ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ 
হয়। ইহ জীবনে তাহা ঘটে না। কাজে চিক কার্ধাকশাপ যদি শ্বর্গবামীর 
স্মবগ পথারূঢ় থাকিত, তবে ইহ জীবনের অন্শ্ঠপ্ত।বী স্থুণ ছঃ'খ অভিহৃত হইয়া 
নিরবচ্ছিন্ন বিমল আনন্দ উপভোগের অধিকার হইতে তাকে বঞ্চিত হইতে 
হইত। কিন্ত ককণাময় ভগবানের কৃপা বিধানে ও অন্জ্ৰা নিয়মে স্ব্গব।'স 
কালে জীব ইহ জীবনের গুথ ছুঃখ একেবাবে বিস্বৃত হইয়া অতুল আনন্দ রলে 
বিভোর থাকে। 

অন্ধ বিশ্বাদী সম্পদাযী শ্রীানদেব মতে, মৃ্া বিচ্ছেদের হেতু 'এবং যে পর্যাস্ত 
মৃত বাক্তিদের আত্মীয় দ্বঙ্জন মৃত্ুমুখে পতিত হইয়| পবলোক গমন না করে, 
সেই পর্যাস্ত তাহাব! তাঁহ'দেব সঙ্গে মিলিত হ ওয়াব জন্য অপেক্ষ! করিয়! থাকে । 
আবার অন্য সম্প্রবায়েব মতে জীব মবণেব গৰ শেষ বিচাঁবেব দিন পর্যন্ত অপেক্ষ! 
করিয়া থাকে । তত্তবে পবাবিগ্ভা বলেন যে, মৃত্যু মানবের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞাকে 
স্পর্শ করিতে পাবে নাঁ। তনে মহণে, কি পৃথক হয়? একজন অপরকে 
ভালবাসে) তাহাদের অপকৃষ্ট স্থূল রূপ সম্বন্ধেই বলা হয় যে, মরণ গ্রাণরী 
যুগলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। ইহ সংসাঁবে ভোগ বাসনায় পরণোষ্টত থাকায় 
তাহাদের প্রভাবে অন্ধ হয়| যায়, কাজেই যাহারা পৰন্গোক গমন করে, তাঁহা- 
দের সঞ্গে বিচ্ছেদ হইল বলিয়া তাহার! দন কৰে, কিন্তু ব্বর্গবাসীক মনে এইরূপ 
দু এবং পুর্ণ ধারণা জন্মে যে, মৃত্যু বলিয়া কোন কিছু যেন বিদ্যমান নাই, 
কারণ যে সকল নশ্বর স্থল উপাদানে উপর মৃত্যুর অধিকার আছে, তৎসমস্ত- 
একেই সে পেছনে রাখিস স্বর্গে গিয়াছে । কাজেই তাহা উন্মুক্ত চক্ষুতে তাহাব 
প্রিয়জন দৃষ্টি পথেব বাছিরে নহে । যে আাববণে বিচ্ছেদের অধ্যাস হয়, তাহ। 
ছিন্ন হইয়! যাওয়াতে স্বর্গলেংকে তাহার মানন-চক্ষু উন্মীলিত থাকে। পবা- 
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বিদ্যার এই মত বডই সমীতীন, বড়ই উদার, বডই আশা গ্রদ ও শ।গিদায়ক। 
ইহা দ্বাব! এইট প্রমাণ হয় যে, আম্ময় আাত্মায় পরস্পরে স্থারী গ্রণয় ও মিলন 
অবস্টন্তাবী। পরম্পর মধ্যে এইরূপ স্থায়ী ও অবিনশ্বর ভালবাস। এক জীবনে 
কিরূপে, কোথা হইতে মাসিতে পারে? জন্মে জন্মে এক জীবের সঙ্গে অপর 
জীবের নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এক এক দ্ষীবনের অভিজ্ঞতা ও সংস্কার 
তাহাব আত্মায় নিহিত থাকে, কাজেই পর জীবনে এক আস্বীয়কে অপর 
আত্মীয় স্বতঃই এত ভালবাসে ও স্সেহ-মমতা করে! আত্মায় আত্মায় বিচ্ছেদ 
নাই, কিন্তু থে ধারণ করিলে মায়ার আবরণে পরস্পরের মধো বিচ্ছেদ হইল 
বলিয়! অনুমান কবা হয়। 

স্বর্গবাস কালে প্রিয়জনকে যে ন্বর্গবসী অতি নিকটে দেখিতে পায়, ইহ! 
কি কল্পনা প্রস্থত£ কখনই নহে। ইহা প্রকৃত। কারণ প্ররৃত ও বিশুদ্ধ 
ভালবাসার মূল অনন্ত অচ্যুতানন্দে অবস্থিত। ইহ! সামান্ত ও অসীম মানব 
হৃদয়েব কল্পনা প্রন্থত ব| ভালব|স! সম্ভৃত নহে। প্রকৃত ভালবাস! স্বর্গীয় 
জিনিস। আধ্য/ক্মিক বিশুদ্ধ প্রেম অবিনশ্বব। যাহার! পূর্ব পূর্ব্ব জন্মে আধ্য- 
স্মিক প্রণয়ে আবদ্ধ ছিল, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, তাহার! কর্্মবশে পুনরায় 
এক পবিবারে জন্মগ্রহণ করিবে । ইহ সহজেই বোধগম্য হয় যে, যাহাদিগকে 
আমরা এ জীবনে প্রণসম ভালবাসি, স্বতঃই যাহাদের প্রতি আমাদের মন 
আকুষ্ট হয়, তাহারা নিশ্চয়ই পূর্ব পুর্ব জীবনেও আমাদের প্রিয় সুহাদ ও 
অকৃত্রিম ন্নেহভাঁজন ছিল, এবং ন্বর্গবাস কালে আমরা! তাহাদের সংসর্গে আনন্দ 
বসে বিভোর ছিলাম। পুনরায় জন্মধারণ করিয়! স্বতঃই তাহাদের প্রতি বিশেষ 
ভাবে আকৃষ্ট হই। তাহাতে পূর্ববদ্ধন এত সুদৃঢ় অথচ মনোরম হয়। জন্মে 
জন্মে এইরূপ হইতে হুইতে পরিণামে সকল মোহ পাশ ছিন্ন হইয়! যাওয়ায় 
মানব পূর্ণত্ব লাভ করে। তখন সেই পূর্ণ মানবগণ একে অন্তের পাশাপাশি 
দ্বগ্ডায়ম'ন হইয়! বিশ্বঙ্জনিন ভ্রাতৃভাবে পরস্পর পরস্পরকে প্রেম, প্রীতিতরে 
আলিঙ্গন করিয়! জীবন সার্থক করেন। (ক্রমশঃ ) 


জীমুদর্শন দাস। 


গীতা-রহস্য | 


স্পজীই সস 
€পুঝ প্রকাশিতের পর ) 


কৃষ্ধ, অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই অবতারব॥ হিন্দু-দর্শনের 
মর্ম স্পর্ণ করিয়াছে । অবতার-বাদ উত্তমরূপে না বুঝিংল নানাবিধ ভ্রমে 
পড়িবাব সম্ভাবনা । 

কুষ্ণকে জগতে একমাত সগ্তণ ব্রন্মের ঝ ঈশ্ববের অবতার বল! হয়। এই 
মত-লাদীরা সগ্ুণ ব্রঞ্ধেব যানব আকৃতি ব| প্রকৃতি ধাবণ বা গ্রহণ কর! 
কিকপে সম্ভবপর, তাহা বুঝ।ইবার চেষ্টা করেন না। কিন্তু কৃষ্ণ-অবতারেব 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মোটেব উপর অবতারবাদেরই কি করিয়া! মীম|ংসা কব! 
যাতে পাবে? এই মতটি ভিত্তিশৃন্ত বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বর কেবলই 
এক মাত্র লগুণ ব্রচ্গ নছেন। পরব্রহ্গ এক অনন্ত আদ্িতীঘ়্ ও নিরংশ। তাহার 
অবতার স্বরূপে বিকাশ কোনরূপেই সম্ভব নহে। পরবরহ্ধ ব্দি৪ এক প্রকারে 
সমস্ত জগতের অস্তিত্ব তিত্তিসত্ব। বা আধারস্বরূপে প্রকাশিত; তথাপি যতক্ষণ 
পর্যন্ত পরবন্গ ঈশ্বররূপে বিকাশিত না হন, ততক্ষণ পর্য্যস্ত তাহাতে স্বগুণভাব 
পৌছিতেই পাঁরে না। ঘদ্দি অবতার সম্ভব ভয়, পরব্র্দের অবতার হইতে 
পারে ন! ) ঈশ্ববের অবতার হইবে। কিজ্ত অবতারই বা কি? আমার মতে 
প্রত্যেক মুক্ত আত্ম'ই ঈশ্বরে মিলিত হয়। হয় ঈশ্বর আদিয়! আত্মার সহিত 
মিলিত হন, নয় আত্মা উচ্চ হইতে উচ্চকর হইয়। ঈশ্বরে মিলিত হয়। মুক্ত 
পুরুষের আত্ম! মৃত্যু পর ঈশ্বরে মিলিত হয়, ইহাই দেই আত্মার পক্ষে 
শেষ মৃত্যু। 

কতকগুলি বিশেষস্থলে ঈশ্গর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়! জীবনুক্ত আত্মার 
সহিত সম্মিলিত হন, কিন্তু সেরূপ ব্যাপার কিছু বিরল। এরূপ স্থলে জীবনুক্ত 
ব্যক্তির আত্ম! ঈশ্বরের বিশ্ব ন! হইয়! নিজেই ঈশ্ববের স্বরূপ। বাঁন্তবিকই জগতে 
এন্ধূপ অবস্থায় গোঁক জন্িয়াছে। বৌদ্ধদিগের মতে বুদ্ধ মৃতার ২০ বৎসর 


২০৮ পন্থা । [ ১৩১৬ 


পূর্বেই ঈশ্ববের সহিত শৃক্ত হইয়া, পরে নির্বব(প অবস্থা প্রাপ্ত হন। খৃষ্ট-ধর্মীব- 
লম্বীরা বলেন যে) ঈথ্র শবীব ধাবণ কবিয়া থৃষ্টবপে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও 
সকল থুষট ধর্শমবণন্বীরা এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবধান করেন না, তথাপি অনেকে 
শ্বীকার কবেন যে, বীশ্ত নামক ব্যক্তিব মধ্যে যখন ঈশ্বর প্রবিষ্ট হন, 
তাহব পবেই খুষ্ট অলৌকিক ক্রির। দেখাইতে ও পরিত্রাতাকপে গণ্য হইতে 
মক্ষম হইয়াছিলেন। 

বাইবেল অপেক্ষা অধিক না জানিলে আমর ঠিক বলিতে পারি না যে, 
খুষ্টের পক্ষে ঈশ্ববের সহিত এইবপ মলন কোন বিশেষ কারণে ঘটয়াছিল, কি 
প্রত্যেক মহ।স্ম। বা মহর্ষিব জীবনুক্তব সময়ই এইবপ হইয়া থাকে । কৃষ্ণ সব্বন্ধে 
দেইবপ বলা যাইতে পাবে । মগাণফুজ একজন দেবতা এবং ঈশ্বরেব প্রতীক । 
অনেক হিন্দু ইহাকে ঈশ্বর বলিয়। বিবেচনা কবেন। ইহ| হইতে যেন অনুমান 
করা ন. হয় যে, বিশ্বে কেবল একমন ঈশ্বব আছেন বা ঈশ্বরে কেবল এক 
অবস্থাই সম্ভব। এখানে আমবা কেবল ঈশ্বরের এই ম্হাবিষু স্বব্ধপহ 
বিবেচনা কবিব | 

বাম কুষ্ণ এবং পরপুবাম প্রন্থৃতি মানব অবতাঁব সম্বন্ধে ছুইটি মত প্রচলিত 
আছে। কতকগুলি বৈধ্ব বুদ্ধকে পিষ্ুব অবতার ন্বাকাব করেন না । যাহ! 
হউক সে মত লই বিশেন গোলযোগেব আবশ্যকতা নাই। পরগুরামের 
অবতাব সম্বন্ধে অনেক শান্ত্রকাবেব মতভেদ লক্ষিত হয়। মাধ্বের। পরশুরামের 
ভয়ানক কার্য সকল বিবেচনা করিয়া তাহাকে মহাবিষু'র দ্বারা আবিষ্ট বলেন। 
যাহ। হউক সকল গোলফোগ বাঁদ দিলেও আমরা রাম ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে নিশ্চিত। 

কুষ্ণ সম্বন্ধে ছটটি মত আছে। কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ বৎসর 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ধাবিত হইবার পব, ঈশ্বর অগ্রসর হইয়া! সেই উন্নতির 
পথে তাহার আত্মার সহিত মিপিত হন। এই মঙ্ডে ঈশ্বর কৃষ্ণের রূপে অবতীর্ণ 
হন নাই, কুষ্ণই ঈশ্বরবূপে উন্নীত হইক্সাছেন। কোন মহাত্মা জীবনুক্ত হই 
তাহার আম্ম। ঈশ্বরে সংযুক্ত হয়। জশ্ববও আবার কোন মানবাত্মার আধ্যাজ্সিক 
উন্নতির দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া ম্বতঃই জগতের হিতসাধনে কোন আত্মার সহিত 
মিলিত হইয়! কাধ্য করেন। 

একপ অবস্থায় আমরা ছুই মতই সমর্থন করিতে পারি। কিন্ত ইহার মধ্যে 
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একটি গোঁলযোগ আঁছে। যদি আমিরা জীবঘুক্ত পুকষকে অবতার বলি, তাহা 
হইলে শুক, বশিষ্ঠ, হূর্বাসা এমন কি সকল জীবনুক্ত মহর্ষিকেই অৰতার বলিতে 
হয়। কিন্তু বাস্তবিক এই সকল জীবনুক্ত পুরুষ সাঁধাবণতঃ অবতার আধ্যায় 
আখ্যাত হন না। ঘদ্িও ভাগবতে কতকগুলি জীবনুক্তপুক্ষ অবতার বপিয়া 
কথিভ হইয়াছেন, কিন্তু তীঁহাদের মহাবিষ্ুর দশ অবভারের ন্যায় না বলিয়া, 
কতক্ট! মঙ্থাবিষুব প্রকাশ বল! হইয়াছে অর্থাৎ প্রকৃত অবতাঁব বলা হয় নাই। 
আমার মতে কৃষ্ণ ও রাম ব্যক্তিগত উন্নতির ফলে অবতার বলিয়। কথিত হন 
নাই; ঈশ্বর তীহাঁদের আত্মার সহিত মিলিত হইঘাঁ কোঁন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য 
সাধনে কর্ম করিয়াছিলেন ; পবীক্ষার হ্বাবা এই মত প্রমাণিত হইতে পারে। 
এইজন্য কৃষ্ণের প্রতি আমার্দেব তক্তি কমা উচিত নয়, কাবণ মনুষ্যাআ! যথার্থ কষ্ণ 
নহে, ঈশ্বরই যথার্থ কৃষ্ণ। উহাতে ভক্তির আরও বৃদ্ধিই হয়। এস্থলে একটি 
মাত্র প্রাণীর উপকারের জন্য নহে, সমগ্র মানব জাতির জন্থই ঈশ্বরের 
লরাকাঁরে অবতরণ । 

মহাভাবতে দুইটি বড়ই কুট অংশ আছে, যাহা প্রথমোক্ত অবতারবাদী- 
দিগের পক্ষে মীমাংসা কর! বডই ছুর্ূহ। মানিয়া লওয়া যাক ধে, বাম স্বয়ং 
ঈশ্বর মানবাকারে মানবাত্মার সহিত যুক্ত ঈশ্বর নহেন। মৃত্যুর পর ঈশর 
ব্যতীত আব জীবের অবশিষ্ট থাক! উচিত নহে । কিন্তু মহাঁভাবতে লোকগাঁল 
সভা বর্ণনা) করিবার সময় নারদ যমলোকে দাশরখি বাঁমকে দেখিয্াছেন, 
বলিতেছেন। প্রয়োঞুন সাধনের পর এই বিশিষ্ট যায়াবেশ অর্থাৎ রামের কোন 
প্রয়োজন থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ঈশ্বব প্রয়োজন সাধনের পর রাম বিগ্রহ 
পরিত্যাগ করিলে, আর রামের কিছু অবশিষ্ট থাঁকা। উচিত নছে। রাঁমায়ণে 
লিখিত আছে যে, রামের মৃত্যুব পর ঈশ্বব (মভ্াবিষ্ ) নিজস্থানে প্রস্থান 
ফরিলেন। ধম একজন দেবতা । যমলোৌকও দেববাদ অপেক্ষা দূর নহে। 
তথাপি মহাভাবতে লিখিত আছে যে, দ্বাশরধি রাম অন্য রাঁজাদিগেব সহিত 
এরূপ নিপ্ন লোকে অবস্থিতি করিতেছেন । এ বিষয়টি কিছু দুরূহ বটে, কিন্তু ইহা'র 
মীমাংসার আমার মতের সহিত বিশেষ সাঁসঞ্জন্ত আছে। বাম অপরের স্তায় 
মনুষ্য। তাহার পূর্বেও অনেক জন্ম হইয়াছিল এবং বাম অবতাঁবের পর আরও 
জন্ম হইতে পারে। রাম অবতারে (ঘর্দিও কাঁধ্য সকল রূপক মাত্র)রামের 

ও 
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আত্মা ঈশ্বর হইয়া যায় নাই, জীবস্মুক্ত রামও সমস্ত কাঁধ্য করেন নাই। স্বয়ং 
উশ্বরই (অর্থাৎ মহাঁবিষুই ) সেই সময়ের জহ/ রামের আত্মা মিলিত হইয়। 
রামের ভিতর দিয়া কার্য করিয়াছিলেন। 

কৃষ্ণ পক্ষেও প্রন্ূপ গোলযোগ :আছে। মহাভারতে মৌষল পর্বে লিখিত 
আছে যে, কৃষ্ণ মৃত্যুর পর স্বর্গে ( দেববাসে ) গমন করেন ও তথায় দেঁবগণ 
কর্তৃক সারে অভ্যর্থিত হন। সেখান হইতে নারাদ্ণ শ্বধামে গমন করেন; 
কিন্তু কৃষ্ণ শ্বর্গেই অবস্থিতি করেন । এমন ক্ষি পরে লিখিত আছে ঘে, ধর্মরাজ 
যুধষ্ির মৃত্ার পর হ্বর্গে যাইয়া কৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন। ইহার স্বমীমাংস!1 
কি? নারায়ণের কৃষ্ণের ভিতর দিয়া নিজের ক্ষমতা বান্ত করা ব্যতীত 
এ বিষয়ের কোন উত্তম মীমাংসা নাই। আমর! রাম ও কৃষ্ণকে একই 
ঈশ্বরের অবতার বলিতে পারি । এই ঈশ্বর মহাবিষুঃ কে? এবং কি অন্তই 
বা তিনি মানবের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া অবতীর্ণ হন, তাহাই এখন বিচার্য্য। 

এ বিষয়ে আমি অধিক বলিতে ইচ্ছ। করি না, কারণ দীক্ষা সময় ভিন্ন 
এ রহস্ত প্রকাশ কর! যাইতে পাবে না । তবে এই পর্যাস্ত বলিতে পারি যে, 
এই কল্পে মানবের বিবর্তনের প্রারস্তেই যে ধ্যান বোহান সপ্তমন্স্তর ব্যাপিয়া 
মানবের উন্নতির সহায়তা! করিতে প্রকাশিত হন, ইনিই সেই মহাবিষু। 

ইহাও সম্ভব ঘে, এই ঈশ্বর কোন পূর্ববকল্পের মহাত্মা! বা জীবনুক্তের আত্মার 
সহিত যুক্ত ছিলেন। পূর্ব পূর্ব্ষ কল্পে বিভিদ্ন ষত মহাত্মার সহিত ঈশ্বর যুক্ত 
ছিলেন, তাহ! আমাদের বিবেচ্য নহে ; ভবে গীত। বুঝিবার জন্য ইনি ষে ঈশ্বর 
ইহাই আমাদের মনে রাখ! কর্তব্য। 


দ্বিতীয় প্রবন্ধ সমাপ্ত । 


বেদীস্ত ভাগ। 


শত কত 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


নাহি রহে যার লোকালোক 
কেমনে শস্তিব সে লোক 
স্থৃতি প্রণোর্দিত ভাষ_- 
লোকালোক পরিবেদন! ॥ ৪*। 
লোকালোক নিরবধি 

করন সম্ভূত ষদি 

জনমে বিন্ময় চিতে 

কেন তার প্রাপণ কামনা ॥ ৪১ । 
জানি স্থৃতি হিতৈষিনী 

জানি কর্ন বিধায়িনী 

জ্ঞান বিরোধিনী কিন্তু, 
করিলে হায়, বিবেচনা ॥ ৪২। 
তাই স্থৃতি সম্মানে লিখি 
বৈদ্দিকী আর পৌরাণিকী 
তত্ব সামপ্রস্ত কথা 

করি ভাবের উদ্দীপনা! ॥ ৪৩। 
অপ্রসঙ্গ প্রসঙ্গেতে 

অঙ্গ রোপ অনঙ্গেতে 

মত হুষ্ট জেনে গুনে 

লক্ষ্য করি ছিতৈষণা ॥ ৪৪। 
যে কল্পনায় কর্মকাণ্ড 

অনন্ত কোটি বরন্ধাও্ 
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হয় সুচিত, অন্যথা নয়, 
যমলোকের করনা ॥ ৪৫1 

এই যমলোক যমেব সদন, 

এই লোকে জীব করে গমন, 
দেহান্তে নবীন দেহ 

প্রাপ্ত হয় সবাপনা ॥ ৪৩ । 
এই লোকে কর অবধান, 
করে সদ! অবস্থান, 

পসাধ্য সিদ্ধ দ্রাঘশাধিক 

এক ত্রিংশৎ পিতৃগণা ॥৮ ৪৭। 
পুবাণে করেছি শ্রবণ, 

শেষের দিন অতি ভীষণ, 
ধর্ম্রাজ কর্ম বিচার 

করে যাঁব গতি গহন1 1 ৪৮1 
কৃতীর কর্ম ব্রতীর ব্রত 
তপস্বীর তপঃ প্রধানতঃ 
যোগীর যাগ, স্তাসীব ত্যাগ, 
দেখে তাব এই গুণপন! ॥ ৪৯। 
জীব চিত্র শমন রাখে, 

কল্লাস্ত ব্যাপিয়া থাকে, 
গুণাভামে বপ প্রকাশে 
স্থিরবীকাশে তাবু যোজন। ॥ ৫০। 
সে চিত্র বিচিত্র অতি, 

যে দেখে বিভ্রান্ত মতি, 
স্থিতপ্রজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ 

করে তার আলোচনা ॥ ৫১। 
করে না! যম চিত্র কাহার 
কর্মগ্তণে জীবের আকার 


আশ্বিন ] 
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সুমূত্তি কুমূত্তি বত 

কর্েরই শ্বভাঁব রচনা ॥ ৫ ২। 
কর্মগুণ অনুসারে 

পায় দেহ কূপ প্রতিবারে_- 
এইরূপ রূপ ভাগারে 
সঞ্চিত চির বুঝ ন| ॥ ৫৩। 
এইরূপে জীব সমুদ্রায় 
কানন-কুনুম প্রায় 

প্কুটিত লুষ্ঠিত আবার 
অস্কুরিত হায় দেখ ন1 ৪ ৫9 । 
এইবূপে জীব পুনঃ পুনঃ 
হয়ে নব সুপ্রহ্থন 

পশিতেছে ভাবোগ্ভানে 
করিতেছে আনাগণা ॥ ৫৫। 
নাই কিছু নৃতন জগতে, 

হয় না কিছু কোন মতে, 
পুর! শ্ষ্টি নবচ্ছদে 

উদ্দিত কর ধারণ! ॥ ৫৬ 
কে আছে ৰা হয় কার জ্ঞান 
জাতিম্থরা আমুগ্মান 

বর্ণিবে পুরাণ কথ। 
অক্ঞান-ধ্বাস্ত-নাঁশ না ॥ ৫৭। 
পুরাণ পুরুষ যব 

পুরাণ প্রথিত তার! 

মহাজন নামে খ্যাত 

মহাজন তদন্য না ॥ ৫৮। 


নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নভাঁব বিদ্যতেহস্বতঃ 
উতয্নোরপি দৃষটাস্বঃ স্তনয়ে তন্থদশিভিঃ 1 
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ইহারাই লাধু নামে, 

হয় কথিত ধর! ধামে, 
কালেতে প্রবুদ্ধ হয়ে) 

দেয় আতাস হয় চেতন! ॥ ৫৯ 
অন্যথ! অজ্ঞানে জীব, 

নাহি জানি শিবাশিব, 

আসে বায় অন্ধকারে 

আস! যাওয়া সার ভাব না) ৬৯ । 
কেন আসে যায় বা কেন, 
কার উঠে ন! চিন্তা হেন, 
গৃহ মেধীর গৃহ চিন্তা, 
সর্বচিত্তাহর বুঝ না ॥ ৬১। 
এই চিন্তা ভ্ববয়ে ধরে, 
ভাবকের হৃদয় বিদরে, 
বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানে, 
করে তার অনুধাবন! ॥ ৬২। 
নতুব! থে অন্ধকার, 
চিরকাল সেই আশাধার, 
তথ্য না পার জ্ঞান-পিপাহ্থ, 
সাধুসঙগ হুলত্য না ॥ ৬৩। 
তত্বকথা তব্জ্ঞানী, 

প্রকাশ করে শ্বর জানি, 

এ বড় থেদ শান্তর ভেদ, 
বলিবারে সমর্থন) ॥ ৬৪) 
লান্ত্রাতীত বাক্য সাধুর 

যে বুঝে তার পক্ষে মধুর। 
অন্তলোকে লাঠি বাজে 
বলে শাস্তাবমাননা ॥ ৬৫। 


[ আশ্বিম 


বেদান্ত ভাগ। ২১৫ 


শান্তর হয় অতি রঞ্জিত 
করিয়াছে.বিমোহিত 

অগ্ঞানী অধর্দ জনে 

ংখ্য! কে করে গণনা ॥ ৬৬। 
তথ্য নিরূপণ কাছার 
নাই সামর্থ্যঃকরি বিচার 
ঘনাদ্ববিশ্বাসে কাটায় 
আয়ুফ্কাল প্রতিজন! ॥ ৬৭। 
যে আলোকে শাস্ত্র লেখা, 
এ জড় জগৎ ঘার যে দেখা 
সে আলোক সামান্তালোক 
নিয়স্তার যথ! প্রেরণা ॥ ৬৮। 
মরি কি বিশ্ময়কর 
এই আলোকই নিরস্তর 
খেলিতেছে খেলাইছে 

কেউ করে না বিবেচনা ॥ ৬৯ । 
চাও যদ্দি অজড় দেখিতে 
বঙ্গরূপ সর্ব ভিতে 
সামাত্যাতিরিক্ত আলোক 
হয় যাতে কর সাধন! ॥ ৭ । 





শেষের সেদিন । 


বঙ্গাওপতির বিশাল সাআ্রাজা মধ্যে অনন্ত গ্থে বিচরণ করিয়া মানবঃ 

থ|কিয়! থাকিয়া চমকিত হইতেছে, যেন কে কোন সীমান্তে দীড়াইয়া তর্জনী 
সন্কেতে শাসন! কবিতেছে,_-তাই স্থথে ডুবুড়ুবু, আনন্দে ভরপুর হৃদয়, সেই 
তাড়নে শ্লান হইয়া কেমন একটুকু হইয়া পড়িতেছে। সেই অব্যক্ত অন্ুট 
শাসনা-সঙ্কেত__শেষের সেদিন। মানুষ, & নাগ হনে পড়িলে, ভয়ে শিহরিয়া 
উঠে, আত্মহাবা! হইফ! পতে, এত সুখময় সংসার বিষবৎ অনুমান করে। তাহার 
ভবিষ্যোর।ত, পুরুষাকার, রাজ! হইবার বাসন1, কোথায় চলিয়া যায ; জীব যেন 
একেবারে দিশাহারা হইয়! আপনাকে আপনি তুলিয়! যায়। মাঁনন সমাজের 
আদি হইতে অনুসন্ধান কর, কোন ইতিবৃত্ত উবার অতীত সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষণ্। 
হইবে না । সংসার জ্ঞান প্রাপ্ত বালক হইতে বিষয় বিবাণী যোগী পধ্যন্ত মানব 
সমবায় এ মহাভয়ে সর্বধাই অন্ত্স্ত। তাই জীবন্ত মহষি শুকদেবও কাঁতরকণে 
ডাকিয্লাছেন,_- 

*ওমিতিজ্ঞানমাত্রেণ রাঁগাজীর্ণেন জিঙ্জিতঃ। 

কালনিদ্রাং প্রপন্নোহন্ি ত্রাহিমাং মধুস্দন ॥” (১) 

প্বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রণমামি তবাগ্রতঃ। 

জরামরণ ভীতোহন্সি ত্রাহিমাং মধুস্থদ্বন ॥৮ (১১) 

বালক যেমন ভয় পাইলে.স্সেহময়ী জননীর অভয় আশ্রয়লাভে শাস্তি বোঁধ 

করে, দয়াল পিতার সান্নিধযলাভে অস্তরে ভরস। উপলব্ধি করে, তাহার নকল 
অশাস্তি ভীতি যেমন এককালে ঘুচিয়! যাঁয়,_-তেমনিই মানুষ, শেষের সেদিনে 
একটিবার প্রাণ ভরিয়া জগজ্জননীকে ডাকিতে পারিলে,_-বিপদহারী ভ্রাতা 
মধুস্থদন বলিতে পারিলে, সকল বিপদ হইতে চিরমুক্তি লাভ করে। সেই ঘোর 
ছুর্গমে,-_শেষের সেদিনে, শাস্তিগ্রদ একমাত্র মহৌষধ,-_তগবানের নাম.কীর্তন। 
অঙ্গ অবশ হইতেছে, প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায,--জিহ্বা! জডভাবাঁপন্ন,__জীবনদীপ 
লন্ববই নির্ববাপিত হইবে,-ব€ই ছুদ্দি, আর রক্ষা নাই,-তখন কর্ণ 


আশ্রিন ] শেধের সেদিন । ২১৭ 


পাতিয়। শক্তিভরা মায়ের নাম একবার শুনিতে পাইলে যেন মানুষের সকল 
জ্বাল! চরঈ্-যন্ত্রণী, চিরদিনের মত জুড়াইয়। যায়। জন্মগ্রহণ করিলেই ভীবে 
দেই দর্দিন আসিবেই আসিবে । অনিশ্চক্নতাময় জীবনাদ্বকাঁর মধ্যে সেই 
ফ্রবতার হাত এড়াইবার কাহারও উপাঁয় নাই। হরিনাম সুধা পান করিতে 
না পারিলে,_-মাতৃনামামৃত শাস্তৌষধি দেবনে প্রাণের জাল! জুড়াইতে না৷ 
পারিলে, সে বিপর্দে কাহারও রক্ষা নাই। পিতা মাতা, সুত দার প্রভৃতি 
'ছিতান্বেষী বন্ধু, ব্যথার ব্যথী যেই কেন থাকুন ন|, কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই 
ব্যথা হইতে রক্ষা করেন। যখন কেবল একমাত্র ভগবানের নাম ভিন্ন--দে 
দিনের উপায় নাই, তখন সময় থাকিতে ব্যথা না পাইতে কেন তীহাকে ডাকি 
নদ? মাত!, পিতা, বন্ধু, সখা, তাহাকে যে নামেই ডাক,--সেই নামে, সেইরূপে 
তিনি ডাকের মত ডাক শুনিলে-_-তোমার ডাকের উত্তর,--ডাকের সাড়। 
্রিবেনই দিবেন। অমন দয়াবন্তী এ জগতে আর কি খু'জিয়া। মিলে? অমন 
বিপদ্বারণ শাস্তিদাতা বন্ধু কি আর কেহ কোঁথায়ও আছে? যাচিয়া প্রেম 
বিলায় যে, এমনই বন্ধু,--এমনই হিতাকাজ্ষী সথ! কি, আর কেহ আছে? 
ভক্তিভরে প্রাণমন এক করিয়! তাহাকে ডাকিতে গারিলে আর ভয় থাকে না। 
মনে প্রাণে এক না করিলে স্তাহীকে পাইবে ন1,_আমিত্ব ভূলিয়। ইহার হইলে 
তবে তিনি দেখা দেন, সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া, স্তাহাকে ভকিতে ন। পারিলে, 
তিনি তোমার হইবেন না-_তাই দগা ঠাকুর দয়। করিয়া! অঙ্জুনের উপদেশ 
ছলে, জগতের জীবকে ভাকিয়াছেন,-- 
পসর্ব ধর্দান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্ধ পাঁপেভ্যো মোক্য়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 

€ গীতা ১৮ শ অঃ ৬৬ শ্লে।ক) 

সর্ব্ব ধর্দন পরিত্যাগ অর্থাৎ ইন্দিয়গণের ধর্ম ত্যাগ করতঃ একমাত্র আত্মার 
শরণাপন্ন হও,_-আপনাতে আপনি থাক, তবেই ভগবৎ হরিদর্শন হইবে, __ 
শেষের সে্দিনেব দ্ভয় থুচিদ্া যাইবে । এ ঝড় বঠিন কথা ভাবিয়া নিশ্িস্ত 
*নিশ্চেষ্ট থাকিও না,__চেষ্টাভ্যাসে সদৃগুক্ণ সাহায্যে এইভাব মিলিবে। জ্ঞানের 
সঙ্গে সঙ্গে মানব, এই চেষ্টা করিলে অমরত্ব লাভ করিতে পারে। ভত্তিমান্‌ 


না হইলে ফ্কাহারও মায়েব আশ্রয়, ভগব্ধ প্রেমলাত ঘটিষে না। অসার 
্ 


২১৮ পন্থা । [ ১৩১৬ 


তর্ক যুল্তি দূরে লো্নং ফেলিয়া দিয়া-__নীরস বিজ্ঞান দর্শনের পদে কোটি 
কেটি নমঙ্গাব ক্বিয়া,২-ভক্তঙবে হলিবেল বা!তে শিথিপেঃ মা আসিয়। 
কফ্রোডে লহথা থাকেন । শেষেব পেই |বভাষিবাদ্শ ছদ্দিদ্ধে যেমনই মানুষ 
আভ্ত হয়, _ভেমনই আবোগের নিদান ভববাধিব জীবনসঞ্চ'বী একমাত্র 
মহোৌযধ মাসের ন।মোচ্চাবণে, আবণে এপার শান্তি বোধ করে। যখন মায়ের 
শেন টন আসিবে,-তখন কত ড্ন্তাক্ বৈদ্য, কৃত অগ্ীয় স্বজন। কত হিত- 
বানী বন্ধ আসিবেন,_য41ধাতি উপ পথ্য, উপুক্ত সেবা গুজীষ্বা চলিতে 
লাগবে, কহমতী গণনীন আশ্বাস থনা, সময়ে সুমন ভুণ।ইতে লাগিবে,- 
অদ্ধভাগিনী সহধঘণাৰ তপ্ত অশ্রন্ু, অপপবল ধারে পদঙল্‌ প্লাবিত কবিবে,- 
আজাবন ঞ্িত পাপপুণ্যে আত্মগনি ও আগ্র গরসাদ যুগপৎ হযে নৃতা ক্গিতে 
লাগিবে, “সাদি যাই, যাই, আব বক্ষ" নাইঃ বড ন্দাবণ জালায় শগীর দগ্ধ 
হউভেছে, প্রাণ যেন টনমাঁব হইতেছে” শুদ্বগে কেবল এই কথামাত্র 
ফুটিবে,--কছুতেই শান্তি মিলবে ন।.-হখনই মানুষ আত্মহাবা হইয়া ভব- 
ভষ হাধ্টী,সর্বাপদ নিবাধ্ণি চিনশান্তিময়ী মাকে যাই ডাকিবে, অমনি 
জগজ্জননী বাহু প্রদাবণ করিয়া ড!কিবেন-_মাগ বা কোলে আয়,-এই 
যে আমি_অ।পিসছি--আব ঢতামান ভম কি? সেট অনৃত নিস্তন্দি নী 
মধুরা ধ্বনি অপর কেহ শুণিতে পাইবে না, সেই জগন্যে।ডিনী, হৃদয় ভব! 
মায়ের রূপ, সাক ব।ভীত আর বেহ দেখিতে পাইবে না। অমনই ভক্ত 
সন্তান, কত জালা রিয়া হাসতে হাসিতে বিপদ্দনাঁরিণীব অভয়ক্রোড়ে 
তাশ্রয় লইয়!, সকল অশান্ত, ভীতি হইতে চিবর্দনেব তরে মুক্তিলাভ কবিবে। 
মায়েব সম্তানেন মত সন্তান হইতে গারিলে শেষ দিনের বিভীষকাতঙ্ক ঘুচিয়] 
যায় সত্য বটে, কিন্ত মায়েব চবণে, প্রণমনে আমিত্ব অহস্কাবের বলিদান না 
করিলে তন্ময় হইয়! চিদঘন স্বরূপিণার আপনার ন। হইতে পবিলে,_-তত্বৎখক্তি 
লাভের আশ। বৃথ!, ধিভন্বন। মাত্র। ভান্ত প্রবণ অন্তরে» অসার সংসার-মায়! 
দুরে পরিহার করতঃ বিশ্বাস মূলে তাঁগাকে যাই ডাকিবে,-অমনি তোমার জন্ম 
মৃত্যু অরা্রিবন্ধন মকলই ঘুচ্সা যাইবে । শেষেব সেদিন মৃত্যু আনিয়া তোমাকে 
পবজীবনের উন্নতিপথে প্রধাবিত করতঃ তোমাব অপকার ব্যতীত মহোপকারই 
সাধনে সাহাধ্য করিবে। ভাবিয়া দেখিলে মৃদ্ত্য মানুষের শক্র নছে,-পরম 
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বন্ধু-_ক্রমোন্নতি মার্শের শবণি,_ভগবলাভেব দোপান। ডাকিতে না জান 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কর,তিনিই দয়। করি তোমাপ ডাকতে শিখাইবেন । 
মাতৃগর্ত হইতে জঙপিগু ভূমিষ্ঠ হইয়া, ধাহাব ককণাবলে মানবস্ব নাভ করিয়াছ, 
ভীহাবই দয়ায়, চেষ্ট। কবিলে তুমি অমবত্ব লাভ কবিবেষ্ট কবিবে। ইহা নিশ্চয়, 
ভ্রান্ত সত্য। সুপ দেহেব নিপাত উশাধিক মৃত্য ভিন্ন কিছুই নহে। এক 
মাত্গর্ভ হইতে পাট সন্ত।ন জন্মে, কিন্ত সক্শে বিছু মাদেব আছবে, আবদাবে 
ছেলে হয় না। যে মাহুবে ছেলে, সে সহোন্হঃ মারো কোলে কোলে খাকে, 
কখনই মায়েব কাছ ছ'ডা হস ন1। মাপে আবে হেলা হইতে না পাবিলে, 
ভনব্যাধির ওঁধ মিনলিবে না,-শেদেন সেই দুপ্দিনেব মহাভীত অশাস্থি ঘুচিবে 
না। যখন, যে অবস্থায় থাক না কেন, ষ্টাহাল মাম না! তুললে, ভুমি মায়েব 
আবদাবে ছেলে ভহইতে পাবিবে। ভ্ঙি নাথাকে, নয়ন মুদিয়া বোগীব নিম্ব 
ভোজনের হ্তায় উহাকে ডাক,-মপাব ককণাময়ী পিন, দয়! বলিয়া নামের 
ম'হমাগডণে আপনিই ভক্তি আনিয়া গিবেন। কালে তুমি, তাঁহাবই কপার 
বিশ্বব্য।গী প্রেমলানে ক্ষ সাঁপক নানে পবিচিভ হঙ্বে | পরব, প্রচলাদানি 
স।ধকভক্ত, এক দিনেই কিছু, সেই মগী পদবী ধাধণে সমক্ষ ইয়েন 
নই । এীকান্তি্গি ভক্তি-স'পুন বলে, বালক ফ্রুবের ভন্ঠ পৃথক এক লোকেব 
স্ষ্ট হইমাছিল। ভক্তেব নম উজ্ফবল করিতে, ভক্তির হবগন্ত ছবি-ঞুৰলোক 
নামকবণে প্রেমিক ভক্তকে অক্ষন্্ অমর বখিষা রাখিয়াছেন। মুঠাব পরেও 
ঞ্রুব অম্ব হইয়া আছে। দয়াব নিধি দং! কধিয়া ভক্তিমাহাজ্য বর্দনে 
বিবুলোকেৰ উদ্ধে? প্রবলোকের পট কিবা, তশাষ ভক্ছেব ভক্তংভাবে ফৰ 
আবদ্ধ বহিয়াছেন। উহজীবনে ভগণালেব নাম কীঞ্ক'ন ঘতদু অগ্রদর ভইবে,- 
সেই স্টন্নত হইতে তোন!কে পশ্চাদ্‌পদ্‌ হচ্তে হইবে না। স্থুলদেহ নাশেন সঙ্গে 
সঙ্গে, ভাবিও না, তেমাব সকলই থা যাইবে। কর্মফল ভোগগানপানে, 
পরজন্মে আবাব ক্ষিম্া আর্ত করিলে, তোমার অভ্যস্ত আয়ন্বাধীন পূর্ব 
ক্রিয়া বর্গ প্বতঃই অঙ্কুবিত হইক্স1, কালে, ভাগারই ইস্ছায়, মুকুল কুন্ুম 
ফল পলবে পল্লান্ত মহাজ্রুদ্, কল্পতরুবূপে শীতল ছাঁয়। প্রদানে তোমাকে 
“অনন্ত শান্তি গদান করিবেই কিবে। তাকে পাইবার জনক, যাহ! তুমি 
করিবে, তাহা তোমায় পর জগতে সাহ্‌য্য করবে। ক্রুব, এহল।দ উহাদিঘের 
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পুর্ব জীবনের উন্নতি ফলে বালক জীবনে বৃদ্ধেবগ ছুপ্রাপ্য পর্ণকাম লাভ 
করিয়াছিলেন। ভক্তি নিষ্ঠানুলে ক্রিয়া করিতে অভ্যাস কর) কিন্তু সাবধান, 
কোনও কামন! যেন তোমার মনে স্থান না পাষ। কামনা বঙ্জিত না হইলে, 
ঘোর আমিত্ববূপ অজ্ঞানান্ধকার পাঁশচ্ছেদ ঘটিবে না। মাটি না হইলে খাটি 
হইতে পারিবে না । 

শ্যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাদিবৎ | 

যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তৎকুকঘ মদর্পণম্‌ ॥৮ 

(গীতা ৯ম অঃ ২৭ গ্লেক) 
এই অভ্রীস্ত মহাঁবাক্য গান করিতে করিতে কর্দ্পথে চলিয়! যাও, কোনও 

বাধা বিপত্তি সম্থুথে উপাস্থত হইবে ন|। কর্ষ্বের ফল,যাহ! হউক ন! কেন,অস্তরে 
অন্তরে কর্তীকেই অর্পণ করিবে। লাভালাভ, ভালমন্দ, ফলাফল কিছুই 
তোমাতে আশ্রয় করিবে না1 এ দোকানের বেচাকেনায় তুমি দৌকানীর দান 
মাত্র। ছায়াবাজীর পুতুল খেলাঁর মত, কেবলই নাচিতে হইবে,_-যেমন ভাবে , 
নাচাইবে তেমনই নাচিবে। এই শিক্ষা পাঁকা হওয়! চাই, নতুবা সুখে কর্মফল 
শ্রীকষে অপ্িত বলিলে চলিবে কি? ভোগকালে তবে স্বাদগ্রাহ ঘটে কেন? 
মনে মুখে এক করিয়া আত্মাভিমানের খোসা খুলিয়! ছায়াবাজীর পুতুল সাজিলে 
তবে ঘোর আমিত্বের হাত হইতে নিস্তাব মিলিবে। সর্ব শাস্ত্রেই, এই, একই 
মত বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত। কলিকলুষন[শন, তাই দয়! করিয়! তন্ত্রে উপদেশ 
করিয়াছেন, 

"নাহং কর্তা কারয়িতা বা নচ কার্ধ্যং 

নাহং ভোক্তা ভে(জয়িত। বাঁ নচ ভোঞ্যং 

নাহং ছঃখং ছুখয়িতা বা নচ ছুঃখী 

সোহহং প্রত্যক্ষচিৎ স্বরূপোহমায্ম। 1 
ভিতব দিয়া দর্শন করিলে, এই উভয় মহামন্ত্রেই জীবন্ত ব্রহ্মপাঁদ নজ্ঞান পরিস্বৃট 
হইবে । এই নিত্য সত্য, নীতিরূপেও, আমাদের দৈনন্দিন সাংসারিক কার্ধো 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযোগ্ধিত রহিয়াছে। আমর! একটু চেষ্টা করিলে, ইহা মনে 
জ্ঞানে বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। অনক্ষর ইতর শ্রেণী বস্ত্রী সমাজে বহুদিন 


হইতে এই তত্ব বূপাস্তরে গীত হইতেছে। “টিয়ে খায়, বাবুইতে খায়, মেইর 
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মাথার সার 1” এই সামান্ত কগোল চল ভাষা গ্রথিত অক্ষর কয়টি যে কত 
মহামূল্য মাণিক্যের মলা তাহ! সামান্ত লেখনী চালনে পরিস্ফুট হইবার নহে। 
তাই বলি,--মায় ভাই সাধক | যদি সকল জালা যন্ত্রণ। হইতে চিরশাস্ত লাভ 
ইচ্ছ! জন্মিয়া থাকে,-_যনদি, বারে বারে গভীর সংসারাবর্তে ঘুর্ণনে শ্রাস্তিবোধ 
জন্মিয়া থাকে, যণ্দ, গর্তৃবাস ছুংখ হইতে চির পরিত্রাণ চেষ্ট। জন্মিয়। থাকে, যদি 
ংসার মরু পর্যটনে উদ্ধার পিপাসার উদ্রেক হুইয়া থাকে, তবে আয় ভাই! 
কাহারও প্রতি লক্ষ্য ন! করিয়া অনন্ত শাস্তিময়ী অভয়দাত্রী বিশ্বঞননী মের 
মাথ! সার করি। তা হ'লে ভাই! আমাদের, শেষের সেদিনের ভয় ঘুচিয়। 
যাইবে। শাস্তি-পন্থার অন্কসন্ধান মিলিবে। শাস্তি! শাস্তি! 


অক্ষয়কুমার ভষ্রাটার্যা ॥ 


প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার আদর্শ । 


আজি কালি সভ্যতা লইয়! শিক্ষিত সমাঞ্জে বড়ই গোলসে!গ বাধিয়াছে। 
সভ্যতার অস্তনিহিত গৃড় তত্ব সকল বুঝিতে পারুন বা না পারুন 'সভ্যত/ 
সত্যতা” করিয়া! নব্য_সম্প্রদায় এক তুমুল চীৎকার আরম্ত করিয়াছেন। অথচ 
সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ কি কোন্‌ উপাদানে উহা! গঠিত, উহার ভিত্তি ও 
সপ্রীবনী-শক্তির কেন্দ্রস্থল কোথায় এবং মানব-্হদয়ের কোন্‌ উদাবভাবে 
উহা অন্ুগ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদয় হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রায় কাহাকেও 
তাদশ যত্ববান্‌ হইতে দেখা যায় না। যাহ! হউক, এই বিজ্ঞানালোক 
প্রভাসিত সভ্যতার যুগে--এই সভ্য জাতি সমূহের আমূল আলোড়নের দিনে, 
আমি সেই প্রাচীন হিন্দু সত্যতার উন্নত, মহানাদম্শ পাঠক সমীপে উপস্থাপিত 
করিব এবং সেই আদর্শ, কিরূপ সমুজ্জঙ্গ, মাধুর্্মন় এবং জীবনের সুখ ও 
মন্গল প্রদ, তাহ! বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব। 

এক্ষণে সভ্যত! শব্ষের বৈয়াকরণিক অর্থ যাঁহাই হউক না কেন, তাহাতে 
কিছু অঠসে যায় না; কিন্তু চিত্ববৃত্তির সর্বোত্তম বিক।শ এবং শানীরিক, মানসিক 


২ ২২ পন্থা । [ ১৩১৬ 


ও আধ্যাক্মক এই তরিবিধেব সাখগ্জনীভূত সমুন্নতিই যদি উহব প্ররুত সংভ্ঞা হয়, 
তাহা হইলে আমবা মুক্ত কগে বলিতে পারি, গ্রাচীন হিদ্দুজাতি, সভ্যতার 
উচ্চতম সোপানে সম।সীন হইয়াচিলেন । এ বিবয়ে বাকল সাহেবের অভিমত 
সন্বদ্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন। কব! বিধে?,-তিনি বলেন। “যে জাতি যে পবিমাণে 
বাহা পকতিৰ উপর আধিপত্য বিশ্তাব কর্থতে পাবিয়াছে, সেই জাতি দেই 
পরিমাণে গভ্য-পদবীতে উন্নীঠ হইয়াছে ।” এই হিসাবে ঠাহাব মতে হিন্দু, 
অসভ্য জাতি! তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন ধে *মার্ষ্যজাতি ভাতচিত্তে প্ররূতির 
ঢবণে ভগঙবে প্রণত ভইয়াছল এবং বশ্ততা স্বাকাব কবিয়া, নানাবিধ স্ততি- 
গানে তাহার আবাধনা কবিত।” বাঁকল স.হেবেব এই মত কতদৃব সঙ্গত, তাহা 
বলিতে পাবি না। কিন্তু ইতিহান, ইহাব বিন্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দু জাতির 
জয় ঘেষণ। করিতেছে । যে জাত বৈদিক যুগেও অর্ণবপোতে আবোহণ কবিষষ। 
বিশাল বাঁধিধি-জদয়ে লহবী লইয়! ক্রীডা কবিত) যে জাতি অনন্ত স।গব-বক্ষ* 
বিদীর্ণ করিয়া বালি, যবদছী!প প্রভৃতি স্থানে আপনাদিগের উসনিবেশিকতার পৰি- 
চয় দিয়াছিল; যে জাতি গগনপথে অসংখা জ্যোতিফমণ্ডপী এইয়া বিচবণ 
কবিত ; যে ঞাঁতি ভাবত মভাসাগবেব কলবলায়ম।ন তণঙগবানজি মথিত-উত্ক্ষিপ্ত 
কবিয়৷ সিংহলে স্বীয় বিজয় নিশান উড্ডান কবিয়াছিল এবং যে জাতি প্রারূতিক 
শক্তিকে অতিক্রম কধিবাব জন্ত_-ভাহাব অতীত হইব!ব জন্য যোগাবলঘ্বন 
কখিয়! প্রকৃতির পবপাঁবে অবস্থিত হইয়াছিল, মে জাতি সন্বন্দে একথ| নখনই 
বিশ্বাসযোগা হইতে পারে না। সত্য বটে, বেদাদি গ্রন্থে নাহা-প্রক'তব স্ততি- 
ব্যঞজক কবিহা বহুল দষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু হিন্দু জাতিব অসভ্যতা ভাহার 
কাধণ নহে। তাহাব অন্তবিধ কাবণ আছে। সে পঘকলের আলোচনা এস্থলে 
নিস্রমোজন। এক্ষণে এই বিশ্বজনীন্‌ সভ্যতার সুক্ষ তত্ব সচল অবগত হইতে 
চেষ্টা কৰা যাউক। প্রথমতঃ--ইহার মুলভন্তি কি, তাহা দেখিতে ই্টবে। 
এবটু চিন্তা করিলে ইহা বেশ বৃ'ঝতে পাবা যায় যে, ইউবোপীয় সভ্যতার মূল 
ভিংস্ত রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। স্বার্থে উহার প্রতিষ্ঠা এবং স্যার্থেই উই! পগিস্ফ;ট ও 
সপ্তাবিত। যহদিন এই বাষ্টীয় স্বার্থ, একট! জাতীয় জীবনকে শাসিত কবিয়া 
একই পথে লইয়া যায়, ততদিনই উহ উদ্দ/মগতিতে চলিয়া থাকে। যখনই এই 
স্বার্থের অভাব ঘটিতে দেখা যায়, তখনই উহ্বার বিনাশ অনিবার্ধ্য হয়। বিস্ত 
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ভাবতবর্ষীয় সভ্যত। সেরূপ নহে। উহা সনাতন ও অমর। জীবনীশক্তি 
খিনষ্ট ন! হইলে উহার ধ্বংস নাই | সেই জীবনীশক্তি ধর্ম । ধর্মে উহ! সংগঠিত 
এবং ধর্মে উহা অন্ুষ্যাত। একমাত্র ধর্মই কেবল সমগ্র জাতীয় জীবনকে 
শ[পিত কবে বলিগ্ন। প্রাচীন হিন্দুভ্যতা, কখনও পাশ্চাত্য-সত্যতা সুলভ সমর- 
প্রিয়ত।, বাহাডম্বব, অশান্তি, উচ্ছজ্খপতা, ছেষ, হিংসা প্রস্থৃতিতে বিত্রাসিত হয় 
নাই । হিশ্দু সমাজে গ্রতোক কাধ্যই পর্ম মিশিত বলিয়। হিন্দু নংপাব একপ 
পবিত্র ও শাস্তিময় । তাই বামচদের গিতৃভক্তি, লক্ষণ ও পাওবধিগে ভাতৃপ্রেম 
এবুং সাবিত্রী ও জানকীব পাঠ্ত্রচ্য জগতে অতুলণীর। সেই বাস্থীয় স্থার্থ 
গ্রতিষিত বোম ও গ্রীক্‌ সভ্যতা! ধবণী পৃষ্ঠ হইতে একেবাবে বিলুপ্ণ হইয়াছে, 
কিন্তু ভাবতীর আর্য সভাতা ধর্মুবলে বলীয়মী বলিয়!, জগতে আজিও স্বীস্স স্বাতন্ত্য 
রগ্ষা করিতে পাবিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ_-ইউরোগীয় এবং ভারতব্ায় সভ্যতার 
মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ এই যে প্রথমটা প্রবৃত্তিমূলক-_অপবটা নিবৃত্তি- 
মার্থান্ুমাবিণী। একদিকে ইউরোপ, ভোগেব তীব্র-আক|জ্ষায় মরীচিকা-বিমুঢ 
মৃগেব স্তায় অশান্ত চিত্রে এই সংসাবমকতে বিচবণ কবিতেছে, অস্ঠদিকে 
তাবতবর্ষ বজনর্থেষে ঝলিতেছে,_ 
“ন জাতু কাম: কামানামুপভে।গেন শাম্/তি। 
হবিষা কৃষণবর্মেব ভু এবাভিবর্ধাতে ॥৮ 

এবপ অমৃতমধী মহাবাণী আর কথনও পরিশ্রত হয় নাই। প্রাচীন আর্ধ্য 
খষের। বুবিমাছিলেন, ভোগে, জীবনকে কখন স্রখময় কবিতে পারে না তাহাতে 
কেবল আকাজ্জ। মান্ধ জাগাইয়। তুলে এবং সেই আকাজক্কাব গরবল-তাডনে মন্ুয্য- 
জীবন ঘোবতর অশাস্তিময় হইয়! উঠে। দেই নিগিত্ত তাহারা ভোগ বিলাসের 
অন্তরালে সংযতভাবে এই নিবুস্তিযোগ অভ্যস্ত কবিয়াছিলেন এবং একাধাবে 
ভোগ ও বৈবাগোর সীম্ঞস্ত রাখিয়া এক মহামহিমময়ী সভাতার স্থষ্টি কবিয়! 
সমগ্র হিন্দু সমাজকে তাহাতে বাধিয়াছিলেন। ক্রমে সেই সভ্যত1 পবিমার্জ্জিত, 
পরিশোধিত এবং সেই অনন্ত সৌনর্য্যময় জগণদীশ্ববের চরণ সন্নিধানে প্রস্কটিত 
হ্ই্া অনন্ত শোভা বিস্তার করিয়াছিল। ইউরোপ আজিও ইহার অনুকরণ 
করিয়া ধন্ত হইতে পারে_-এই মহাঁপাদপের শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া 
ভোগ-কলুধষিত---বাদনা-প্রপীড়িত চিত্রের শাস্তিবিধান করিয়া! পরিতৃপ্ত 
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হইতে পাবে। ছুঃখেব বিষয়, বৈদেশিক সভ্যতাঁর একটান। ত্রোতে সকল 
ত।লিয়। যাইতেছে ; হিন্দুজাতিব ্রহিক সুখপ্রিয়ত। বড়ই বাঁড়িয়। উঠিয়াছে। 
তৃতীয়তঃ-_ইউবোগীয় সভাতা ভোগ|সক্ত স্থতবাংই কর্মামুলক। কর্মে কঠোর 
সংঘর্ষে পাশ্চাত্য সমাজ আলোড়িত; জশযান, বোমমান, টেলিগ্রাফ, ওস্ভূতির 
বিপুলাড়ম্রে উদ্ভ্রান্ত এবং সামা, স্বাধীনতা, মৈরী, স্থাযত্বশাসন, প্রজাতন্ত্র 
সাধারণতন্ত্র প্রভৃতিব দারুণ নিষ্পেষণে নিপীড়িত ও উচ্ছঙ্খগ। সংপ্রতি কঙ্ধের 
সহিত জ্ঞানেরও কিঞ্চিৎ সংযোগ ঘটিয়। থাকিলেও, প্রধানতঃ উহা বর্ণামূলক। 
কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা! কেবল মাত্র জ্ঞান, কর্ম অথবা ভক্তিমূলক নহে। উহা 
অ্িবিধের সামঞ্জসীভূ্ত সমন্বয়-জাহবী-যমুন। সরস্বতীর অপুর্ব সমাবেশ) 
অনস্ত-মধুব-নন্ত সুষমাময় | 

ইহ।ই হিন্দু সভ্যতার সারভাঁগ। সমাজের মঙ্গল কামনায় নিবৃত্তি শার্গীবলম্বন 
পুর্বক জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিব যখোচিত সাধনা দ্বাবা ধর্মময় জীবন পবিচালিত 
কবাই প্রাচীন হিন্দু সন্যাভার আদর্শ । এই উচ্চাদর্শে জীবন সুগঠিত হইলে 
শারীবিক ও মানসিক কোমল বৃত্তি গুলি পবিস্,ট হইয়া! উঠে। ইহাই মনুষ্যত্ব; 
মনুষ্যত্বের সর্ববন্নত বিকাশই সত্যতা । আর্য সভ্যতার আব একটি বিশেষত্ব 
এই ঘে, ইহার পর্ব্ব€₹ই একনিঠ ভাব এবং সেই একনিষ্ঠ! ঈপ্বব মুখী । অনেককে 
এই একনিষ্ঠ ভাবকে দোষাঁবহছ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহারা একটু 
ভাবিয়। দেখলেই বুঝতে পাবিবেন যে, এই একনিষ্। থাকাতেই প্রাচীন 
হিন্দু সভ্যতা এইবপ পবিত্রতা বিধায়িনী ও শুভকরী হুইয়াছে। এবং এই 
একনিষ্ঠ। প্রভাবেই উহা এখনও সপ্তীবিত রহিয়াছে। একনিষ্ঠতাই উহার 
প্রাণ-_একমুখিতাই উচার কেন্্রন্থল। এক্ষণে ইউরে।গীয় এবং ভাবতবধীয় 
এই উভয়বি সম্যতাৰ আলোচন! করিয়া উহাদের মূলগত পার্থক্য বোধ হয় 
বুঝতে পারিয়াছি। একটা প্রাবৃট্তরঙ্গিণী সতত উচ্চাসময়ী, আবর্তময়ী এবং 
আবিলতাময়ী। উহা খরতর বেগে মানব-সমজ প্লাবিত করে-মনের বিকৃতি 
জন্ম ইয়া একট। কর্দমময়ী ভোগাক।জ্ষা রাখিয়া যায়; কখনও হৃদয়ের গভীরতম 
প্রদেশ স্পর্শ করিতে পারে ন11 অপরটী শরভ্তটিনী-_নিয়ত প্রসন্ন-সলিল। ও 
ধীরগামিনী , উহ! অনস্ত মধুরিমায় ফুটিয়। উঠিঝ মনুষ্য হৃদয়ে একটা অননুভূত- 
পুর্ব মধুময় ভাব জড়াইয়! রাখে । একটা অসংবদ্ধ ও উচ্ছজ্ঘল; আপরটী শান্ত, 
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যত এবং মধুর । একটী ভোগ; অপরটী সন্যাপ। একটী বিলাস; অপরটী 
প্রীতি। একটী আধিভৌতিক ; অপরটা আধ্যাত্মিক | একটা মধ্যান্ব সুর্যের প্রথর 
জ্যোতিঃ__সমস্ত আলোকিত করে, চক্ষু ঝলপিয়! দেয়; অপরটী বাল-তপনের 
শ্িপ্ধ কিরণ_মনোরম অথচ জ্যোহিশ্ময়। একটা প্রবৃত্তির অনল জ্বালাইয়! দিয়! 
বিশ্বসংসার পুড়াইয়া ফেলে; অপক্টী নিবৃত্তির স্ুৃধাবৃষ্টি করিয়া জীবন পবিত্র 
করে । একটী কোকিলের কুহুরব-_স্থৃতি ও আকাজ্। জাগাইয়! তুলে; অপরণটী 
বীণার মোহন ঝঙ্কার-_হৃদয়ে শান্তিরন ঢালিয়! দেয়। তাই প্রাচীন হিন্দু- 
সভ্যতা সম্পূর্ণ, পরিণত এবং মঙ্গলময়। সভ্যতার এই মহিমৌজ্জপ পূর্ণ আদর্শ, 
সভ্যতা-জননী ভারত ভূমিতে আবার কবে ফিরিয়া আসিবে? কবে বাহ্ব-সম্পৎ- 
প্রিয়া! ও ভোগাসক্ি, খধষি-নিষেবিত ভারতবর্ষ হইতে বিদুরিত হইবে? 

শ্রীমমূল্য রতন ভট্রাচার্ধায। 


সৃঞ্টি-তত্ব। 


স্যষ্টি শব্দের অর্থ গ্রকাশ। যাহাকে উৎপত্তি নামে অতিহিত কর! হয়, তাহার 
অথ্থ প্রকাশ ভিন্ন, অভৃত-ভাঁব অর্থাৎ যাহ! ছিল ন| তাহার উৎপত্তি বল! যায় না। 
কারণ, যাহ! নাই তাহ! চির দিনই নাই, আর যাহ। আছে তাহার বিনাশও নাই। 
এই জন্ত উৎপত্তি শকের অর্থ প্রকাশ। এ প্রকাশ সর্বদাই সকল পদার্থে 
সমভাবে রহিয়াছে । এরস্থলে যদি কাহারও মনে এনূপ আপত্তি উপস্থিত হয় যে, 
প্রকাশ ধ্দ সর্বদ[ই থাকে, তবে উৎপত্তির পুর্ব্বেও ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? 
তদুত্তরে,বৃহদা বণ্য ক-ভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করের প্রদর্শিত যুক্তির অন্ুসবণ করিয়া আমরা 
বলিতে পারি যে, ঘটের পুর্ববাবন্থ মৃত্তিকাপিগ্ু । এ পিও আকারই ঘট-প্রত্যক্ষের 
গ্রতিবন্ধক হইরা থাকে। দণ্ড প্রভৃতি কারণ নিয়োজিত হইলে, এ আকারের 
পরিবর্তন হইয়া, ঘটের আঁকার স্পষ্ট দর্শন-গোচর হইয়া থাকে। এই প্রকাশ 
শব্দটার তাৎপর্য) অতি গভীব। ঘটের প্রকাশ হইল বলিলে, ঘট জ্ঞান গোচর হইল 
ইহাই বোধ হয়। তাহ] হইলে, ঘটের প্রকাশ বলিলে, ঘটের জ্ঞান বুঝায়; সুতরাং 
প্রকাশ শের অর্থ জ্ঞান। “সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্” ইত্যার্দি জতিতে জনকেই 


২৬ পন্থ। | [ ১৩১৬ 


ব্রঙ্ষ বলা হইছে । এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ধে, প্রকাশ শবের অর্থ বন্ধ । 
সুতরাং চ্হ্টতত শকে ব্রদ্ধতত বুঝাইতেছে। তাহা হইলে, বর্গ তত নিরাপণই সত 
নিরূপণের প্রকৃত অর্থ । এই তত্ব নিরূপণ কর! সহজনাধ্য নয়) অথবা মানব বুদ্ধির 
নিতান্ত অসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না) তথাপি শান্ত্কারগণের প্রদর্শিত 
পথের অনুসরণ করিয়া, মানবক-বুদ্ধি বতটুকু বুঝিতে সমর্থ হয়, ততটুকুই মঙ্গল প্রদ 
বলিয়! বৃঝিতে চেষ্টা করা উচিত; ইহাই এই প্রবন্ধ প্রকাশের প্রধান উদ্দেস্ত। 
উল্লিখিত প্রকাশ বা ত্রহ্মকে একমেবান্ধিতীম্বং ইত্যাদি শান্ত্রবাক্যে অদ্বিতীয় বলিয়া 
প্রমাণিত করা হইয়াছে, অথচ প্রকাশ্ত ন। থাকিলে, প্রকাশও অব্লম্থনশৃন্ত 
হইয়! থাকে না। অথব। যাহ। দ্বারা কোনও বন্ধ প্রকাশ হয় না, তাহ! প্রকাশ 
ৰলিয়াও গণ্য হয় ন1) স্থতরাং ঘট পট প্রভৃতি পদার্থ ই এই প্রকাশের প্রকাস্ঠ 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 

সেই প্রকাস্ত অনস্ত কিন্তু প্রকাশ এক । এক হৃুর্ধ্য হইতে যে সকল পদার্থের 
প্রকাশ হইতেছে, আহারাই পরস্পর ভিন্ন; কিন্তু তাহাদের প্রকাশ ভিন্ন নয়। 
এক প্রকাশ সর্ধদ1সমভাবে থাকিয়া, সকলকেই প্রকাশ্রূপে দেখাইতেছে। আবার 
যখন প্রকাশ্তের অতাব হয়, তখন প্রকাশও অপ্রকাশ শ্বরূপে অবস্থান করে। 
এইরূপ শ্বরূপাবস্থিত প্রকাশই এক অদ্বিতীয় বলিয়! শাশ্রে অভিহিত হয়। সেই 
এক ভিন্ন বাস্তবিক পদার্থাস্তর নাই। বেদাস্তে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে 
এইরূপ প্রতিপাদনে সাধারণতঃ ছুই প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে। 
তাহার মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য নিবর্তবাদ অবলঘ্বন করিয়!, জগতের বাবহারিক 
সন্ত। স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মডে সতত! তিন প্রকার,-_পারমার্থিক, 
ব্যবারিক ও প্রাতিভাদিক। ধাঁহ! প্ররুত সত্য, তাহার সত পারঙ্ার্থিক। 
সেরূপ সত্ব! কেবল ব্রন্গের। আর যাহ! প্ররূত সত্য নয় অথচ ব্যবহারে সত্য 
বলিয়া গৃহীত হয়, তাহার সত ব্যবহারিক | জগতের এইরূপ সত্তা । এবং 
যাহার যাবৎ প্রতিভাল অর্থাৎ যতকাল জ্ঞান হয়, ততকাল মাত্র সতা, তাছার 
গ্র/তিভাসিক সভা! রজ্জুলর্পে এইরূপ সত্তা আছে। জগতের এই ব্যবহারিক 
সতাও গ্রাতিভাসিক সত্তার স্তায় চিরস্থির নয় । যেমন ধতকাল রজ্ছুজ্ঞান ন! হয় 
তত কাল পর্যান্ত সপ্পন্ঞন থাকে এবং রজ্ুজ্ঞান হইলে সপর্র!ন দূরীভূত হয়, 
মেইক্সপ বত দিন পর্যান্ত অঞ্জন তিমিরাস্ছল্ন জীব নিগ্জের স্বাভাবিক সঙ্গিগানদ 
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বঙ্গরূপ বুঝিতে না পাটি, ততদ্িনই জগতের জ্ঞান হয়, ততদিনই জগৎ লইয়! 
সে নানা ব্যবহার করে, বরঙ্গজ্ঞান হইলে সে সমন্তই ব্রঙ্গে লীন হইয়া! যান এবং 
এক ব্রদ্ধ ভিন্ন সে আর কিছুই দেখে ন!! রজ্ছুতে যে সর্পগ্ঞান হয়, তাহা! যেমন 
রজ্জু ভিন্ন কিছুই নয়, একমাত্র রঙ্চুই তাহার কারণ, সেইরূপ ব্রন্গে অধ.স্ত জগতের 
বরদ্মই কারণ। যেটি যাহা! নয়, তাহাকে সেইবপ মনে করাকেই অধ্যাস বলে। 
অধ্যাসের নামান্তর বিবর্ত। এই জগৎ ব্রন্ধেই অধান্ত; এজন্য সকলই ব্রচ্ছের 
নিবর্ত এবং মায়ার পরিণাম। সত্ব রঙ্গ ও তম এট ত্রিগুণাত্সিক1 মায়া হইতেই 
জড়জগতের উৎপত্তি হইন্লাছে, মায়্াই ইছার উপাদান কারণ। এই মায়াও সত্য 
পদর্ধ নয়; ইহাও বর্ষে অধ্যস্ত ) এজন মায়ার পরিণাম জগংকেও অধ্যন্ত বল! 
যায়; সুতরাং এক মায়াই প্ররুত অধ্স্ত, কার্য-কাবণের নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে 
তাহা হইতেই ক্রমশঃ হুস্স হইতে স্থৃল, স্থল হইতে স্লতব, স্থুলতম এইরূপে 
উৎপন্ন । 'এই মায়ার অধ্যাসের কারণ কি এই প্রশ্নের উত্তর বভই হুূর্বোধা। 
শঙ্কর চার্্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, মায়া অনার্দিকাল হইতেই ব্রচ্গে 
অধ্যন্ত। এই মায়! প্রহ্ৃত স*সাবও সুতরাং অনাধি। মায়! নিজে অনির্ব৮নীয় 
তাহার মধাসের কারণও অনির্বচনীয়। 

অধ্যন্ত পদার্থ মাত্রেই মিথ, মায়াও মিথ্য।। অতএব এক ব্রহ্ধই অদ্ি তীয়, 
সংপদার্থ। অথবা প্র মায়! ব্রন্গেরই শক্তি । অগ্নির দাছিকাশক্তি যেমন দাছ্‌- 
কালেই প্রকাশ পায়, অন্য সময়ে তাহা অগ্নিতেই বিলীন হইয়া! থাকে, তখন এক. 
অগ্মিই প্রকাশ পায়, সেইব্বপ যখন মায়! শক্তিবও পরিণাম হয় না, তখন তাহাকেও 
পৃথক বলয়। অঙ্ুভব হয় না। প্রলয়কালে সমস্ত স্থ পদার্থ শক্তিতে লীন 
হইলে, শক্তিও ব্রন্গে লীন হুইর়া থকে । পুনর্ববার স্যষ্টি সময়ে ইচ্ছ।ময় ভগবানের 
অলৌকিক ইচ্ছ'্ পৃ্ধকরুপে নিগ্গে প্রকাশ পাইয়!, নিজেব দেহে লীন পদার্থ 
সমূহকে ক্রমে প্রকাশ করে। এইক্প ক্রম-বিকাঁশকেই সৃষ্টি ৰবলে। তাহা হইলো, 
দেখা যাইতেছে ষে এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নয়। কেবল শক্তির 
প্রকাশ হইলেই তাহাকে ভিল্ন বলিক্সা বোধ হয়। শক্তির এইক্প প্রকাশকেই 
প্রেকারাস্তরে 'ধ্যাস বলিয়। বল। হইয্ধাছে। এই প্রকাশ ব। অধ্যাস অন্ত কোনও 
কারণ হইতে হইয়াছে বলিয়া স্থির কর।যায় না; এজন ইহাকে মনির্বচনীষ এবং 
কন্ডদিন হইপ্চে হইছে তারাও নিশ্চয়তা নাই ) এইক্ছ্তু অনাদি বগিয! শী 
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প্রণেতৃগণ স্থির করিয়াছেন। এই মায়া ব্রন্ের এক অংশেকল্পত হয়। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন, পবিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্ক্মেকাংশেন স্থিতো৷ জগৎ” ১--অর্থাৎ আমি এক 
ংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাঁপিগা রহিম্নাছি। এই কল্পিত অংশ মায়া সম্বন্ধ বশভঃই 
কিঞ্চিৎ মলিনের ন্যায় হইয়াছে । অবিগ্ঠাকল্পিত জীব যুগধগাস্তব তপস্তা করিয়া 
কথঞ্চিং মলিনতামুক্ত হইলে, এই মায়া সংস্থষ্ট অংশের মহিমাই কিছু বুঝিতে 
সক্ষন হয় । আর ষখন সম্পূর্ণ ভাবে মলিনতামুক্ত হইয়, স্বচ্ছভাঁব অবলম্বন করে, 
তখন অসীম স্বচ্ছ অংশের সহিত অভিন্ন হইয়া, সকল প্রকার জ্ঞানশুন্ঠ হইয়! 
থাঁকে, ইহাই জীবের স্বরূপাবস্থান। ব্রহ্ষেব এই অংশ নিতাস্ত্ই হুর্বোধ। ইহাই 
বাঁক্য ও মনের নিতান্ত অগম্য। তথায় আলোক আঁধার কিছুই নাই। সে ভাব 
অতি গুঢ, স্থিব, গন্ভীর, অপার, অশীম। সে চিরস্তিমিত সৌগ্য ভাব মানব- 
চিন্তপটে প্রতিফলিত হইবাঁর অযোগ্য । এই অগ্দৈত ব্রহ্ম জীবনের চরম লক্ষ্য 
এই অদ্বৈত প্রতিপাদনই শাস্ত্রের উদ্দেশ্ট | শান্মক£বগণ পৃথক্‌ পৃথক মত 'মবলম্বন 
করিয়া, নানারূপে কারণ নিৰপণ কবিলেও লৌকিক দৃগাস্ত অনুসারে দেখা যাঁর 
যে, অনেক গুলি কার্ধ্যের একটীই কাবণ হইয়! থাকে । এক কারণই বহুকার্যয 
রূপে অবস্থান করে। একটী বীজ হইতে বৃক্ষ, তাহা হইতে বহুসংখাক বীজ ও 
তাহা হইতে আবার প্রভু বৃক্ষ, ক্রমে তাহা হইতেই অনস্ত বীজ ও বৃক্ষের উৎ- 
পত্তি হয়। সেইরূপ অনস্ত জগতেরও একটাই মূল কাবণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ 
কি? এই প্রকাশবপ ব্রন্গেব তত্ব অর্থাৎ স্ববপনিবপণ বরাই স্থটিতত্ব শবের 
অর্থ । এই স্বরূপনিরূপণও শ্থ্ পদার্থের স্বপনিকপণের অধীন। দ্বৈত নিষেধ ন! 
হইলে, অগ্ৈত প্রতিপাঁদন হয় না) স্ৃতরাং জগতরূপ কার্েব পৃথক্‌ সত্তা নাই? 
তাহা কেবল, কারণ ব্রন্ষেরই স্বরূপ; এইটা প্রতিপাদিত হলে, অদ্বৈত জ্ঞান 
হইতে আর অপেক্ষা! থাকে ন।। সেই জন্য স্থষ্ট পদার্থের শ্ববপ কি এইটীই 
আলোচ্য বিষন্ন বলিয়!, দেখ! যাঁউক জগতের শ্ববপ কি? 
ঘটের স্বরূপ কি? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, ঘটাকারে পরিণত মৃত্তিকাই 
ঘটের শ্বরূপ,_-ঘট তাহার অবস্থা-বিশেষ। এই প্রত্যক্খ জগতেরও যাহ! শ্বরূপ 
ইহাও তাহারই অবস্থা-বিশেষ মাত্র। এককঞ্জাতীয় ষত পদার্থ আছে তাহাদের 
স্বপ্ূপ এক ভিন্ন ছুই নয়। পার্থিব পদার্থ মাত্রেরই স্বরূপ একমাত্র পৃথিবী । 
এইরূপ জগতের স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইলেও প্রথমতঃ জড় ও চেতন এই ছুই 
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ভাগে বিভক্ত পদার্থের মধ্যে তিগুণাত্মক জড় পদার্থ সমূহের ক্রিুণ প্রক্কৃতিকেই 
কারণ বলিয়া স্থির করা বায়! এই প্রকৃতি পূর্বোক্ত মারা শক্তি । এই শক্তি 
শক্তিধান্‌ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়) ইহা! পূর্বেই দেখান হইয়াছে । অতএব দেখ! 
ষায় যে, সমস্ত জগতের এক চৈতন্তই শ্ববপ। তাহ! হইতেই জড় জগতেই 
প্রকাশ সুতরাং চৈতন্যই জগতের মুল কারণ। ইহাকেই শাস্ত্রে,আত্মা ও 
ব্রহ্মশব্ধে আভহিত ক্র! হয়। 

ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র কাঁরণ। শ্রুতি বলিতেছেন-__“'তমের 
বিদিত্ব।তিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থ! বিগ্ভতেইয়নায়”+-_-সেই আত্মকে জানিয়াই মুক্কতি- 
ল।ভ করা যায়; মুক্তির আর দ্বিতীক্ন পথ নাই। কোনও সম্প্রদায় ভক্তিকেই 
মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া থাকেন । পরে এই উভয় মতের সামপ্রশ্ত করিতে 
চেষ্টা করিব। সাঙ্খা দর্শনে আধ্যাম্সিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই 
ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত 'নবুত্তিকে, এবং বেদান্তে ১ ব্রহ্গত্বরূপ আনন্দ প্রাপ্তিকে 
মুক্তি বণিযাছেন। এইরূপ মতভেদের কাবণ নির্দেশ করিতে গেলে,বোধ হয় যে, 
গুকতারপীন্ড় তঘন্্াক্তকলেবর পরিশ্রাস্ত পথিক নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া,মস্তক 
হইতে ভার নামাইয়! সখী হইলাম বলিয়! মনে কবে, বাস্তবিক তাহার কেবল 
ভার বহনের ছুঃখই নিবৃত্ত হয়, কিছুই স্ুখেব উদয় হয় না, সেই দ্রঃখনিবৃত্তিকেই 
স্থথ ঝলিয! মনে করে; ছুঃখময় সংসারের জীবও সেইরূপ_-সংস|র দুঃখের নিবৃত্তি 
হইলেই সুখী হইব মনে করিয়া, মুক্তি লাভের জন্য ধাবিত হয়। সাঙ্ঘ্য প্রণেতা 
কপিল এইরূপ যুক্তি4 অনুনরণ কবিয়া, কেবল ছুঃখ নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া 
ছেন। ট্ব্দাস্তিকের৷ এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন ষে, যাহাতে আয় 
ও ঝর তুল্য, সেন্ধপ ব্যবসায়ে যেমন বণিকের প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ যাহাতে 
স্থখও নাই ছুঃখও নাই, সেরূপ মুক্তিলীভের জন্ত কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। 
আনন্দ অর্থাৎ সুখই লোকের বাঞ্নীয়, কেবল ছুঃখ নিবৃত্তি কেহই চায় না। 
বঙ্গ রূপ আনন্দও অপার অনন্ত, তাহার সীম! নাই, ক্ষয় নাই এবং সেই আনন্দ 
প|ইলেই ছুঃখেরও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। অতএব ত্রজ্জানন্দ প্রাপ্ডিই মুক্তি। সুতরাং 
মুক্তি যে সকলের সর্ব্বাপেক্ষ। অধিক প্রার্থনীয়, তাহাতে সন্দেহ কি? বিষয় 
সুখ সবই ক্ষণস্থায়ী; ত্রক্মানন্দের সহিত তাহার তুলন! হইতে পারে না। এই 
সাঁখ্য ও বেদান্ত মত আপাততঃ ভিন্ন হইলেও বস্তত ইহাদিগের্র কোনও ভে 
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নাই। সাঙ্খাদারে সাঙ্খাতাধ্য-প্রপেতা বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন ণ্হুখং হঃখ- 
নুখাত্যয়ঃ,*-_নুখ ও ছঃখ এই উভয়ের নিবৃত্তিকেই প্রকৃত সুখ বলে। ইহার 
তাৎপর্যা এই যে, স্থখ ব্লিয়! অন্থুভব করিতে হইলে তাহার বিপরীত ছুঃখও 
থাকা আবশ্তক, তাহা ন। হইলে সুখ বলিয়া অনুভব করা ধায় না। অন্ধকার 
না থাকিলে, অলোকের মহিম! বুবিতে পার! যায় না। স্থতরাং বৈহদ্ষিক সুখ 
দুঃখ আপেক্ষিক তৃগনার বস্তরই আর কিছুষ্ট নয়। অতথব যে অবস্থায় দুঃখের 
অত্যন্ত অভাব হয়, তাঁছাতে স্থথও অনুভূত হয় ন। এইরূপ সুথও দুঃখের 
অত্যান্ত অভাবকেই শাস্ত্রে সুখ বলিয়া বলা হইয়।ছে, এবং ইছাই প্রকত শুধ। 
অন্ত সুখ ছঃখজড়িত বলিয়া প্রকৃত সুখ নয়, তাহা ও দুঃখ মধ্ো গণ্য । বেদাস্ত গ্রস্থ 
পঞ্চদশীতে একটি শ্লোক আছে সেইটা উদ্ধার করিয়া, উভয় মতের একা দেখাইব। 
শ্লোকটী এই “অভানে ন পরং প্রেম ভানেন বিষয়স্পৃহা। অতো! ভানেহল্ম- 
ভাতামৌ পরমানন্দতায্মনঃ। অর্থাৎ আত্মা সকলেরই প্রিয়, কিন্তু পরমানন্- 
রূপ আত্মাকে জানিতে না! পারিলে, তাহাতে পরম প্রেম হয় না এবং পরমানন্দ 
জন হইলেও বিষয় কামন! থাকে ন|। অতএব আত্মজ্জান হইলেও আত্ম! যে 
পরমানন্দপ্বরূপ, ইহা কেহই বুঝিতে পারে না। অন্তএব মুক্তি হইলে, ব্রক্ষের 
হ্বরূপ আনন্দ কেছই অনুভব করিতে পারে না। কেবল তল্মন হইয়া 
থাকে । সুতরাং "লে আনন্দ পাইবার জিনিষ, ভোগের জিনিষ নহে এবং সেই 
আনন প্রাপ্তিতে হঃখেরও অবসান হইর! থাকে । তাহ! হইলে বেদাস্ত মতে 
ও মুক্তিতে সুখ ব! দুঃখ নাই ইহাই প্রকারাস্তরে বলা হইয়াছে। 

ব্রহ্ধানন্দ প্রাপ্তিতে সমস্ত ভয্মেবও মিবৃত্তি হইয়া! থাকে, ইহাও মুক্তির জন্ 
আগ্রহের ছ্বতীর কারপ। উপনিষদের বহুস্থানেই র্ধকে ভয়শৃন্ত বলা হইবাছে 
“ষদ্ধিভেতি স্বয়ং ভয়ং,_-ভয় নিজেই যাহা হইতে ভয় পায়। সেই অভয় বস্ত 
লাভ করিতে পারিগে সমস্ত ভয় নিবৃতি হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? এই 
ভয়নিবৃত্তিও “এক অদ্দিতীয় ব্রহ্ম” এইরূপ অভেদ জ্ঞান হইতেই হয়। ভে বৃদ্ধি 
থাকিলে হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন “য এতন্মিক্.দরমস্তরং কুরুতে অগ তন 
ভয় ভবতি*,-_-যে ব্যক্তি আত্মাতে অল্পমত্রও ভেদ দৃষ্টি করে তাহার তয় হয 
অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্মমরণ।দি সংসার ছুংখ হইতে সে সর্বদাই ভীত হয়। 
এই অট্ধিত তত্ব অতি হুব্হ, সহজে বোধগমা হইবার নহে; তাই, অঞ্জন” 
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তিমিবাচ্ছন্ন মানবকে পেই হুক্ষ তত্ব উপদেশ দিবার জন্তই আর্য খাধিগণ উপনিষদ 
আদর্শিত পথের অহ্সরণ করিয়! স্্টি প্রকরণ মিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। 
কেন লা, কোনও একটা বৃক্ষের ছায়! দেখিসা, তাহার মূল অনথলন্ধান করিতে 
আরম্ভ করিলে, যেমন ক্রমে তাহার মূল দেখিতে পাওয়! যায়, সেইরূপ ছায়! জগৎ 
দেখিয়! তাহার মূল অস্থুসন্ধান করিতে করিতে, ক্রমে দেই সর্বকারণের কারণ 
বর্ধূপ বূলেরই অবগঞ্ভি' হইয়া থকে । কার্ধয মাত্রই এক একটী মূল ব! 
কান্কণ আছে । এই প্রগৎ ও কার্য ॥ সুতরাং ইহারও কোনও না কোন মূল 
নিশ্চয়ই আছে। বত কিছু পদার্থ অ।মাদেব জ্ঞানগোচর হয়, সে সকলই এক 
অলৌকিক কার্যযকারণ সুত্রে গ্রথিত। কোনও একটা পদার্থ দেখিয়া তাহার 
কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃন্ত হইলে, প্রথমতঃ তাহার স্থুল অবয়বকেই কারণ বলিয়া 
যোধ হয়। তরী সমুদয় অবয়বও লুঙ্ে অবয়ব হইতে উৎপন্ন । ক্রমে ী সু 
অবয়ব ও হৃক্তর হইতে তাহাও গৃষ্মতম হইতে উৎপন্ন এইকপে পরমাণু পর্যাস্ত 
সেই সেই কার্ধ্যের কারণ বলিয়! প্রতীয়মান হয়। আরও একটু সুগম দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে, সে নমন্তই জ্ঞানের প্রতিভাস বা! কল্পিত রূপ বলিয়! বোধ হইতে 

পারে। দূরবর্তী মরুভূমিস্থিত ূর্যা কিরণে বে জল দেখিত্তে পাওয়। যায়, বাস্তবিক 

তাহ! জল নয়, তাহ! কেবল জানমাত্র। শুক্তিরজতের অপূর্নণ চাক্চিক্য দর্শনে, 

স্বপ্ন পদাথের অনুপম সৌন্দর্য অবলোঁকনে, কার নামন ধাবিত ও মুখ হয়! 
কিন্তু ্ সকল পদার্থ জানের কল্লিতরূপ ভিন্ন কিছুই নয়। এই বিশাল ব্রঙ্গ'ওও 

জ্ঞানের অপূর্ব ক্রমবিকাশ মাত্র। “একমেবাদ্বিতীয়ং, নেহ নানান্তিকিঞ্চন”)__ 

এক অস্থিতীয় ব্রঙ্ধই আছেন, তাহ! ছাড়! আর কোনও নান! পদ্দার্থ নাই, 
এই শ্রুতি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন । 

অমুক বন্ধ হইতে ইছা! ভিন্ন এইরূপ বলিলে আমরা যে ভেদ পদার্থের 

অনুভব করি শ্রী তেদ ত্রিবিধ স্বগত, স্জাতীয় ও বিজাতীয়। শাখা পল্লব 

প্রস্ৃতি হইতে বৃক্ষে বে ভেদ তাহাকে স্বগত; বৃক্ষ ভিন্ন প্রস্তায়াদি হইতে বৃক্ষে 
থে ভেদ তাহাকে বিজাতীগ্ন ) এবং এক বৃক্ষ হইতে অন্ত বৃক্ষ যে ভেদ তাহাকে 
স্বাতী তেদ বলে। ব্রঙ্গে উল্লিখিত তিন প্রকার ভেদই নাই ? ইহাই, এক, এব 

ও অদ্ধিতীয় এই তিনটি পদস্ধার! প্রকাশিত হইয়াছে । অবয়ব হইতে অবয়বীর 

তেদকে শ্বগত তেদ বলে। ব্রঙ্গের অবস্বব নাই সতরাং তাহ গত ভেদ 


২৩২. পন্থা । [১৩১৬ 


থাকা অনস্তব। দ্বিতীয় ব্রদ্ধ নাই বলিয়! স্বজাতীয় ভেদও নাই এবং ব্রদ্ধ ভিন্ন 
সত্য পদার্থ নাই বলিস বিজাতীয় ভেদও তাহাতে নাই। এই এক অদ্বিতীয় ব্রঙ্গই 
অধ্ন্ত জগতের নিশিত্তও উপাদান কারণ । মাকড়শ! হইডে যে সুত্র বহির্গিত 
হুয়,  সুত্রের মাকড়শাই যেমন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, জগতের কারণ ত্রহ্মও 
সেইরূপ। মাকড়শার দেহ হইতেই গুত্র বাহির হয়, চৈতন্ত কেবল তাহার 
সাহাধাকারী। ঘর্দি তাহার চৈতন্য ও দেহ এই ছুই টিকে”্এক বলিয়া! মনে করা 
যার, তাহা হইলে মাকড়শ! স্থত্রের উপাদান কারণ হম এবং তাহার আত্মাকে 
মাত্র মাকড়শা বলিলে সে নিমিত্ত কারণ হয়। 
জগৎ মায়া হইতে উৎপন্ন । এ মায়াই স্রন্মের শরীর ? ইহা হইতে উৎপন্ন জগ- 
তের ও পূর্বোক্ত প্রকাবে ক্গই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রঙ্গ চৈতন্তভ্তানশক্তি 
ও মায়! ক্রিয়াশক্তি' । এই ছুই শক্তি মিলিত হইয়াই সমণ্ত কার্য করে। একাকী 
কোনও কার্ধ্য করিতেপারে ন1। সাজ্খো বলিয়াছেন '“পজ,দ্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগ 
সত্রৃতঃ সগ:,"__পঙ্গু ও অন্ধ যেমন প্রতোকে পৃথক্‌ হইয়া কোনও স্থানে করিতে 
পারে না, কিন্তু অদ্ধের স্থন্ধে পঙ্গু আরোহণ করিষ। পরস্পরের সাহাধষ্যে উভয়েই 
গমন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ গ্রকৃতি ও পুরুষ ছুইঞ্জনে একত্র গমন মিলিত 
হইলে স্তষ্ট কবিতে সমর্থ হয়। সাঙ্খা মতে পুরুষ চেহন নিগুপ, নিক্রিপ্ন এবং 
প্রক্কতি জড়ও ক্রিয়া শক্ত যুক্ত। সুতরাং স্বস্ব প্রধান হইয়া কেহই কার্ধ্য করিতে সমর্থ 
নয়। সৃষ্টি কার্যে এই প্ররুতিই প্রধান) কিন্তু পুরুষের নিকটে ন! থাকিয়া 
কার্ধা কবিতে পারে ন1 বলিয়াই পুরুষেব সন্নিধন মাত্র তাহার গ্রয়োজনীয়। 
তান্ত্রিকেরা এই গ্রকৃতিকে আবও একটু উচ্চ.স্তবে স্থান দিয়া পুরুষকেই জড় 
বলিয়াছেন । শক্তি হইতেই সমস্ত কার্য হয়, চৈতন্য তাহ! হইতেই সমুডূত এইরূপ 
সিদ্ধান্তে তাহার উপনীত হইয়াছেন। শক্করাচার্যকূত আননালহরী স্তবের 
প্রাথমার্ধ, এই--“শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো য্দি ভবতি শক্তঃ প্রভর্বতুং নচেদেবং দেবো 
নখলু কুশলঃ ম্পন্দিতুমপি |” শিব শক্তি যুক্ত হইলে সমস্ত কাধ্য করিতে সমর্থ, 
হয়েন এবং শক্তি বিহীন হইলে তাহার নড়িবরও সামর্থ্য থাকে না। ইহার 
সপ্ত একটী অর্থ ?ুআছে; তাহাও এরূপ তাৎপর্যেরই শ্রকাশক। শিব অর্থে 
বাঞ্জন বর্ণ ও শক্তি অর্থে শ্বরবর্ণ। ব্/গ্রন বর্ণ ধেমন স্বববর্ণের সাহাধ্য ব্যতীত 
উচ্চারিত হয় লু সেইন্প শক্তি হীন চৈতন্তও কিছু কর! দুরে থাক নিজেও 
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প্রকাশিত হইতে পারেন ন!। এই জন্যই তঙ্ত্রের মহাকাল শব এবং শক্তি 
অনস্ত পক্তিধারিণী। শক্তি শব্ষে ইকার বুঝায়, সেই ইকার যুক্ত খাকিলেই 
শিব এবং ইকার বিহ্বীন হইলেই শিব ও শব হইয়া থাকেন; অর্থাৎ শিব ও 
নিজশ্বর্ূপ প্রকাশ করিয়া! কোনও কাধ্য করিতে সমর্থ হয়েন না, অথচ শিব 
শবে ইকার ন! থাকিলে শবই হইয়া থাকে । 


পপ পিসি 
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নিসর্গের অমীমাংসিত বা গুপ্ত নিয়ম সমূহের তথ্যাঙ্সন্ধান এবং মানবের 
অস্কূরিত গুস্থশক্কি সমূহের সম্যক্সন্ধান করতঃ প্রকাশ করণ। আমরা সচরাচর 
চতুর্দিকে কতই অলৌকিক ও অদ্ভুত ঘটনাবলি দেখিতে পাই যাছার মূলকারণ 
অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইতে পারি না, সেই ষকল ঘটনার কারণ বিশেষ 
অনুসন্ধানদ্বার। মীম।ংসা কর! এবং মানবে গুপ্ত ও আবকাশিতভাবে কতই 
গুহশক্তি বর্তমান আছে তাহাও শ্ররূপে অবগত হওয়াই এই তৃতীয় 
উদ্দেশ্য । 
এই বিশাল বিশ্ব অনন্ত অত্যাশ্্যয ও অতীব গুহা বিষয়ে পরিপুর্ণ_ মানব 
আমর! এই বিশ্ববাসী--আমাদের মধো অনেকানেক অতি সুবিজ্ঞ বাক্তিও কত 
দিকে কত ঘটন( বেখিয়।, চমকিত 5ইয়া, ক্ষুদ্র অবোধ বালকের অবস্থাপন্ন হই! 
পড়েন--এই সকলের কারণ কিছুই বুঝিতে সক্ষম হয়েন না। আমাদিগের 
চাঁরিধার়ে কতই শক্তির খেল! হইতেছে যাহা আমাদের বোধের অগম্য। তড়িৎ, 
ুর্বিবাত, অগ্নযৎপাত বা অগ্নাদিরণ প্রভৃতির নানাবিধ বিকাশ সতত আমাদিগকে 
মু করে। যেক্রিয়াসমূহের সঙ্িপাতে গ্রাম, নগরী, দেশসমুহ সময়ে সময়ে 
ংদ হইতেছে, বিজ্ঞানবিৎ পঙ্ডিতের! তাহার মূলকারণ অন্বেষণে জীবন 
অতিবাহিত করিতেছেন। তাহারা প্রভৃত বত্তসহকারে ওঁ ক্রিয়$,সমূহের তথ্যা- 
হুসন্ধানে তৎপর হইয়। স্থিরভাবে দেখিতেছেন ও ধীরে ধীরে এক একটার যথা- 
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সাধ্য মীমাংল। করিতেছেন। যথার্থ বিজ্ঞানবিদের নিকট কোন পদার্থই হেয় 
নহে; তিনি গভীর চিন্ত/মগ্ন হইয়া একটা ক্ষুদ্র পতঙ্গের পাথা ইত্যাদ্বিব নির্্মাণ- 
কৌশল অবলোকন করেন এবং দৃস্তের অগোচর প্রায় অণুসমূহের ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থার কার্যোও লক্ষ্য করিয়! থাকেন। 

বৈজ্ঞানিক্িগের নিকট আমর! একটা সত্য শিক্ষা করিতেছি । এই জগৎ 
কতকগুলি নৈসর্গিক নিষমেব অধীন,_-কোনই সামান্ত বা মহৎ কাধ্য হঠাৎ 
আপনা হইতে উত্পস্ন হয় না, কিন্ত সকলই তাঁহাদের স্বন্থ অপবিবর্তনীয়। দঢ- 
সংস্থাপিত নিয়মান্ূনারে চাণিত হইয়া আমিতেছে । 

তথাপি পদার্থবিষ্ভাবিৎ, রসায়নবিদ্যাবিৎ, জীবব্জ্ঞিনবিৎ এবং অন্ন 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! এক্ষণে কেবল জগতের ও জীবলোকের প্রান্তসীমায় পথা- 
টন করিতেছেন। সময়ে সময়ে তাহাব। স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন যে যদ্দিও 
তাহারা বন্ধ অন্বেষণে কার্ধা (0:75০0 স্থির করিতেছেন, কিন্তু কারণ (0৪3০ ) 
অনুসন্ধানকালে যুদ্ধ হইয়। পডেন,_নিয়ে, পশ্চাতে, অন্তরালে তাহাবা ফান 
গুহ শক্তির ক্রিয়া অস্কুভব কবিতেছেন মাত্র, কিন্তু তাহাব কোন মীমাংসা কবিতে 
পারেন না। পরাবিগ্তাসমিতি সংস্থাপনেৰ একতম উদ্দেশ্য এই গুহাকাবণ 
(7190, 0৪5৪) ধনর্ণয় ও যে স্থলে পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি নিস্তব্ধ, সেই সুশ্ম 
স্থপাতীত কারণ নির্ণয়ও প্রকাশকরণ। 

এস্থলে অনেকে বলিতে পাবেন যে বীহাঁরা বহুকাল বিজ্ঞানমার্গে সঞ্চরণ কবিয়া, 
উপযুক্ত শিক্ষার্দিলাভ কিয়া, যে কার্ধ্য সাধনে অপমর্থ হইয়াছেন, ববিজ্ঞানশাক্তে 
অনভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি বা রমণীদ্বারা কিরূপে সেই গুরুতর কাধ্য সাধিত 
হইতে পারে? ইহার উত্তরে বল! হাইতে পাবে যে, অন্ুসন্ধানেব অপর একটা 
ভিন্ন উপায় অবলম্বনে উহা! সম্পাদিত হওয়া সম্তভব। মনে ককন কোন এক 
অতিদূরদেশবন্তী বৃহৎ লোক-সমাজ ইংবাজদিগের সভাতা, রীতি, নীতি ও 
শানন প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক হইয়া! জনৈক দূত ইংলগ দেশে প্রেরণ 


করিলেন। এ্দুত ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া! ডোভার (০০7) নগবে জাহাজ 
হইতে অবতরণ করিলেন। পরে প্র দেশের দক্ষিণ সীমায় [01/59600 


2502০80)5 ও চ0577090) নগর সমূহের মধা দিয়! পদব্রজে গমন 
করতঃ 0০77/2]এ উপনীত হইলেন, পরে উত্তরাভিমুখ হুইয়! চলিতে চলিতে 
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05000611970 পঁহুছিলেন, ও ততৎপবে বক্রগতিতে পূর্বাভিমুখ হইয়! পূর্ববকৃল 
ধারয়| ভ্রমণ কারতে করিতে পরিশেষে পুনরায় 1০৭ বন্দরে আিয়। উপস্থিত্ত 
হইলেন। সাহাব এই দীর্ঘকালব্যাপী দুরত্রমণে তিনি ইংলও ও ইংরাপ্জজাতি 
সম্বন্ধে অনেক অবগত হইলেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়৷ গিয়া দেশীয় সকলকে অপ- 
রিচিত ইংবাজ সম্বন্ধে নানাবিধ আশ্চধ্য ও মনোহব গন্ন করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি মুগ্ধ ও নিস্তব্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি ইংলগু পর্যা- 
টন কালে দেখিয়াছিলেন যে, ইংলগুবাধী সকলেই একজনকে তাহাদেব অধিপতি 
বপিষ়া স্বীকার করিতেন ও তাহকে য্থেঞ্ই ভক্তি করিতেন । সেই রাঞ্জ নিজের 
দেশের মধ্যস্থলে লগ্ন নামক এক মহ নগরে থাকিতেন এবং প্রজ্জাবর্গের কিছু 
অভাব তাহাকে জানাইলে তিনি সেই অভাৰ পুরণ কগিতেন। কিন্তু উক্তবূপ 
সর্বপ্রকার আবেদন পালিষামেন্ট (1১201190760) নামে মহ।সভার স্ভ্যগণকর্তৃক 
প্রথমে অন্থমোদিত হইয়া, তৎপরে রাজসমাপে উপস্থিত হইত এবং দেঁশেব প্রচ” 
পিত স্বৃতি-বিধনমুহ উক্ত মহাসভাগ্বারাই নির্বাচিত হইত --দ্বেশের সকল গ্রজাই 
মেই বিধিলমুহের অধান--উক্ত বিধি বিরুদ্ধ কিছুই কাহাবও কারবার ক্ষমতা 
[ছল না। আমাদের পরিব্রাজক মহাশয়ের এই দকল সম্বন্ধে আত অস্পপ্জ্ঞান 
জন্মিম্াছিল মাত্র-"শাসন প্রণালী সন্বদ্ধে তিনি কিছুই উত্তমরূগে জানিতে পারেন 
নাই। কিয়ৎকাল পরে তাহাব জনৈক জ্াত। ইংলগু দেখিতে আ সয়! 19957 
বন্দর হুইতে দেশের চাবিপার্থে ভ্রমণ করতঃ বৃথা কালক্ষেপ না করিয়।, একেবারে 
সরলপথে রেলগাড়িতে আবোহণানম্তব লগ্ন নগরে উপনীত হইলেন । তথায় 
যাইয়! তিনি অবিলম্বে পলিয়ামেন্ট মহাসভার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট 
পারচিত হইয়। তাহাদের নিকট হইতে আগ্পোপাস্ত শাসন প্রণালী সব্খদ্ধে সমস্ত 
শিখিয়া লইলেন--ক্রমশঃ অপর অপর লো”কর সাঁহত পরিচয় হওয়াতে সাহিত্য 
ও অন্ঠান্তি বিষ্ভাসত্বন্ধে বিবিধ সংবাদ ও তথ্য গ্রণপূর্ববক শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । এই সামান্ত দৃষ্টাস্তদ্বার আপনার! কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পাঁরিতেছেন 
আমাদের বিভন্ন উপায় বলিবাব তাতপর্ধ্য কি, এবং বিভিন্ন উপায় বা পথঘ্থার। 
ঠকরূপে বিভিন্ন ফল লাভ কৰা যায়-_যে ব্যক্তি সমস্ত বিষঞ্জের ভিতরে প্রবেশ 
করিতে পারে, তাহার গদন্ধান কিূপ অধিকতব ফল প্রদ হয়া থাকে । দৃষ্ান্তটা 
সর্বাংশ সুন্দর ন হইলেও ইনকাদ্বারা আমাদের যথেষ্ট কাজ হষ্্রবে। সাধারণ পদার্থ- 
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বিজ্ঞানবিং ও তৎদদৃশ অপরাপর অনেক বৈজ্ঞানিকগণের অনুসদ্ধানের 
সহিত গুগুবিদ্যার অধিকারিগণের অনুসন্ধানের প্রভেদ প্রদর্শন করাই 
এখানে আমার অভিপ্রায়। একের দৃষ্টি কেবলমাত্র স্থুল বহিজগিতে, অপ- 
রেয় দৃষ্টি স্থুল বাহজগতে এবং সুক্ষ অন্তর্জগতে-_উভয়স্থানে। প্রথমোক্ত 
বৈজ্ঞানিকগণ স্থল, বহির্জগতের ঘটনা সমুহ যত্বসহকারে সন্দর্শন করিতেছেন ও 
তাহাদের কার্ধ্য (5০5) সমূহ পর্যযালেচন! করিয়া পরস্পর তুলনাদ্বার! তাহা- 
দের পরস্পরের উক্য ও পার্থক্য নির্ণয় করিয়া--তাহাদের সমন্তই কাধ্য (0:5০ 
লইয়! এবং তাহাদের পরিপৃশ্ঠমানস্থল কারণ লইয়া চলিতেছেন। কোন এক 
বিশেষ পদার্থ অপর কোন এক বিশেষ পদার্থের সহিত সংযোগে কোন একটা 
বিশেষ ক্রিয়। উৎপাদন কবে । এই সম্বন্ধে এই নিয়মের কোন স্থলে কোন ব্যতি- 
ক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা! নাই-_সর্ববদ! সর্বত্র এ একই নিয়মে এ ক্রিয়া হইতে 
থাকিবে। এইরূপে স্থলকাধ্য ও স্থলকারণমাত্র তাহারেদ অবলম্বন। স্থুলাতীত 
শুঙ্ব কারণে হস্তক্ষেপ করিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই । কিন্তু হজ্মদশী গুপ্তা বি্ঝ।- 
বিৎ স্থুলাতীত কারণ অনুসদ্ধানতৎপর হয়েন ও তাহা সুঙ্স্রূপে উচ্চত্তর হইতে 
বুঝিতে চেষ্টা কৰেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধীন যে যেস্থলে কিয়ৎ 
পরিমাণ অগ্রসর হইয়। আর হুইতে পারিল না, পরাঁবিদ)1বিৎ তাহার শেষ পর্য্যন্ত 
দেখিতে সমর্থ। তিনি পুরাতন প্রাচ্য শান্ত্রাদি অধায়ন ও উপযুক্ত গুরুর 
উপদেশঘারা অবগত আছেন যে একই মহাশক্তি সমগ্ত কার্যেরই (771605 ) 
মূল কারণ--সেই আদি শক্তিরই বিবিধ রূপান্তর মাত্র, বিবিধস্তরে বিবিধ প্রকারে 
বিভিন্ন কার্ধয উৎপাদন কবিতেছে। এই স্থুল জগতে আমাদিগের চ্টপ্দিকে 
প্রস্তরে, বৃক্ষে, জান্তব ও মানবরাত্যে নেই একই পরমা শক্তির বিবিধ- 
রূপান্তরের ক্রিয়। হইতেছে। তাহার ভিতরেও সেই শক্তি খেলিতেছে 
এবং সেই শক্তিই তাহাকে নানাদিকে পরিচালিত করিতেছে । তিনি যতই 
এই স্থানে পরাবিদ্ত! শিক্ষা করিতেছেন, উহ্ছার চচ্চা করিতেছেন ও যত্রপুর্র্বক 
কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই তিনি অনুভব করিতেছেন যে 
তাহাতে কোন এক বিশেষ শক্তির বিকাশ হইতেছে যাহা অপরে নাই ঝ। 
অস্তাপি স্কুরিত হয় নাই। তিনি যে সমস্ত নুক্ষ বিষয় দেখিতেছেন অপরে সেই 
সকল দেখিতে পাইক্চেছে না, তিনি যাহ! শ্রবণ করিতেছেন অপরে তাহ! শ্রবণ 
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করিতেছে না। এইরূপে অপর এক রৃহত্বর জগতের অস্তিত্ব তিনি ক্রমে 
অন্থতব করিতেছেন_-যে জগতের অন্থভূতি আমাদের স্থূল পঞ্চেক্ত্িয়ের 
বিষয়ভূত নহে। 

আমর! পুরাকালের শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বার! অবগৃত আছি যে, ভারতবর্ষ ও 
অন্ান্ত প্রাচ্য দেশে বছুসংখ্যক সিদ্ধমানব, যোগী, খাষ, অবলীলাক্রমে স্থুলাতীত 
ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহারদার| শ্বতাবের নিয়ম সমুদয় পর্যালোচনা! করিতেন। অদ্য 
বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপে আলোচন! করিতেছেন সেইরূপ আলোচনা পুর্বে ধোগী 
ধধিরাও করিতেন, কিন্ত সে সমস্ত আলোচন! হুঙ্ম ইঞ্জিয়ের দ্বার ভিতর হইতে 
হইত। আমাদের প্রত্যগাত্ম! সর্ধপ্রাণীর হদয়রাজ্যে সান্নবিষ্ট “গুহাছিত'” সেই 
মহান্‌ বিভূ--বাহ! হইতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহাতে সমস্ত অবস্থিতি 
করিতেছে, এবং পরে বাহাতে সমস্ত লয় হইবে । আমরা যতই তাহাকে আমাদের 
হৃদয়াকাশে অনুভব করিতে সক্ষম হইব, ততই বহিঞগতে তিনি কিরীপে অম্গ- 
প্রবিষ্ট হইয়া জগন্ধারণ করিয়। আছেন, তাহ! বুঝিতে সক্ষম হইব। এখানে 
আর একটা বক্তব্য আছে। অগ্ক বিবিধ বিজ্ঞন(বিৎ, দুরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি 
নানাবিধ সুঙ্ষ্ষ ও শক্তিদল্পন্ধ সুন্দর সুন্বর ন্ত্রা্দর সাহায্যে স্থুলদৃষ্টির বহিভূতি 
অিন্থুক্মু পদার্থ সকল এবং নভোমগুলে আত দুরস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদি অবলে।কন 
করতঃ তাহাদের অহসন্ধান চালাইতেছ্েন। কিন্তু পূরাকালে বৈজ্ঞানিকগণ 
স্থলাতীত কোন সুঙ্ পদার্থ দশন বাঁ তৎসম্বপ্ধে কোনরূপ রহদ্য জানতে 
হইলে, প্রথমে গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের অন্তরস্থ সুক্ম ও হঙ্মতর 
ইন্দ্িয়গণের বিকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত উপদেশ গ্রহণ করত রীতিমত সাধনা 
অভ্যাস করিতেন। তৎপরে ক্রমশঃ তাহাদের ভিতরের গুহা শক্তি সকলের 
বিকাশ হইতে আরম্ভ হইপে, তাহারা উক্তরূপ আবিঞ্ষারে ব্রতী হইতেন। 
এতদ্বারা গ্রমাণিত্ত হইতেছে ঘে, প্রাচ্য পুরাতন বৈজ্ঞানিকগণের কোন অতীব 
হুঙ্ুস্বলাতীত বন্তদর্শন, শব শ্রবণ প্রভৃতি কার্যে বাহ্‌ কোন বস্ত্রাদির সাহাযোর 
প্রয়োজন হইত লা। তাহার! তাহাদের দেহরূপ যন্ত্রকে সুকৌশল দ্বারা পরি- 
* মার্জিত ও শুদ্ধ করতঃ তন্ার! লমন্ত ক্রিয়া! সাধন করিতেন- তাহাদের সুক্ম। 
সুঙ্ষতর ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্িয় জ্ঞান ছারা সকলই সাধিত হুছুত। ,আপনাদের 
নিকট এ সম্ত্ত আশ্চর্য বলিক়। বোধ হইৰে না, কার্ঞা আপনার! বিলক্ষণ 


২৩৮ পন্থা | । ১৩১৬ 


অবগত আছেন ষে এই স্থুলদেহ আমাদের আত্মার সর্বাপেক্ষ! স্থলতম উপাধি- 
মাত্র-ইহার ভিতর ওতপ্রোতভাবে আরও ছস্টা ক্রমে সুঙ্ষতব ও সুক্মতম 
উপাঁধ নিহিত আছে । আমব। কেবলমাত্র স্থল জগতে বান করিতেছি এরূপ 
কেহ মনে করিবেন না। আমরা একই কালে সপ্ত জগতে সপ্তকোষাবৃত হইয়া 
বাম করিতেছি_-সত্য'বটে, তবে এক্ষণে আমাদের জ্ঞান সাপারণতঃ তিনটা কিন্বা 
চারিটা স্থানে মাত্র কার্যাশীল দেখিতে পাওয়া যায়--অননবন্,, প্রাণময় ও মনোময় 
কোষে মাত্র আপ'ততঃ জীবটৈতন্তের কার্ধ্য লক্ষ হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল- 
মাত্র অন্নময় কোষে স্থল পবীরে আমরা সাধাবণতঃ ১৩16-০০7)০1০এ৪--(এসম্বন্ধে 
নিপ্নে কিঞ্চিৎ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে )। আমাদেব প্রতোকেরই দেহে 
সপ্ত স্তরেরই উপাদান বিদ্ধমান আছে। এক একটা স্তরেব অণুদ্বারা এক একটা 
স্বতন্ত্র কোষ নির্মিত, সুতরাং সেই সপ্ত শরীবে সজ্ঞানে পৃথকরূপে বাস করিবার 
এবং যে যে স্তরের অথুদ্ধারা উক্ত পৃথক্‌ পৃথক কোযগুলি নি।ম্ম্ত সেই সেই 
জগৎ "গুলিকে বিশেষ বূপে জানিবার ক্ষমতাও আমাদিগের আছে। [কস্ত 
অধিকাংশ লোকেরই আপাততঃ ন্প্তভাবে অবাস্থত--ষথাসময়ে জাগরিও 
নিশ্চিততই হইবে এবং আমরা সকলেই জ্ঞান পুর্বক (1১১71) 561-097501095 
2) ৪]1 (1১০১৫ ৮,07149 ) যদৃচ্ছাক্রমে সকল শরীবে বিচরণ কবিতে পাগিব। 
সর্বনিম্নন্থ এই স্থুল ছগগতের ঘটন।বল-_কাধ্যনমৃভ-যতদুর পাঁরা। ঘায়, বুঝতে 
চেষ্টা কর! আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখ 
উচিত যে, ইহ! আমাদের সর্বশেষের বহিরাবরণ মাত্র । ইহা কেবল কার্ধয জগৎ 
এবং যতদিন ভিতরের গুহ শক্তি সমূহ বিকাশিত করিতে সম্যক্‌ সক্ষম না হই, 
ততদিন পধ্যন্ত এই ঘটনাগুলির পূর্ণ মীমাংসা! করিতে অসমর্থ হইব, এবং থে 
আও্ম। সদাই সমভাবে আমাদের ভিতরে ও বাহিরে বর্তমান থাকিয়া সমগ্র 
জগৎকে পোষণ করিতেছেন, তাহার কার্য সকলও ম্পষ্টতঃ কিছুই হদয়দম 
করিতে পারিব না। 

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্থূল জগতের বিবিধ 
ঘটনাবঝলিব কারণ অন্থসন্ধানেদ্দ হইয়! অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়], 
পড়েন-- স্কুল, ইন্ছিয় দমূহেব ক্রিয়ার অস্তঃলীমায় পদ্দে পদে তাহাদের গতিরোধ 
হইয়। যায়। এই ইন্জরিযগণের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাবিধ স্ুকৌশল ও 


আশ্বিন] পরাবিদ্যা-সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য । ২৩৯ 


অতি আশ্চর্য্য ফন্ত্রাদ্ি আবিষ্তৃত ভ্ইয়! স্থল চক্ষু কর্ণের ক্রিয়ার অসাধারণ প্রসার 
তইয়াছে। হথ[পি এই সমস্ত অদ্ভুত সুক্ষ যন্ত্রে সাহাষ্য সত্বেও শীঘ্র বা অপেক্ষা" 
কুত সামান্তকাল বিলম্বে তাহাবা প্রায় এমত স্থলে উপনীত হয়েন যে তথা 
হইতে আর পাদমপি অগ্রেগমন করিতে পারেন না। তাহার কারণ অপর 
কিছুই নঙে_-তাহাদের ্রেহঘন্ত্রটাকে সমাক পবিসাজ্জিত কবিয়! স্থলাতীত হুক 
জগতের অণুসকলের ম্পন্দনে প্রণ্তিষ্পন্দিত করিবার উপযুক্ত করিতে পারেন 
নাই। অথবা স্থল উপকরণাদিদ্বারা এরূপ ক্ষমতাশীল কোন যন্ত্র অগ্ঠাপি নির্দিত 
হয় নাই যদ্বারা উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পাবে। অনুপন্ধানেঞ্গ, তথায় 
নিশ্তন্ধ, কাবণ তিনি তথায় উহাব জগতের প্রীস্তসীমায় উপনীত হইয়াছেন 
আমাদের প্রতোকেব জগৎ আমাদেব স্পন্দনক্ষমতাপেক্ষী_-অর্থাৎ আমরা যে 
পরিমাণে হক স্পন্দন সমূহ অনুভব করিতে পারিব এবং তত্প্রতিস্পন্দন 
সঞ্চালন করিতে সক্ষম হইব, সেই পরিমাণীনুধায়ী আমাদের জগৎ প্রসারিত 
হইয়! থাকে । এই স্থুল জগতেই দেখুন, আমাদেন দর্শনেন্ত্রিয় শ্রবগেন্দরিয 
পবিষ্ফুট হইয়াছে, গ্তরাং [০11৬ 191) গরভৃতির ন্যায় যাহাদেব এ ইন্দিয়সমূহ 
অগ্তাপ স্ষবিত হয় নাই তাদেব অপেক্ষা আমাদের জগৎ কত বৃহততব। 
আমর! যে মকল স্ত্খানুভব করতেছি অপর অনেক জীব তাভাত্ে অগ্ঠাপি 
বঞ্চিত । 

এক্ষণে অনেকে কতিতেছেন যে, এতাবতা-অজ্ঞাত এবপ অনেক শক্তি মানবে 
নিহিত আছে যাহা! খিকাঁশিত হইলে, 'নসর্গিক নিয়ম সমুদায় অন্ত উপায়ে 
সুচারুদূপে অবগত হওয়া যায় এবং প্রচলিত প্রথ অন্রসাবে অনুসন্ধান অপেক্ষ! 
উহা অধিকতব ফলপ্রদ হইবে । এই সকল গুপ্ত বাঁ শ্বপ্ত শন্তুকে 7570110 
সুঙ্গেক্তিয় সম্বন্ধীয় শক্তি কহে। 

(ক্রমশঃ) 
শ্রীযোগেন্ত্র নাথ গৌসাই। 


হৃদয়-আসনে এসহে। 
( কীর্তনের হুর ) 


শত শশিকর 
সম তাপ ছর 

নদীয়। নাগর, এসহে। 
হৃদি তমোহর 
প্রভাত ভাস্কর 

নব যোগিবর, এসহে ॥ 
শ্রীমুখ কমল 
বলে “হবিবল” 

প্রেম প্রবাহ ঢাঁলিয়। হে। 
নয়ন যুগল 
ভাসে অবিরল। 

হৃদয় যেন গলিয়! হে ॥ 
এস দয়াময় 
পেতেছি হৃদয় 

চরণ বাখিবে বলিয়া হে। 
এম ভাবাবেশে 
আত্মহারা বেশে 

ভাৰ তরঙ্গ তুলিয়া তে ॥ 
€ এস) হেম কলেবর 
গৌরাঙ্গ সুন্দর 

নিত্যানন্দ সনে এসহে । 
এস প্রাণধন 
পতিত পাবন 

হৃদর আসনে এলহে ॥ 


শ্রীবিজয় কেশব মিত্র, বি, এল, 





১৩শভাগ ] কার্তিক, ১৩১৬ সাল। ৭ম সংখ্য।। 





সাধনপথের পরীক্ষা | 


সা ৩৯৯০৬ স্্প্্প 


বিস্তীর্ণ উপবন। সন্ধা'-সমাগমে ভগবান মরীচিমালী পশ্চিমগগনে ভঁবু ভূবু 
হইযাছেন। তিমির রাশি আন্তে আস্তে সেই বনরাজির বৃক্ষলতায় প্রবেশ 
লাত করিতেছে । বিচিত্রবর্ণের বিহগকুলের কৃজন নামিক্লা আসিতেছে । কোকি- 
লের কুুধবনি এবং বুলবুলের মধুর তান আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বিজন 
বেন গভীর শিশ্তব্ভাব ধারণ করিয়াছে। কোন কোন পাঁখী স্বীয় সিনীর 
আগমন প্রতীক্ষায় কাতরকণে কুলায়ে বদিয়! অস্ফুটধ্বনিতে মাঝে মাঝে সেই 
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। 

মেই তাল-তমাল-্থশোতিত মনোহর বনরাজির সাঙ্গুদেশে বহদুর্ব্যাপী, 
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অনংখ্য শাখা"প্রশাথা-সমন্থিত এক প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষ উদ্নত মস্তকে অতীতের 
সাক্ষি-স্বরূপ দরণ্ডীয়মান আছে ; তাহার পাদদেশে পুণ্যপ্রেমের আধার ভগবান 
বুদ্ধদেব যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। ধ্যান-স্তিমিত-লোচন, স্থির পল্লাসন, 
জানু প্রদেশে স্থাপিত হন্তস্থয়। সমুক়্ত শিরোগ্রীবা | মহছাযোণীর মহাধ্যাননিমগ্ 
্রীমৃত্তি যেন নির্বাত-নিষ্ষম্প প্রশাস্ত মহাসাগরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে । সেই 
বনবীথিকা মাঝে নিস্তবূতা এত গতীর ভাব ধারণ করিয়াছে যে, তাহাতে 
প্রবেশলাভ কর! মাত্র মনে এক অপূর্ব্ব ভক্তি রসের সঞ্চার হয়, কি এক গুল্থ 
আকষশ্বি্ মঙ্গলের প্রত্যাশায় প্রাণ পূর্ণ হইক্স| যায়। অধিক কি,ষদি কোন 
অবিশ্বাদী নাস্তিকও ঘটনাক্রমে তাহাব পার্থর দিয় গমন করে, তবে তাহাব এমন 
সাধ্য নাই থে, প্রগাচ ভক্তিভরে সেই প্রেমাধার মহাযোগীর পদ্প্রান্তে প্রণাম 
না করিয়! স্থির থাকিতে পারে! পবিত্রতা ও মধুরতার জলস্ত অবতার! 
করুণার অনন্ত আকর! নেই সৌম্য মৃত্তি সন্দর্শনে অতি বড় পাঁধাণ-হবন্য়ও দ্রবী- 
ভূত হয়, হিংস্র বন্ত পণ্গণ যুগপৎ ভয্প ও তক্তিরসে অভিভূত হইয়া, স্তাহার পদ- 
প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

তখন একটা কুরঙগী সেই মহাষোগীর পরিচ্ছদের ছায়ায় বসিষ্ষ!, তাহার নব- 
তাঁত শাবককে স্তন্ত পান করাইতেছিল। হঠাৎ কি ষেন এক আকন্মিক শখ 
শুনিষ! মে চমকিয়! উঠিল। বছ দূরে অন্দুট মর্মুর শব শ্রতগোচর হইল। ক্রমশঃ 
সেই শব্ধ নিকটবস্তী হইতে লাগিল! প্রথমতঃ অস্পষ্ট সনুষ্যক্স্বর, তাহার 
পর জ্রুতবিক্ষিপ্ত পদশব্ধ কর্ণগোচর হইল, পরিশেষে ক্ষুদ্র একটা সৈনাদ দৃষ্টি- 
পথে পতিত হইল। বনুমূল্য রত্তরাজি-থচিত মনোহর বেশভূষাধারী ব্বপলাবণা- 
মন্ধ এক সুন্দর যুবক সেই সৈশ্দলের অগ্রে অগ্চে আমিতেছিলেন। 

ভাছার সঙ্গীদিগকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিরন্ত করিয়া, তিনি এক! আক্তে আস্তে 
ওগবান বুন্ধদেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিকটে .আসিয়াই তিনি 
প্রগাচ তক্তিভরে সেই শ্রীমৃত্তির পদপ্রান্তে নিপতিত হুইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
যুবক গাঞ্জোখান করিয়া, অবনতমস্তকে অঞ্জলি বন্ধ করিয়া অনতিদুরে নীরবে, 
দণ্ডায়মান রহুলেন। 

তগবান বুদ্ধণের পূর্বববৎ নীরব নিস্তব্ধ । কিন্ত সেই যুবকের প্রতি তিনি যে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে কর্ণার আত! ব্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল। 
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যুবক মন্তক উন্নত করিয়া মৃদুভাবে বলিতে লাগিগেন। “ভগবন্‌1 আমি 
ভবদী় শ্রীপাদপদ্ধে প্রণাম করিতেছি, অনুকম্পা স্কিকরণে এই অকিঞ্চনের শভি- 
বাদন গ্রহণ করুন। আমি বহুদুব দেশ হইতে আসিয়াছি। আমি কঞ্চঘ্ব রাজার 
পুজ, আমার নাম জেত1। আমি আমার পিতার রাজপিংহাসনের ভাবী উত্তরা- 
ধিকারী। আরম কৃপা ভিখারী হইয়া আজ ভবদীয় সকাশে উপস্থিত হইয়াছি। 
ভগবন্। ভবদীয় যশের গৌরবকাহিনী আমার কর্ণগোচর হওয়ার পর হইতে আমি 
বিশ্রামশান্তিম্ুখে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার পিচার অতুল প্রধ্যের 
প্রতি আমি 'আসক্তিশৃন্য হইঙ্গাছি। বন্ধুবর্গের অকৃত্রিম ভালবাসায়, প্রিয়তমা 
প্রণয়িনীগণের সাদ রসম্ভীষণে আমার মনে আর সুখ উপজাঁত হইতেছে না। 
আমি উন্নত আধ্যাত্মিক ভীবনলাভে অভিলাধী হইয়াছি। কৃপাপুর্বক আমাকে 
শিষরূপে গ্রহণ ককন। আমি আপনার একাস্ত তক, আমাকে নিরাশ 
করিবেন ন1।"” 

এই বলিয়। যুবক ভূমিতে গড়িয়। পুনঃ গ্রণান করিলেন । 

ভগবান বুদ্ধদেব যুবরাজের প্রতি শাস্ত মৃহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিণেন, কিন্ত 
একটা কথাও বলিলেন না। তিনি প্রশাস্তচিত্তে তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিয়। 
রহিলেন। 

যুবরাজ পুনরায় বলিতে ল।গিলেন £__ 

“ভগবন্‌। কৃপা পূর্বক আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয় কি সঙ্গত বোধ 
করিতেছেন না? ভগবন্! আমি কি ভবদীয় শিষ্যরূপে গ্রাহ হওয়ার 
যোগ্য নহি? আমি কি এই গৌরব লাভে বঞ্চিত হইব? 

প্রভে।! বাল্যকাল হুইতে আমি অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে 
বিচরণ করিয়াছি, যথানিযমে পুণাকাধ্য ও ধর্ীলোচন! করিয়াছি, সর্ধদাই 
শান্ত্রেক্ত বিধিবিধান অগুসরণ করিয়াছি, দেশাঁচার এবং নীতিধর্খব কখনই লঙ্ঘন 
করি নাই, সাধ্যাগ্ুসারে ধর্মগ্রস্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছি । ইহাতেও ভবদীয় 
কপাকর্ষণে অসমর্থ হইলাম? আপনার শিষ্য হওয়ার পক্ষে এই সকল কি 
প্রচুর নহে? আমি কি আপনার শিষ্য হইতে পারিব ন1?” 

“না,” এইমাত্র উত্তর হইল। ৪ 

“ভগবন্! অবনত মস্তক আমি আপনার আদেশ পালন করিব। 
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এই মহৎ অধিকার লাভ করিতে হইলে আমাকে কি করিতে হইবে, তাহ! 
অনুগ্রহ পূর্বক বলিতে আজ্ঞ//হউক 1” 

“অনুসন্ধান কর, তবেই পাইবে |”, 

“পাইব! কি পাইব? যুবরাজ উৎকগ্ঠার সছিত জিজ্ঞাসা করিলেন । 
গৌতম বুদ্ধ এই কথার কোন উত্তর ন| দেওয়াতে যুবরাজ পুনবাঁয় বলিতে 
লাগিলেন £- 


প্তাহাই হউক | আমি অনুদন্ধান করিব । বুঝিলাম, ইহাও এক পরীক্ষা! | 
আপনি কি আমাকে পরীক্ষা! করিতেছেন ৮* 

পা, বুঝত তাহাই ।” 

“কখন পুনরায় এখানে আসিব ?,” 

*্বর্ষা খডুর পর সপ্ুচন্দ্রের অবসনে পুনবায় এখানে আসিও 1, 

জেত। মন্তকাঁবনত করিলেন। আব কথাটীমাত্র ব্যয় ন1 কবিয়া, তিনি 
সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এইট অবস্থায় বহুক্ষণ থাকিয়া, পরে আন্তে 
আস্তে গাত্রোরান করিলেন এবং নিঃশবা-পদ-দ্ারে তথা হইতে প্রস্থান 
করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট সৈম্ুদলও বজনীর অন্ধকারে মিশিয় ছৃষ্টি 
শক্তির বাঞ্চিরে গেল। তাহাদের পদধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যখন আর 
শ্রুতিগোচর হইল ন।, তখন দেই সরল-প্রাণা হুিণী উপাধান স্বরূপ বুন্ধদেবের 
জানুর উপর মন্তক রাখিয়া, তাহার শবকের পার্থে গা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া! 
পড়িল। 

ভগবান বুদ্ধদেব পুনরায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। 

চর নি কঃ ঞ্ 

বর্ষা খতুর পর সপ্ডচন্দ্রেব ( সপ্ত পূর্ণচন্ত্রের ) অবসান হ্ইয়াছে। সেই বন- 

বীথিকার' উপকঠে, সেই অশ্বথতরূ-মূলে ভগবান বুদ্ধদেব যোগাসনে 


সমাসীন । 
সন্ধ্যা সমাগমে হুর্ধাদেব অস্তমিত হওয়াতে পশ্চিম গগন রক্তিমরাগে রঞ্জিত 


হইয়াছে। আপন বঞ্চীবাতের দূত স্বরূপ বড বড কাল মেঘ আকাশের 
গায়ে ছুটাছুটি করিয়া! বেড়াইতেছে। কষ্টকর উষ্ণবাঁয়ু প্রবাহিত হইতেছে? 
সেই বিশাল বনভূমিতে কি এক অভূত পূর্ব বিষাদের ছায়া পতিত ভূইল। 


চা 


কার্তিক ] সাধনপথের পরীক্ষা । ২৪৫ 


ব্য পশ্তগণ আশ্রয় লাভের জন্য উৎকঠিত-চিতে দৌড়িয়া আসিয়! সেই মজলালয় 
মহাত্মার চতুদ্দিক ৰেষ্টন করিয়া দীড়াইল। তরুশাথায় পাথীকুল নীড়ে বসিয়! 
আকুল প্রাণে কলবর করিয! উঠিল। উপস্থিত বিপদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, 
এক বলিষ্ঠ চিতাবাঘ লেজ নাভিয়া সাহার পদ প্রান্তে পড়িয়৷ গড়াগড়ি দিয়! 
খেল! করিতে লাগিল। 

আকাশে ঘনঘটা আরম্ভ ক্ইণ। গভীর মেঘ গর্জনে বনভূমি প্রকম্পিত 
হইল। প্রবল বেগে ঝঞ্ীবাত বহিতে লাগিল । অশনি-সম্পাতেব উচ্চ নিন।দে 
বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইল। তাহাতে কাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুষল 
ধারায় জল পড়াতে বনভূমি প্রীবিত হইল। কিন্ত সেই অশ্বগ তকটা কেবল 
অক্ষত রহিল । ঝড তৃফান*অশনি প্রভৃতি কিছুই সেই বৃক্ষটিকে স্পর্শ মাত্র 
করিল না। একটামাত্র জল ফেশাটাঁও ভগবান বৃদ্ধদেষের দেতে পতিত 
তইল না। 

ঝঞ্চাবাতের তুমুল নিনাদে চাবিদিক মুখরিত। পণ্ড পক্গীব কোলাহল 
ধ্বনিতে বনভূমি কম্পিত। কিন্ত হইলে কি হর, স্থিরগ্রতিজ্ঞের গতি কি 
এই পব নৈসর্গিক উৎপাতে বোধ কবিতে গাঁরে? সন্ধা-সমাগমে যুবরাজ 
জেত! আসিয়া মহাত্ব। বৃদ্ধদেবের চরণে প্রণাম করিলেন। পবে গাক্বোখান 
করিয়! বলিতে লাগিলেন ১-- 

পভগবন্‌! আমি উৎকঠিত-চিত্তে এতদিন যে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, 
তাহা! এখন উপস্থিত । দিনেব পর বাত্রি, বাত্রিব পর দিন পুনঃ আসিয়াছে, 
পুনঃ গিয়াছে । এইকপ চক্রবৎ দ্বিবারাত্রির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমি যে 
শুভক্ষণের আশায় অধীর ছিলাম, তাহা! এখন উপস্থিত হইয়াছে । ভগবন্‌! 
আপনি আমাকে যে পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি 
বলিয়া আমি মনে করি । আমি এত কাল কঠোর বৈবাঁগ্য অব্লশ্বন পূৃর্ব্বক 
উপবাপাদি দ্বাব! সর্ববিধ কুক্ষসাধন করিয়াছি। কামিদীকাঞ্চন-স্পৃহা সর্বা- 
তোভাবে পরিতাাগ কবিয়া রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে ধ্যান নিরত থাকিয়! 
প্রতকাল সংঘম অভ্যাস কবিয়াছি। আপনি কি আমাকে শিষারূপে গ্রহণ 


করিবেন না £/” 
“না!” জলদ-গম্ভীর হ্বরে এই উত্তর হইল । 
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এই নির্ঘাত উত্তর যুবরাজেব অস্তঃকরণে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি মর্ম 
যাতনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া পড়িলেন। পরিধেয় বদ্নাঞ্চল চক্ষে দিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন, উষ্ণ অশ্রুপাত স্ঠাহার বঙ্গঃ ভাঁসিয়! যাইতে লাগিল। 
এইরূপ শোকাভিভূঙত হইয়া তিনি বহুক্ষণ নীববে দপ্তাক্মমান রহিলেন। 

তৎপরে বাম্পাকুল লোচনে, গণ্ৃগদ্দ-বচনে মুছুভাবে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাস] 
কবিলেন। 

“মহাত্মন! মনুকম্পা-পুরঃসব এ দরাসে প্রপ্রেব প্রক্কত উত্তর প্রদান করিতে 
আজ্ঞ। হউক । শরণাগত ভূতাকে এরূপভাবে প্রত্যাধ্যান করার কাঁবগ কি ?” 

এই প্রশ্থে গ্রভুব যোগান টউলিল। যুববা্দ জেতাকে দেখিয়া সেই যুবা 
চিতাবাঘ এতকাল ঘে। ঘেঁ। করিতেছিল ভগবান্‌ বুদ্ধদেব তাহার পিঠে হাত 
বুলাইয়। তাহাকে শান্ত করিলেন। বজের নির্ধোষ থামিয়া গিয়াছে, প্রবল 
ঝড়ের প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে, পৰনদেব কর্ণকৃহুর দ্বার! সেই মহাত্মা 
বাঁকস্ধা পাঁন কবিবার জন্তই যেন স্থিরভাঁধ ধাবণ কবিয়াছেন। 

“বৎস! বহির্জগতে যে সকল পবীক্ষা প্রচলিত আছে, পোক*্সমাজ যাহাকে 
ধর্দজীবনের পরীক্ষা বলি! সাধারণতঃ গ্রহণ করিয়া থাকে, তোমার জন্ সে 
পরীক্ষা নহে । স্ত্রী পুক্র, বিষয় বিভব, আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিবার জন্য 
তোমাকে বলি নাই, উপবাসাদি ছার! কঠোব কৃচ্ছদাধন করিতেও তোমাকে 
আদেশ করি নাই। আমি যে পরীক্ষার কথ! বলিতেছি, 'বন্দুমাত্র আপত্তি 
ন! করিয়া অল্লানবদনে নিজকে ষে পরীক্ষায় ফেলিম্াছ, তাহা! তোমার পূর্ব 
কর্মার্জিত, তাহ! তোমার স্বীয় স্বভাবজাত। সেই সকলের মধ্যে তুমি একটী 
পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পার না । তুমি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
ধন্দপথে বিচবণ কবিতে থাক, তুমি শিষ্য হওয়ার এখনও উপযুক্ত হও নাই + 

এই কথায় যুবরাজ নিতান্ত অপুতিভ হইলেন। শাহার গণুস্থল রক্তিমা- 
কার ধারণ করিল। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন £-- 

“ভগবন্‌। যে সব পবীক্ষার কথ! বলিলেন ও যাহানে আমি উত্তীর্ণ হইতে 
পারি নাই, তাহ কি কৃপাপুর্ববক স্পষ্ট ও বিস্তাবিতভাবে আমাকে বলিবেন ? 
ইহ! প্রকাশে যদিও আমার লজ্জা শতগুণে বৃদ্ধি হইতে পারে বটে, তথাপি 
জ্ানালোকলাভের জন্ক নামি তাহা! জানিনে ব্যন্ত হইয়াছি। 
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তগবান বুদ্ধদেব বলিলেন, “যদি জানিতে চাও ত মনোযোগপূর্ধক!গুন ।” 

'তোমার প্রথম পরীক্ষা ছিল মিথ্যাপবাধ সন্বন্ধে। বতস। তুমি জান, 
তোমাদেরই রাজধানীতে, তোমার পিতার বিচাবালয়ে তোমার বিরুদ্ধে এক 
অমূলক মিথ্য/ অভিযোগ উপস্থিত হইল। যে অপরাধ ভ্রমেও তোমার মনে 
স্থান পায় নাঈ, এমন অপরাধে তুমি অভিযুক্ত হইলে। কিন্তু ধীরভাবে সময়ের 
প্রতীক্ষা না করিয়!, এই অভিষোগ যে ভিত্তিহীন, কালে জনসাধারণ তাহ! 
জানিতে পারিম্ন! গত সন্দেহ হওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, অথবা তোমার উপর 
এই অভাবনীয় অপবাদ উঠাতে তুমি যে সমাজে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইয়াছ, 
তাহাতে তোমাব অবশ্থাদের পূর্বধণ পরিশোধ হইল বলিয়া মনে ন। করিয়া 
তুমি আত্মনমর্থনে ও স্বীয় নির্দোিতা সপ্রমাণে ব্যতিব্স্ত হইলে । এমন কি, 
তাহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্ত তুম বদ্ধপরিকর হইলে। ইহাই ছিল তোমায় 
গুথম পৰীক্ষা । কিন্ত ইহাতে তুমি উত্তীর্ণ হইতে পার নাই।” 

এই কথ। শুনিয়! জেতার মুখ মান হছইল। 

“অভিযোগ সত্য হইলে অবাধে তাহ! সহ করিতে পারিতাম। আমি নিশ্চয় 
জানিতাম, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ।” 

“সত্য বটে, যিনি নৎ ও ধার্মিক, তাহার পক্ষে আত্মলমর্থন ও নির্দোষিত। 
প্রমাণের গ্রয়াস পাওয়! সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু যে হ্র্গম সাধনমার্গে 
প্রবেশ লাভের প্রয়্াসী, যে আমার শিষ্য হওয়ার অভিলাষী তাহাকে 
আত্মদদর্থনে বাক্যটিমাত্র ব্যয় না করিয়| ধৈর্যযসহ অগ্লান বদনে অবিচার 
অপবাদ সহ করিতে হুইবে। যশো-গৌরব-প্রতিভাত উজ্জল কিরীটই 
হউক ঝ| নিন্দাবাদের ভারি বোঝাই হউক, তুল/রূপে অব্যাকুল-চিত্তে তাহ! 
বহন করিতে হইবে। স্ততি নিন, মানাপমানকে সমান জ্ঞান করিতে হইবে। 
এইরূপ করিলে সাধন পথের শ্িষ্যত্ব গ্রহণে অধিকার জন্মে ।৮ 

জেত। মস্তকাবনত করিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন £- 

, “আত্মানুরাগ তোমার দ্বিতীয় পরীক্ষার বিষ ছিল। অত্যধিক ভালবাসা 
সন্বন্ধে স্বার্থপরতাই তোমার অস্তরঃয় ও পতনের কারণ হইল। তোমার বম 
ধচসকে তুমি প্রাণের অধিক ভালবামিতে। ঘটনাক্রমে তোমার পিতার 
রাজধানীতে একজন অভ্যাগত আসিন্বা উপস্থিত হুইল। তাঁহার কোন এক 


২৪৮ পন্থা | [ ১৩১৬ 


কার্ষেযান্ধারের জন্ত ঘচসের দরকার হইল। সে ক্রমশঃ যচসের মন অধিকার 
করিয়া বসিল। তোমার ও যটসের নুদৃঢ প্রণয়বন্ধন ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হইল । 
ধীব ভাবে তুমি তাহা সহ ন। কার্য, তেমার হৃদয-নিহিত প্রণযুরূপ আগাছ। 
সমূলে উৎপাটন না কারয়া, তুমি দাকণ ঈর্ষননলে জ্বলিয়া উঠিলে। তোম|র 
ভালবাস। যচসের স্থথেব জন্ত না হুইয়। তোমার শ্বীয় সুথসাধন ম'নসৈ তাহাকে 
ভাল বাসিতে গিয়া! ভল্লিকের প্রণয় পণ করার জন্য তুম প্রাণপণ যত্ব করিতে 
লাগলে । তোমাৰ হুদয়-কন্দর হইতে তাহার প্রতি অবিবত বিদ্বেষ আত 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

জেত। বললেন, “আমি বেশ জানি, যচসের প্রতি ভল্লিকের প্রণয় স্থার্থ 
প্রণোদিত। যচদকে সাব্ধান কর, ভল্লিকের শব জাল ছিন্ন করিয়া আমার 
বন্ধুকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা কর। কি আমাব উচিত ছিল না ৯৮, 

“বস! তুমি কি মনে কর ভল্লিকের স্বার্থগুণোর্দিত ভালবাসা কালে 
নিঃন্বার্থ ও নির্মলভাব ধারণ করিতে পানিত না? সময়ে কি ইহ! পবিক্র সরল 
প্রণয় পবিণত হইতে পারিত না? প্রণয় ভালবাসার ভাব মনে পোষণ করিতে 
সৎ ও ধার্মিক লোকের কোন বাধা ন! থাকিতে পারে, তিনি আত্মমর্ধ্যা দা, 
আত্মসন্মান বজায় রাখিতে যত্বুপর হইতে পারেন। কিস্তু যিনি হুরারোহ 
সাঁধনমার্গে পদ্দার্পণ করিয়া আমার শিষ্যত্ব-লাভে প্রয়়াসী, ত্বাহার মন হইতে 
অশেষ ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিতে হুইবে, তাহার হৃদয় হইতে ঈর্ষা! ও 
আত্মন্তরিতাব মূল নিঃশেষে উৎপাটন করিতে হইবে; এমন কি, তাহার অন্ধুরক্ঞ 
বন্ধু যদি বিশ্বাসঘতকত। পূর্বক তাহার অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয়, তাহাও 
তাহাকে অকাতরে সহ করিতে হইবে।” 

“্যুববাভ! তোমার পিতাব অতুল বিভব, অপরিসীম ভোগবিলাসের 
সামগ্রী, এচুর যশোগৌরবের অভিমান ইত্যাদি কিছুই তোমাকে মুগ্ধ করিতে 
পারে নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে তোমার বিশেষ কিছু কৃতিত্ব বা পৌরুষ নাই। 
প্রকৃত ত্যাগস্বীকারের কালে, জলন্ত পরীক্ষার সময় তোমার সাহস ভগ্ন হুইল! 
প্রকৃত ত্যাগের, প্ররুত প্রেমের রুধিরসিক্ত বসন পরিধান করার সময় যখন 
উপস্থিত হইল, তখন তুমি ভয়ব্জিড়িতভাবে পশ্চাতে সরিয়া! পড়িলে। এই 
ত্যাগের বশে; এই প্রেমের টানে অধাচিতভাবে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হয়, এমন 
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কি, প্রাণ পর্যাত্ত পণ করিতে হয়! কিন্তুকৈ বৎস! তুমি সেই পরীক্ষায় 
জয়লাভ করিতে পারিলে কৈ? নিম্নতি বশে তোমার সমক্ষে সেই পরীক্ষ! 
উপস্থিত হইল, কিন্তু ভাঁগাদোষে তুমি তাহাতে পরাভূত হইলে ।” 

জেতা এই কথা শুনিয়। নিতান্ত অগ্রতিভের ন্তায় মস্তক নত করিলেন এবং 
ইতি কর্তব্যবিমুট হইয়! নিঃশবভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে মহাত্মার দিকে 
ৃষ্টিপাতপুর্ব্বক জিজ্ঞাস করিলেন £- 

“ভগবন্! স্পষ্ট করিয়া বলুন। তাহাতে আমি পুনঃ শপমান ও লজ্জায় 
ঘ্রির্মাণ হইতে পারি, কিন্ত ক্ষতি নাই, আপনি সত্বর আমার মনের ক্ষোভ 
দূব করুন। রজনীর গাঢ় অন্ধ্র অপেক্ষা আমার হৃদয় গাড়তর অধ্ধকারে 
আবৃত হইয়াছে। ক্ক্পা বিতবণে তাহ! দূর করুন।” 

মহাত্ম। বুদ্ধদেব বলিলেন :__ 

“রাজকুমার । প্রণয়ে অভাব বশতঃ তুমি তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
পার নাই । নন্দা মামিক| তোমাব জনৈক স্ত্রী একণ। এক গুরুতর অপবাধ 
করায়, তুম তাহাকে রাজবাটা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছ। তাহার তরুণ বঙ্স 
ব৷ অপরিপক্ষ বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত কারয়া তোমার মনে একটু দয়ার সঞ্চারও 
হইল ন11” 

“ভগবন্‌! এ সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তাহার ব্যতিক্রম করা ধায় 
কিরূপে? চঞ্চলন্বভাব! একটা কুলটা রমণীকে কাছে বাখিয়া আমার স্বীয় 
সম্রম ও রাজবাটীর মর্যাদা নষ্ট করা কি আমাৰ পক্ষে সঙ্গত হইত” এই কু- 
কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে কি আমি সমাজের ও দেশের মিকট নীতিধর্ব 
ভঙ্গ দোষে দোষী হইতাম না? আমার পবিত্র কুলে কি কলঙ্ক আরোপ হইত 
না? ইহাতে কি আমার আদর্শ পবিত্রতার মর্ধাদ! রক্ষা হইত?” 

“যুবরাজ ! আমাকে কি একই কথার পুসরুক্তি করিতে হইবে? বিষয়ী 
লোক যদি সৎ এবং ধার্শিক বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়, তবে 
তাহারা নিজের অধিকার অক্ষুণ্ন র'খিবার জন্ত প্বীয় মর্ধযান! রক্ষার জন্য বত্বপরায়ণ 
হইতে পারে। দেবিচার করিতে পারে, দণ্ডবিধান করিতে পারে, তাহার 
নিকট হইতে দোষীকে ভাড়াইয়। দিতে পারে। কিন্ত সাধু লোক বিচার 
করেন না, তিনি তত্ব জানিয়। ক্ষমা করেন। ছিত্রান্বেষণ, দোষামুসন্ধান কর! 

৭ 
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অপেক্ষা কোন কারণে দোষ মার্জন! করার উপায় আছে কিনা তিনি তাহ! 
খুঁজেন। সাগরবক্ষের, বারিবিন্দু সমূহ অপেক্ষ। তাহার প্রশান্ত ও কোমল 
হৃদয়ে তাহাব ভ্রাতা ভগ্মী, আত্মীযম্বজনের প্রতি দয়! ও করুণার কণ! অনেক 
মধিক।”% 

“বৎস। পবিব্রত। ধর্ম নহে। ইহ পাপ হইতে বিরত থাকা মাত্র। 
ইহাতে সাধুগণ বিশেষ কোন গুণপণা দেখেন না। পনিত্র জীবনও হয়ত সাধন 
পথে বাধ! জন্মাইতে পারে, কারণ ইহ! যদি দয়া ও করুণাব রসে সিক্ত না হয়, 
তবে অনেক সময় ইহা লোককে অহঙ্কারী ও কঠিন-হবদয় করিয়া তোঁলে। তখন 
ইহা! পবিত্রতার ছায়ারূপে পর্যবসিত হয়! বৎস! ভ্রমণকালে কখনও কি 
সূর্যাস্তের সময় গিবিবাজ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছ ? 
ধবল তুষারাবৃত সেই গিরিশৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেন সমস্তই প্রবল 
হিমে জড়দড় ও মৃত্তবৎ বলিয়া! বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে যখন পশ্চিমগগণের 
সান্ধ্যরক্তিমাভ। প্রতিফলিত হয়, $তথন সেই অক্ণেকসামান্য সৌন্দধ্য সন্দশনে 
কি মন আনন্দরসে আপ্লত না হইয়। থাকিতে পাবে? পবিত্রতাও এইরূপ। 
আস্তবে ভালবাস! ও করুণা না থাকিলে পবিভ্রত| নিতান্ত নীরম ও ঠ1৩ তুষার- 
বৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্ত প্রেমমাথ! পৰিন্রতা অতি উপাদেয় দেবছূর্শভ জিনিস । 
যে হ্থাদযে তাহ! বিরাজিত, সেই হৃদয়ে অনন্ত পুণ্যআোতঃ নিত্য প্রবাহিত 
থাকে ।” 

জেতার নয়নছয় অস্রপূর্ণ হইল। তছুত্তরে কথাটী মাত্র না কহিয়া তিনি 
ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম কবিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপে থাকিয়। শেষে বাম্পাকুল 
লোচনে, রুদ্ধকঠ্ে, গদ্‌ গদ্‌ স্বরে বলিতে লাগিলেন £__ 

“ভগবন্! আমাকে আর একবার অনুগ্রহ না করিলে আপনার সম্মুখ 
হইতে যাইতে পারিতেছি না। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্ত আর এক 
বার চেষ্টা করিয়৷ দেখিব এবং পুনবাঁয় আসিয়া আপনার বিচারপ্রার্থী হইব। 
আমার কর্তব্য আমি এখন বেশ বুঝিতে পাঁরিতেছি ।”” 

“সম্মত আছি” বলিয়া ভগবান বুদ্ধদেব স্মিতমুখে ধরাবলুষ্ঠিত যুববের প্রতি 
কপাদৃষ্টি করিলেন । আহা! তীহার সেই দৃষ্টিতে এত কোমলতা এবং হাস্যে 
এত মধুরতা ফুটিয়া উঠিল যে, তখন যেন তাহার ছটায় সমগ্র বনভূমি উদ্ভাসিত 
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হইয়া উঠিল ! তাহাতে বিহুগকৃল নিশাবসানে ম্ুখময়ী উধার আগমন ভাবিয়া 
উল্লাসে কলরব ধ্বনিতে মাঙ্গলিক প্রভাত-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়! দ্রিল। 

দ্বীপরাজি প্রজ্ঞলিত হইল, তাহার আলোকে সেই ক্ষুদ সৈম্তদল পথ ধরিয়া 
আস্তে আস্তে চলিতে চলিতে রজনীর গভীর তিমিরে ডূবিয়া অনৃষ্ত হইল। যুবরাজ 
মন্থর গতিতে তাহাদেন অনুপরণ করিলেন । উপবনের প্রান্তদেশ ছাড়াইতে না 
ছাভাইতেঈ রজনী প্রভাত হইল । রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিবার জন্য 
কবেণুকুপ তাহাদের প্রভুর জন্ত উৎকষ্টিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। ভগবান 
বুদ্ধদেব সেই প্রশান্ত বনবিথীকায়, সেই প্রকাণ্ড অশ্ব্থ তরুমূলে পুনরায় গভীর 
ধ্যান নিমপ্র হইলেন । 

ঙ্ চা ক ক ০ ক 

কঞ্চত্ব দেশে প্রত্যাগমন করা মাত্র জেতা, তাহার পিতার গুরুতর রাজ্যভার 
গ্রহণ কবিতে বাধ্য হইলেন, কারণ কঞ্চম্বরাঁজ হঠাৎ অসুস্থ হওয়াতে রাঁজকার্য্য 
পরিচালনে অসমর্থ হইলেন | বিবেক বৃদ্ধির অধীনে থাকিয়! তিনি স্ুচাকুর্ূপে 
শাসনদণগ্ড পরিচালন কবিতে লাগিলেন। স্তায়বান ও দয়াশীল শাসনকর্তা 
বলিগ্ন। যুবরাজের যশ অচিরকাল মধ্যেই দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়! পড়িল । 

তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই সর্ব প্রথমে যচদ, ও তাঁহার বন্ধু ভল্লিককে 
অজজ্রভাঁবে মান সম্ত্রমে সম্মানিত করিলেন। তাহাদের বাসের জন্ত পরস্পবে 
সংলগ্র, মনোহর পুপ্পোস্তান ও স্বচ্ছ বাবিপূর্ণ সরোবর সমন্বিত রাঁজভবন তুল্য 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছুইটা বসতবাড়ী প্রধান করিলেন। তাহার পরিতাক্ত স্ত্রী 
নন্দার অনুসন্ধান করাইয়া তাহাকে পুনঃ রাজ বাটীতে আনয়ন কবিলেন। 
যুবরাজেব এই কার্ধো রাঞ্জধানীতে অত্যন্ত অসন্তোষের ভাঁব প্রকাশ পাইল। 
তাহার পিতার পুরাতন কর্মটারীগণ তাহাতে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া তাহার 
চরিত্রে নানা দোষারোপ করিতে লাগিল। সকলেই যুবরাজের কার্যকলাপে 
অনাগ্থা প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং প্রতিকূল আলোচনা শ্োত ক্রমশঃই থর 
হইতে খরতব হুইতে লাগিল। প্রজাবগব মগলের জন্ত তিনি ভাষা ও হিতকর 
সংস্কার সমূহের বিধান করিলেন এবং তৎসমুদয় প্রচারের জন্য মন্ত্রিগণকে 
আদেশ করিলেন। কিন্তু মস্ত্রিগণ তাহাতে নিতান্ত প্রতিকলাচরণ করিতে 
লাগিল এবং এই সকল সংস্কার কার্যে পরিণত করা দুরে থাকুক, শ্বেচ্ছাচাঝীঁ ও 
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যথেচ্ছচারী ৰলিয়! তাহারা ভিতরে ভিতরে যুবরাঞ্জের অবথ! নিন্দা! রটন! করিতে 
লাগিল। 

এই সকল গুপ্ত আক্রমণে জেত। অচল অটল রহিলেন। স্থ্গন্ধি গোলাপের 
সুদ্াণকে যেরূপ আগ্রহ সহ সমাদর করিয়া থাকেন ঠিক সেইর্প, তাহার তীক্ষ 
কন্টকের মাচড়কেও তিনি সাগ্রছে গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্ত হইলে কি 
হয়? যুবরাজের বি্দ্ধে অবিলম্বেই ভাষণ ষড়যন্ত্রপ এক প্রবল অগ্নি জলিয়া 
উঠিল। যুবরাঁঞ্জের ছুরাকাজ্ষী কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাছাকে পদচ্যুত করিয়। তাহার 
স্থলে অভিষিক্ত হইবার প্রত্যাশায় গোপনে গোপনে যোগদান করিয়া সেই 
অগ্নতে ইন্ধন প্রয়োগ ও দ্বৃতাহুতি প্রান কবিতে লাগিল, রাজ্য মধ্যে প্রা" 
হিতকর নানা গুভনুষ্ঠানের প্রচলন কর! দত্বেও জেত| যথেচ্ছাচারী, এবং তাহার 
কার্ধে রাজা অচিবেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ ছুরভিসন্ধি মূলক এক মিথ্যা 
জনরব দেশময় রাষ্ট্র কর! হইল। আরও প্রচার কর! হইল ধে, এক ভিক্ষু সন্ন্যাসীর 
নাম কঞ্চঘ দেশ পর্যন্ত পৌছিয়াছে,যুবরাজ মন্ত্র মুগ্ধের স্তায় সেই সঙ্গ্যাসীর বশীতৃ ত 
হইয়া অন্ধভাবে তাহার দ্বার পরিচাপিত হইতেছেন। এবং আবহমান কাল 
হইঠে দেশে যে সকল মাচার ব্যবহার, রীতিনীতি, আইন কানুন চলিয়! 
আসিতেছে, তাগা উঠাইয়া দিয়! তৎপরিবর্ভে এক নূতন ধর্ম প্রবর্তন করিবার 
জন্ঠ তাহার প্রবল ইচ্ছা! হ্টয়াছে । একদ| জেতা তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে এক 
ষড়যন্বের জনরব শুনিতে পাইলেন । এমন কি, তিনি ইহাও শুনিলেন যে 
তাছার গ্রাণ সংভাবই এই যডযন্ত্রের মুখ্য উদ্দেষ্ত | তান তাহাতে ভীত বা 
উদ্বিগ্ন না হইয়া 'এ সম্বন্ধে তাহার কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে সতর্ক হইতে 
বলিলেন। পৌভাগ্যক্রমে সেই বন্ধুগণের বিশেষ উদ্যোগে সেই যভযন্ত্র শীঘ্রই 
প্রকাশ হইয়া পড়িল,এবং শাণিত রুপাণ হস্তে যুবরাঁজকে হতা। কবিতে উদ্যত সেই 
হত্যাকারী ধৃত হইল । তাহা নাম অরদ, সে জাতিতে ক্ষত্রিয্ন। এইরূপে হঠাৎ 
ধর৷ পড়ায় ভয়ে ও ক্রোধে ঠাহার মুখম গুল বিশুষ্ক, এবং পাগু,বর্ণ হইয়া গেল। 
এই অবস্থায়ই তাহাকে যুবরাঁজেব সাক্ষাতে আনয়ন কর! হইল। অত্যধিক 
ধৈর্্যসহকারে ঘুবরাঞ্জ তাছাকে জিজ্ঞাসা করিলেন পঅরদ | কেন তুমি আমাকে 

বধ করিতে কৃত-সংকল হুইয়াছ ৭ 
“আ ম আপনাকে রাজ্যের শত্রু বলিয়্। জ্ঞান করি, এইশুনস্ক আপনাকে বধ 
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করিতে মনস্থ করিয়াছি। আপনি আমাদের পুরুষ-পরম্পরা-গত আচার পদ্ধতির 
বিরোধী । আপনি দেশের সুপ্রথ। ও সুনিষ্মমগুলি উঠাইয় দরিয়া তাহার পরি- 
বর্থে এমন কতকগুলি সংস্কররের প্রবর্তন করিতে চান, যাহ! রাজ্যের ও প্রজা- 
বর্গের সমূহ অমঙ্গলকর এবং অনিষ্টজনক বঝলিয়৷ আশঙ্ক! করা যাইতেছে।” 

«এই হত্যাকারী অন্ধবিশ্বানী, তাই নিরপরাধী। এই ভাবিয়া জেত! 
তাহার প্রতি সককণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি তাহার ভৃত্যবর্গকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “দেখ, এই ব্যক্তি আমাকে বধ করিবার জন্ত আক্রমণ করিয়া- 
ছিল সত্য, কিন্ত তাহার উদ্দেশ্য মহৎ। রক্ষিগ্ণ। কে আছ, এখনই তাহার 
বন্ধন মুক্ত কর '” 

রক্ষিগণ বিশ্বয়ান্বিত হইয়! তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করিল । 

“একা অরদকে আমাব কাছে রাখিয়া তোমর। সকলে এখান হইতে প্রস্থান 
কর,” জেতা দৃস্বরে এই আদেশ করাতে তাহার বন্ধুও ভূত্যবর্গ নিতান্ত 
অনিচ্ছ! সত্বেও তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। কিন্ত যাইতে যাইতে 
তাহার! ক্ষণে ক্ষণে ফিরিয়! চাহিতে লাগিল। রাজপুভ্রের অসম সাহস দেখিয়। 
তাহারা সন্ত্রাদিত হইল। অবদ যুববাজের সম্মথে যোড়করে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া স্পর্ধা সহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার এই 
অবজ্ঞ' হুচক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়! জেত! নিকটে গিয়! বাহ যুগল 
তাহার স্্ধে স্থাপন করিলেন, এব" তাহার চক্ষুর উপব স্বীয় স্থিব দুষ্ট 
অবস্থাপিত করিলেন। সেই দৃষ্টিতে কো'নবপ ঘ্বণা, দস্ত বা দয়ার ভাব প্রকাশ 
পাইল না। ইহা কেবল নিঃশব ও ন্ুদীর্ঘ প্রশ্ন ব্যঞ্তক স্থির দৃষ্টি। তাহাব 
প্রভু কি বলেন নাই মে *“সাধকেব চক্ষু দোষান্বেষণে নিযুক্ত হওয1 কর্তব্য 
নঙে। দোঁষান্ুসন্ধান করা অপেক্ষা দোষের হেতু কি, ও কোন কারণে 
তাহা মার্জন! করা যায় কিনা তিনি তাং*রই অনুসন্ধানে তৎপর হইবেন ।'» 
জেতা! গতজীবনের কারণান্ুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অকম্মৎ তাহার মনে 
এক অভূতপূর্ব্ব নৃতন ভাবের উদয় হইল। 

তিনি ধাহাকে গুরুপদ্দে বরণ কবিয়াছেন, হঠাঁৎ ষেন তাহাব জ্যোতিঃ 
জেতার মনোমধ্যে প্রবেশ লাভ করিল, এবং তাহার আভায় জেতার হায় 
দেশ উদ্ভতাদিত হইয়া উঠিল। তিনি চর্ম চক্ষু বাতীত অন্ত চক্ষুদ্বারা দেখিতে 
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পাইয়৷ উপস্থিত বিষয়ের গৃঢ রহস্ত বুঝিতে পারিলেন। তাহার পূর্বঘ-স্থতি 
জাগিয়া উঠিল। এইরূপে রাজকুমার সে যোদ্ধার গত জীবম অবলোকন 
করিলেন। তাহাদেব উভয়ের পূর্ব পূর্ব্ব জীবনী কিরূপে একই কর্মহুত্রে 
গাথা, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অবিগ্া ও অজ্ঞতার বিবিধ কারণ 
এবং তৎসন্ভৃত নানা দোষ সেই সেই জীবনে দেখিতে পাইলেন। বাসনার 
ফল ম্বরূপ কিরূপে মনে নব নব ভোগেচ্ছার আবির্ভাব হইয়াছে ও তাহ! হইতে 
কিরূপে বহুবিধ ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও ঠিনি অবগত হইলেন । ততপবে 
হঠাৎ যেন অরদের মৃত্তি তাহার হৃদয়-্পট হইতে অস্তহিত হইল এবং জগতের 
মানবজাতি সমষ্টির চিত্র যেন তাহা? স্থান অধিকার করিয়। বসিল। এই চিত্র 
কি ভয়াবহ! কি হৃদয়বিদারক । সমগ্র মানব-জাতিব এ অপূর্ব চিত্রে জেতা! 
কি দেখিলেন? তিনি দেখিলেন, হতভাগ্য মানব জাতি অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়। 
আছে। তাহাবা অবিগ্ভাবশে নানা কুকার্যে রত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছে । অসংখ্য দুর্বল শরনাবী স্বীয় স্বীয় পাপের ফল শ্বরূপ বিবিধ ক্লেশে 
রিষ্ট হইয়া মন্্রভেদী আর্তনাঁদে গগন বিদীর্ণ করিতেছে । এই হ্বদয় বিদারক 
ৃশ্ত দেখিয়! জেভার মন দাকণ শোকে অভিভূত হইয়া পডিল। 

তিনি এই আকন্মিক শোক-সস্তাপে উন্মত্ত প্রায় হইয়া গেলেন, এমন সময় 
হঠাঁৎ তাহার মণে করুণ রসের সঞ্চার হইল। পাপতাপগ্রস্ত সমগ্র মানবজাতিকে 
আলিঙন করিতে, তাচাদিগকে তাহাৰ কম্পিত বক্ষে ধাবণ করিতে তাহার প্রবল 
ইচ্ছ। হইল। তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে, নিজেব পবিত্রত! গ্রদানে 
তাহাদের পাপতাপ দুর করিতে, তাহাদিগকে পাবত্র কবিতে, ভালবাসা ও প্রেম- 
দ্বারা তাহাদিগকে সতেজ ও সঞ্জীবিত করিতে, এমন কি, স্থীক় প্রাণপাত কক্পিয়া ও 
তাহাদিগকে উন্নতিমার্ণ সোপানের একধাপ উপরে উঠাইবার জন্য রাজকুমারের 
মনে একাগ্র অভিলাষ জন্মিল। 

কিয়তক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিষ্থ হইলেন। তাহার স্বাভাবিক সংজ্ঞা পুনরায় 
ফিরিয়া আঁসিল। এতক্ষণ যেন (তিনি গভীর নিদ্রায় আভভূত হইয়! হ্বপ্নরাজ্য 
বিচরণ করিতেছিলেন, হঠাৎ জাগরিত হইলেন বলিয়া বোধ হইল। তাহার 
এই স্ব ভাবপরিবর্তভন দেখিয়া সেই যোদ্ধা বিমুড়ের হ্টায় দণ্ডায়মান ছিল, 
তাহাকে সম্বোধন করিয়! জেতা গদ্গদ্‌ শ্বরে বলিতে লাগিলেন £-- 


কান্তিক) সাধনপথের পরীক্ষা । ২৫৫ 


*ল্রাতঃ !- কাব্ণ, আমি তোমাকে ভ্রাতা ভিন্ন আর কিছু জানি না,_আমি 
তোমাকে ভ্রাতার নায় গ্নেছ করি, তাই বলি শ্রাত্তং। এস, আমার বাহুযুগলের 
মধ্যে এস, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে ধারণ করিব। তুমি আমার 
বশঃগৌরবেব ভাগী হও, আমি তোমার কলঙ্ষেব ভাগী হইতেছি 1” 

রাজকুমাব জেত1 অরদের সঙ্গে একা অনেকক্ষণ নির্জনে থাকায় গ্রহরিগণ 
অধৈর্ধ্য হইযা উঠিল। তাহাঁধা বিপদাশঙ্কা করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে, 
বদ রাজকুমারের স্বদ্ধের উপব মস্তক বাখিয়া অবিবল ধারায় অশ্রু বিসঙ্জন 
করিতেছে, আর রাজকুমাবেব মুখম্গুল হর্ষে প্রফুল হইয়া উঠিয়াছে। 

১ ক চর ক ১ 
দিবাকব কিবণ দীপ্ত সেই নিজ্জন বন-বিথীকায় ভগব।ন বুদ্ধদেব গভীর 
ধ্যানে নিমগ্ন । তাহার সেই প্রিয় অশ্বখখ তরুর শীতল ছায়ায় স্থির পদ্মাসনে 
তিনি উপবিষ্ট আছেন, তিনি জানেন, কখনই যুবরাজেব বাক্যের স্খলন হইবে 
না। তাই, তিনি সারারাক্রি তাহার অপেক্ষা করিয়াছেন। প্রথমতঃ উর 
ক্ষীণালোক আপ্তে আস্তে নয়ন পগে পতিত হইল। তৎপব সমস্ত বিশ্বব্দ্ধাগ্ডকে 
উদ্তাদিত করিয়া প্রভাতের শুভাগমন হইল। নবশ্থার্ধ্যর রক্কিমাভ কিরণজাল 
সম্পাতে তরুশাখা, লত। পাত সমুদয় অন্ুরপ্রিত ও দশদিক অ[লোকিত ভইপ। 
প্রৃতিদেবী যেন ফি এক অনির্বচনীয় আনন্দানভব করত মৃদু মধুর হাসিতে 
বিশ্ববাজ্যকে উল্লাসিত করি তুলিলেন। মস্তকোপরি অশ্বথ তরুর শাখাস়্ 
বসিয়া ছোট ছোট পাথীগণ মধুব স্ধরে সেই মহাস্মার স্ততি গান আরম্ত 
করিল। সেই কোৌমলম্বভাব৷ ন্নেহময়ী কুরঙ্গী তাহাব ছোট শাবকটীকে 
বুদ্ধদেবের নিকটে লইয়৷ মাসিল। তবক্ষু এবং যুব চিতাবাঘ সকল নুহৃদজ্ঞানে 
ভয়ে সেই মহা পুরুষের অঙ্গ ল্পর্শ কবিয়া প্াণ লইতে এবং পদলেহছন করিতে 
লাগিল। বস্ততঃ প্রকৃতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই বন বিথীকার প্রেমের 
বন্তা। প্রবাহিত হইল। 

এমন সময় অদূরে অল্প অল্প পণশব শ্রুতিগোচব হইল । ভগবান বুদ্ধদেব চক্ষু 
. উদ্মীলন করিলেন । দেখিলেন জেতা সম্মুখে দণ্ডায়মান ! এবার তিনি সঙ্গীদিগকে 
ফেলিয়। এক! ভিক্ষুকের বেশে আসিয়াছেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সম্মুখে 
গ্রগাঢ় ভক্তিতরে দওবৎ প্রণাম করিলেন। পথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হওয়ায় 
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"তিনি যখন অতি কষ্টে ভূমি হইতে উত্থান করিলেন, তখন ভগবান বুদ্ধদেব 
আশীর্বাদ করিবাব জন্য যুবরাজেব দিকে হস্তদ্য় প্রলারণ করিয়! দয়াপূর্ণ অতি 
কোমল স্বরে বলিলেন £-_ 

“শিষা জেতা, এস বৎস । তোম।ব মঙ্গল হউক 1 

সদৃগুকব সঙ্গে আদর্শ শষোর সম্মিলন । 

আহা। কি অপূর্ব শোভা । কি মনোহর দৃগ্ত! দেখিলে চক্ষু শীতল 
হয়, মনগ্রাণ মোহিত হয়! 

জেতা ভগবান বুদ্ধদেবের পদ গ্রান্তে লসিয়। একাগ্রমনে তন্ময়ভাবে তহাঁর 
শ্রামুখ নিস্থত পবিত্র শব্দ-_সুধা পান করিতেছেন। 

সুগন্ধবাহী প্রাভাঁতিক মলয় সমীবণ মুগ্ধ মু বহিয়। স্তাহাদের ভ্রযুগল চুম্বন 
কবিতেছে । এমন সুশীতল ও স্থক্ি অনিল বুঝি আব কখনও প্রবাহিত হয় 
নাই । ভালে বসিষ। স্থকণ্ঠি পাখিকুল মধুর স্ববে কর্ণ কুছর পবিতৃপ্ু করিতেছে ! 
এমন মনোহব গান বুঝবি আব তাহারা কখনও গায় নাই ! সেই স্থুরম্য ৭ন- 
বিথীকায় স্থগভীর শান্ত ও নিস্তব্ধতা বিরাজ কাঁরতেছে। হায়! এমন নিগুঢ, 
শাস্তি, এমন গুক গৃস্তীর নিস্তব্ধতা বুঝি আর কখনও পেই বনে অনুভূত হয় 
নাই। ও" শাস্তঃ ও শান্তিঃ ও" শাস্তিঃ ॥ 

শ্রীন্থদর্শন দাস, 


গুরুশিষা সংবাদ । 


(জ্ঞান ও ভক্তি 1) 


শিষ্য । জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে আপনাব নিকট কিছু গুনিয়াছি। আঙ ভক্কি- 
সাধন সম্বন্ধে আমার ন্যায় নিয়াধিকারীব উপযোগী ঘৎকিঞ্চিৎ উপদেশ দ্বিন। 
আচ্ছা, আগে একটা কথা জিজ্ঞাস! করি,- -জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্»-_এ ছৃঃয়ের 
মধো কোন্টি সো! ? 

গুরু | বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন প্রকৃতির উপর উহা নির্ভর করে, 
কাহারে। পক্ষে জ্ঞানমার্গ চদোজা, বাহারো বা ভক্তিমার্গ সোজা । তবে, 
মোটামুটি, অধিকাংশ ব্যক্তিব পক্ষে ভক্তিমার্গই সহজ । ইহ! স্বয়ং ভগ্রবাঁনই 
বলিয়াছেন। গীতার একাদশ অধ্যায় পর্য্স্ত তিনি কখনো জ্ঞান ভাল, কখনে! 
ভক্তি ভাল এপ বলাতে অজ্ঞুনেব মনে সংশয় আপিণ» --.এ ছুয়ের মধ্যে বোন্টি 
শ্রেষ্ঠ ॥ তাই দ্বাদশ অধ্যায়ের গড়াতে তিনি প্র প্রশ্নই করিয়াছেন । এত ৃত্বরে 
ভগবান্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন, জ্ঞানমার্গে বড় কষ্ট, ভক্তিমার্গে বড় মজা । কারণ, 
“মামি স্বয়ং আমার ভক্তকে সংসার-দাগর হইতে অচিরে উদ্ধার করি।”, ভক্ত 
শিরোমণি নারদও তাঁহার স্থত্রে বপিয়াছেন পন্তন্মাৎ সৌলভ্যং ভক্কেী/-_অর্থাৎ 
অন্ত পথ অপেক্ষ। ভক্তিপথেই ভগবান্‌ সুলভ বা সহজলত্য। 


(জীবন্তবিশ্বাস। ) 


শিষা । আপনার কথাগুলি শুনিয়! আমার ভক্তিপিপাসা আরও বাড়িয়া 
উঠিল। অতএব কপ! করিয়া! তক্তি কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা উহ! লাভ 
করা যায় বলিয়। কৃতার্থ করুন। 

কী ঘৎস, এ সম্বন্ধে মি আর কি বলিব? তবে পুজ্যপাঁদ শাগ্ডিল্য, 
নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি মহধিগণ ধাহা বলিয়াছেন, তাহারই একটু আভাস 
দিতেছি শ্রবণ কর। আচ্ছা, তে1মার মাঠাকুরাণী আছেন এবং তিনি তোমাকে 
প্রা পাপেক্ষ! ভালবাসেন ইহ! তুমি বিশ্বাম কর তো? 
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শিষা। আজ্তে হা। কারণ নিত্যই তাহাকে দেখিতেছি এবং সাহার স্সেহ 
অনুভব করিতেছি। 

গুরু । বেশ। তিনি দিনরাত কেবল তোমাৰ চিন্তা্ডেই মগ্রা, কিসে 
তুমি স্থস্থ থাকিবে, কিসে তোমাব ভাল হইবে, নিজের চিন্তা ভুলিয়া সর্ব] উহা'ই 
ভাবেন, তোমার মলিন মুখ দেখিলে তাহার বুক ফাটিয়! যায়, ভুমি শত অপরাধ 
করিয়াও যদি তাঁর নিকট গিয়া কাতরকণ্ঠে একবার “ম1” বলিয়া ডাক, তিনি 
আর থাকিতে পারেন না,সব ভুলিয়া! তাড়াতাড়ি তোমাকে কোলে তুলিয়৷ লন,_- 
ইহাও বিশ্বাম কর তো? 

শিষ্য । আজ্ঞা! হী। এরূপ ঘটন| বহুবার ঘটিয়াছে। 

গুরু। ইহারই নাম জীবন্ত বিশ্বাম। আচ্ছা, ভগবানে এইরূপ বিশ্।ন 
আছে কি? এই নিখিল বিশ্বঙ্ষাণ্ডে একজন প্রভূ আছেন ধাহাব অসীম 
স্নেহ, অপার করুণা, বিনি কাটানুকীট হইতে মনুপ্রজাপতি পর্যন্ত যাবতীয় 
জীবকে স্বীয় বিশাল ক্রোড়ে ধাবণ করিয়া, ভোমাব গর্ভধারিণী অপেক্ষা কোটি 
গুণ ম্নেহে নিয়ত পালন কবিতেছেন, ঘিনি অসংখ্য প্রকাবে নিয়ত তোমার 
কল্যাণৰিধান কবিতেছেন, ঘিনি অতি মহৎ হইলেও আত তুচ্ছ জীবেব সুখে স্থথ 
ও দুঃখে দুঃখ বোধ করেন, যিনি বিছুই প্রতিদান চান না, কেবল অজস্র রুপা- 
বিতরণেই বাহার আনন্দ, [যিনি তোমাদিগকে এতই ভালবাসেন যে তাহ।র 
অপ্রাকৃত সুখরাঁজ্য ছাড়িয়া কতহ ক্রেশ স্বীকার করতঃ মাঝে মাঝে নররূপে এই 
ধরাধামে অবতীণ হন এবং প্রতিপদক্ষেপে ক্ষুদ্র বালুকাকণা পধ্যস্ত ধন ও 
পবিত্র করিয়৷ যান, জিজ্ঞাসা করি এরূপ ভগবানে তোম[র জীবস্ত বিশ্বাস 
আছে কি? 

শিষ্য । আজ্ঞেহা। ভগবানে বিশ্বাস আছে বৈ কি। 

গুরু। আমার প্রশ্নটি তুমি খোধ হয় বুঝিতে পাব নাই। এই তুমি আমার 
সম্মুখে বসিয়। আছ, আমাকে দেখিতেছ, কথা শুনিতেছ, মুন্মের কথা 
জানাইতেছ। প্রতি পলকে, প্রতি নিশ্বাণে, তোমার খিশ্বাপ আছে যে আমি 
আছি, কথ! গুনিতেছি এবং তোমার মনোবেদনা দুর কবিতে সর্বদা প্রস্তত। 
ইহা যেরূপ বিশ্বাস কর, ঠিক সেইরূপ |বশ্বাস ভগবানে আছে কি? এক অনন্ত 
প্রেমময়, অসীম শক্তিময় পুরুষ নিয়ত তোমার আশে পাশে ভিতরে বাহিরে 
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বিরাজমান, তিনি তোমার প্রতোক কথ! শুনিতেছেন, প্রত্যেক কার্য্য দেখিতে- 
ছেন, তিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইলেও প্রত্যেক জীব কাতর হইয়! 
'্াহাকে ডাকিলে, চক্ষুঙটল মুছাঁইতে তিনি 'মাসিবেনই আপিবেন ; তাছার এমনি 
ককণ! যে শ্তাহাকে যিনি যে ভাঁবে দেখিতে চান তিনি দেই ভাবেই দেখা দেন,_. 
তিনি জ্ঞানীব নিকট অনন্ত ব্রহ্মকপে, যোগীব নিকট সর্ববা।পী পরমাত্মারূপে এবং 
ভক্তের নিকট দেহ্ধ!রী মাননবপে প্রকাশিত হন, ইহা ঞ্ুব পত্য। যেমন বাষু 
ঘবে বাহিরে আছে সেইবপ হিনি সর্বত্র সর্বদা রহিয়াছেন--এরূপ জীবস্ত 
বিশ্বাস আছে কি) 

শিষ্য। এতক্ষণ পরে লাপন।র কথ বুঝিয়ছি। আজ্ঞে না, ওরূপ বিশ্বাস 
নাই। কিরপে থাকিবে? আপনাকে নিয়ত প্রত্যক্ষ কবিতেছি, সুতরাং 
আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কথনে। তিলার্ধ সংশয় হইতে পারে ন1। কিন্তু ভগবানকে 
তে প্রত্যক্ষ করি নাই. কাজেই জীবন্ত বিশ্বাস নাই। 

গুরু । ঠিক বলিয়াছ। প্রত্যক্ষেব দ্বাবাই জীবন্ত বিশ্বাম আইসে 1 আবার 
এই জীবস্ত বিশ্বাস ন! অ!সিলে প্রকৃত ভক্তির উদ্রেক হয় না। 

শিষ্য। তবে আমাদেব ভক্তিলাভেব কোন উপায় নাই? 


(বিশ্বাস লাভের উপায় |) 


গুরু। বৎস, হতাঁশ তইও না। ভগবানে বিশ্বাস আনিবাব তিনটি উপান্ন 
আাছে,__ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য। ইহাঁর মধ্যে গ্রত্যক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু 
উহ! বড়ই ছুলভ ও বহু ভাগোব ফল! শাস্ত্রে আছে, 


“ভিদ্যতে হদয়গ্রন্থিশ্চ শ্ছিদান্তে সর্ববসংশয়াং। 

্ষীয়ন্তে সর্ববকন্মীণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
অর্থাৎ তাকে একবার দেখিলে একটি সম্পূর্ণ নৃতন জীবনের সত্রপ1ত হয়, 
সংশয়ের লেশমাজ্ থাকে না, প্রাক্তন কর্ম্মগুলি সব খসিয়া যায়। কিন্তু সাধারণ 
মানব এনপ ভাগ্যবান নহেন, স্ৃতরাং তাহাদিগকে অনুমান ও আপগ্তবাকোর 
আশ্রয় লইতে হয়। যেমন ধূম দেখিয়! অগ্নির অনুমান, যেমন ঘট দেখিয়া 
কুস্তকারের অনুমান, সেইরূপ এই জগৎ দেখিয়! ভগবানের অনুমান অপরিহার্ধ্য 
যোগবিদ্কা (০০৩০1 5০197০৩ ) বা জড় বিজ্ঞানের গ্লাহাধ্যে মানব এই জগৎ 
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যতই তন্ন তুর কবিয়া অনুসন্ধান কবিবেন, তই ইহাব সৃষ্টি কৌশল, রচন! 
পারিপাট্য, শৃঙ্খলা ও পদার্থমাত্রের সার্থকতা (409719১1170) দেপিয়া বিমোহিত 
হইবেন, ততই এক অনন্ত শক্তি, অসীম জ্ঞান ও অপাৎ করুণার পরিচন্ধ পাইতে 
থাকিবেন। এইরূপ ক্রমশঃ সেই প্রেমময় পরম পুরুষেব গতি তাহার বিশ্বাস 
আদিবে। 

শিষ্য। কিন্তু জড় বিজ্ঞানের অনুশীলনে আজকাল ঈশ্ববে বিশ্বাস ন। আসিয়া 
বরং ঠিক বিপরীতই ঘটিতেছে। ইহার কাবণ কি? 

গুরু । হা! অল্প বিছ্াব ফল । এ সম্বন্ধে তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেকন 
কি বলিয়া গিয়াছেন প্মরণ আছে তো? তিন বজেন,_-“অন্লবিদ্ধা মানবকে 
নাস্তিকতা অভিমুখে লইয়া যায় বটে, কিন্তু গভীব জ্ঞান হইলে ভগবানে বিশ্বাস 
পুনঃরায় ফিরিয়া আইসে।৮ সেযাকৃ। এখন আগুবাক্োের বিষয় বলি শুন। 
যে দকল মুনি, খষি ও মহাপরুষগণ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহ।দের 
বাক্যই আগ্তবাক্য। গাহাবা বলেন, "আমর! ভগবানকে দেখিয়াছি, তিনি 
এইরূপ |, এই কথা শুনিয়। ভগবানের প্রতি অনেকের বিশ্বাস জন্মিয/। থাকে। 
ইহ! কিন্ধুপ, জান? যে প্রদেশে তুমি যাইতে পারন! সেইস্থান হইতে যর্দ কেহ 
ফিরিয়।৷ আসিয়া! গন্প করেন, “আমি এইরূপ অদ্ভুত বস্ত দেখিয়া আ'পিযাছি” এবং 
ঘি প্র ঝাক্তির সামর্থ্য ও সত্যবাদিতার উপর তোমাব যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকে, তাহ! 
হইলে উক্ত গল্প খুব বিম্বয়জনক হইলেও যেমন তুমি বিশ্বাস কর, ইহাও ঠিক 
সেইরূপ। 

শিষ্য । বুঝিলাম যে অনুমান এবং আপ্তবাক্যের দ্বারাও ভগবানে বিশ্বাস 
আসিতে পারে কিন্ত এই বিশ্বাস কি প্রত্যক্ষলন্ধ বিশ্বাসের স্তায় জীবস্ত হয়? 

গুরু । ত| হয় নাবটে, কিন্তু তথাপি উহা এরপ স্বদূঢ় হইতে পারে যে 
তহ্পরি ভক্তিগৃহ অনায়াসে নির্মাণ কথা ষায়। 


(বিশ্বাস ও ভক্তির প্রভেদ |) 


শিষ্য। আপনার কথা হইতে বোধ হইতেছে যে, বিশ্বান ও ভক্তি ছুইটি 
পৃথক্‌ জিনিধ। আমার ধারণ! ছিল যে ছুইই এক । ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি 
বুঝাইয়! দ্রিন। 
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গুরু । মনে কর তুমি কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে গুনিলে যে, এই গ্রামে একটি 
নৃতন লোক আসিয়াছেন, অথব! তাঁহাকে একদিন পথে যাইতে স্বয়ং দেখিলে । 
ইহাতে এ ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বদ্ধে তোমার যে জ্ঞান জন্মিল উহাই বিশ্বাপ। 
অতঃপর তুমি ক্রমশঃ জানিতে পাঁরিলে যে তিনি বড়ই উদ্বার, সরল, মিষ্টভাষী, 
বদান্ত, সত্যবাদী ও দয়ালু। বিপুল ধনশাঁলী হইয়াও অতি দীন ও দরিপ্রভাবে 
থাকেন এবং গভীর রাত্রে গ্রামস্থ প্রতো ক দরিদ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া 
করজোড়ে বলেন, “আপনাব কষ্টের কথা গুনিয়। আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। 
যৎকিঞ্চিৎ আনিয়াছি কপা করিয়! গ্রহণ করন। আপনারা স্গথে থাকিলেই 
আমি সখী হইব ৷” এই বলিয়। সহতর সবরণমুদ্র। তথাত্ রাখিয়া যান। ইহা শুনিয়! 
তত্প্রতি তোমাব ষে 'একটা ভালবাসা আইসে, তাহার প্প্রাস্তে তোমার হৃদয় 
ষে লুটাইতে চাষ, তাহার পদ্রধূলি পাইলে তুমি যে আপনাকে ধন্য ও কৃতার্ঘ মনে 
কর,__সেই প্রেম, সেই ভালবাসাই ভক্তি । 

শিব্য। তাহা! হইলে, কোন বস্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সংশয়হীন জ্ঞান 
তাহাই বিশ্বাস এবং উ্বার গুণরাপ্ধি শ্রবণে তৎ প্রতি হৃদয়ের ষে প্রবল আকর্ষণ 
তাহাই ভক্তি। ইহাই কি আপনার অভি প্রায়? 

গুরু । হী, ঠিক বলিয়াছ। তবেই বুঝলে অগ্ররে বিশ্বাস, পরে ভক্তি, বিশ্বান 
ব্যতীত ভক্তি আপিতে পারে না। ধদ্দি কেহ বলিয়। ধান এই স্থান খনন করিলে 
লক্ষ স্বর্ণমুদ। পাইবে, তাহা! কইলে স্ুবর্পমুদ্রার গুণরাজি সমাকৃ জানিলেও যদি 
এঁ ব্যক্তির কথায় তোমাব বিশ্বাস না হয়, তুমি কি খননে প্রবৃত্ত হও ? আকাশ 
কুম্থমের মনোহাবিণী বর্ণন| শুনিয়া] “কোন্‌ ব্যক্তির চিত্ত ততপ্রতি আকৃষ্ট হয়? 

শিষ্য । বিশ্বাস না মআমিলে ভক্তি হয় না বুঝিলাম। কিস্ত বিশ্বাদ 
আঙিলেই কি পর্বগ্র ভক্তি আইসে? বিশ্বান আছে অথচ ভক্কি নাই এরূপ 
লোকের সংখ্যাই.অধিক মনে হয়। আপনি এইমাত্র যে ধনবান্‌ প্রেমিকের 
উল্লেখ করিলেন, তীহাঁর পরহুঃখে অশ্রমোচন ও নিঃস্বার্থ পরোপকার দেখিয়া 
কজন বাক্তির হ্ুদয় গলিয়! যায়? গৌরাঙ্জদেব পরের ছুঃখে পথে পথে কাদিয়া 
বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু কয়জন তাহার মাহাত্মা বুঝিনা! পদ প্রান্তে লুটিয়ছিল ? 
মহাপুরুষের কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখিয়াও যাহাদের প্রেমভক্তি ন! আইসে 
স্তাহাদের উপায় কি? 
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(ভক্তিলীভের উপায় ।) 


গুরু । উপায় মাছে । তাহাদিগকে ভক্তির দাধনায় প্রবৃত্ত হতে 
হইবে। কৃপালু মহাপুরুষগণ জীবহিতার্থে বাহ্সাধন গুলি নির্দেশ কারয়া 
গিয়াছেন। নিগুঢ সাধন প্রণালী কেবল গুকমুখগম্য। আমি এই বাহ্‌ সাধন 
গুলির কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। নারদ ভক্তি শুতত্র ভক্তিল'ভের 
এই কয়টি উপায় কথিত হইয়াছে _(€১) কুনঙ্গ ত্যাগ (২) স্ত্রী, ধনী, ও নাস্তিকের 
আলোচন। ত্যাগ, (৩) অভিমান ৭ দক্ভ ত্যাগ (৪) শু তর্ক ত্যাগ, (৫) কর্ণ 
ফলাকাজ্ষ! তাগ, ( কর্মতাগ নহে) (৬) মহং কৃপা, (৭) নিবন্তব ভঞ্ন অর্থাৎ 
নিয়ত ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ, (৮) বিবিক্র সেবা অর্থাৎ (নির্জনে 
বান) (৯) বিষয় ত্যাগ, (১০) বিষয়াশক্তি তাগ। শ্রীযুক্ত রামানুজ স্ব'মীও 
কয়েকটি উপায় ব'লয়াছেন যথা,_(১) অথাগ্ভ ত্যাগ, (২) বিষয় চিন্তা তাগ, 
(৩) ভগবৎ চিন্তা, (৪) জীবহিত, (1) পবিত্রতা, সত্য, ক্ষমা ও দয়া, (৬) সাধুর) 
(৭) সতগ্রস্থ পাঠ অর্থাৎ লাধু ও ভক্তদিগের চরিত্র শ্রবণ । মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব 
চতুঃযষ্টি উপায় দিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিতোছ ,_-(১) গুরু- 
পাদাশ্রয়, (২) সাধুপঙগ, (৩) পরনিন্দা! ত্যাগ, (৪) অগ্থদেব ও শন্য শাস্থেব নিন্দা 
ত্যাগ, (৫) গ্রামাবার্ত। ত্যাগ, ৬) ভক্তি বিরোধী গ্রন্থের অন্রশীলন ত্যাগ, (৭) 
নাম গুণ[দির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ, (৮) স্তন, জপ ও পুজাছি, (৯) প্রয়ে।- 
জনাতিরিক্ত গ্রহণ না করা, (১০) ভগবৎ প্রীতার্থে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক 
চেষ্টা ইত্যাদি । 

শিষ্য। আপনি অনেকগুলি উপায্প একবাবে বলিক্া। গেলেন, সুতরাং 
“আমার কোনটিরই ভাল ধারণ। হইল না। মারৃশ ব্যক্তির কি কি করা কর্তব্য 
তাহা একটু বুঝ।ইয়! বলুন। 


(কুমঙ্গ ও কুচিন্তা ত্যাগ ।) 
গুরু। দেখ, প্রেম একটি স্বতঃ সিদ্ধ বস্ত), প্রত্যেক জীবের অন্তরে 
প্রেম আছে, থাকিতেই হইবে, কারণ স্বপ্ং ভগবান প্রেম শ্বন্ধূপ এবং তিনি 
সর্বভূতের অস্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন। তবে এই নিত্যসিদ্ধ বস্তুর সর্বত্র 
বিকাশ কেন হয় না ইহাই বিবেচ্য । একথণ্ড হীরক যদ্দি এইস্থানে থাকে এবং 
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তাহার উপর ধুলি, মাটা, কুটা, পাত পড়িয়। উহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, 
তাহা হইলে উচ্ছার স্বভাবক জ্যোতির প্রকাশ হয় কি? ইহাও ঠিক সেইরূপ। 
ক্রোধ, লোভ, অভিমান, দ্বেষ, হিংস| প্রভৃতি আবর্জন! গুলো আমাদের পপ্রম- 
হীরককে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কোন রূপে এ গুলোকে ঝাটাইয়। ফেলিতে 
পারিলেই প্রেমের জ্যোতিঃ বাছিএ হইবে। তাই প্রথমে আমাদের সর্বদা 
সতর্ক থাকিতে হইবে যেন, কাম ক্রোধ গুলো কোনরীপ ইন্ধন না পান্ন। এখন 
উক্ত মহাপুরুষগণের কথিত উপায় গুলিকে ছুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে 
পারে ;--১ম নিষেধ-স্থচক, ২য় বিধিস্চক। নিষেধ-স্থটক গুলি প্রথমে অন- 
লম্বনীয়, তৎপরে বিধি স্ুচক। 

শিষ্য । আম ঠিক বুঝিতে পাবিলাম না। ছুই একটা উদ্াহবণ |দন। 

গুরু। এই মনে কর যুবতী দেখিলে বা তাহার আলোচনা করিলে যদি 
কামে উদ্রেক হয়, তাহ। হইলে যদ বধি না সকল রমণীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতে 
পারিবে, ত্রবধি ঘুবতীকে দেখিবে না, বা তৎসম্বন্ধে গ্রন্থা্দি পাঠ বা আলোচন। 
করিবে না? এইরূপ করিলে তোমার কাম প্রবৃত্তি ইন্ধন পাইবে না অর্থাৎ 
উদ্রেক হইবাব অবসর পাইবে না। কিছুকাণ এইরূণ অভ্যাপ কারলে এ 
প্রবৃদ্ধি ক্ষীণ হইয়। পড়িবে । ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, অভিমানাদির পক্ষেও ঠিক 
এহ [নয়ম। এইসন্তই দেখ উত্ত মছাপুকষত্রয় কু-সঙ্গ ত্যাগ, পরনিন্দা! ত্যাগ, 
স্ত্রী, ধনী ও নাস্তিকের নংদর্গ ও আলোচন। ত্যাগ এবং বিষয় |চস্ত। ত্যাগের 
উপদেশ দিয়াছেন ছুষ্ঠ ও বিষয়াসক্ত লোকের নিকট সর্বদাই অশ্লীল কথা, 
পরনিন্দা, বা ধন, মান, ও ত্রশ্ব্ধ্যাদ্ির কথ| শুনিতে পাইবে । এবং যতই 
উহা! শুনিবে ততই তোমার মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, গব্ব ও রাগ দ্বেষা্ি 
জাগরিত হইতে থাকিবে, সুতরাং তোমার (প্রম-হীরকও ততই ঢাক! পড়িবে। 
এই গন্তই ভক্তিকামীর পক্ষে সর্বাগ্রে কুসঙ্গ, কুচিস্তা ও কু-কণা ত্যাগের ব্যবস্থা । 


শিষ্য । তা! বুঝ্জিলাম বটে, কিন্তু মানুষ সব ত্যাগ করিয়! কিরূপে থাকিবে? 
একট! অবলম্বন তো চাই। 


( সাধুসঙ্গ |) 


গুরু। ই! ঠিক বলিয়াছ। মন কখনো! শৃন্ত থাকিতে পারে না। একটি 
বস্তকে তাড়াইলেই তাহার স্থানে আর কোন বস্তকে বসাহক্ঠে হয়। এই জন্যই 
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বিধিস্থচক উপদেশের বাবস্থা । মানুষ হদ্দি কুসঙ্গ ছাড়ে, তবে কাহার সক 
করিবে? একট| সঙ্গ তে। চাই, কারণ স্গ লিগ্সা। তাঁহার স্থাভাবিক। এই 
হেতু বলিয়াছেন, সে সাধুসঙ্গ কৰিবে। 

শিষা। সাধুসঙ্গ কাহাফে বলে? কিরূপ ব্যক্তিকে সাধু বল। যায়? 

গুরু । বাহার! সত্যবাদী, জিতেন্দিক, দয়ালু, পরহিত রত প্রেমিক ও 
ভগবন্তক্ত , যাহার! বিষয় চিন্ত1 ত্যাগ করিয়! তৎস্থানে ভগব!নকে স্থাপন করিস্কা- 
ছেন, ষাহাব! জীবের গুণ ব্যতীত দোষ দেখিতে পান ন|, ধাহাদের আত্ম পর 
ভেদ তিরোহিত হইয়াছে, সকলেই ভগবানের সন্তান বা ভগবানের বিভিন্ন 
মুদ্তি, এই জ্ঞানে যিনি জগতের সেবায় জীবন অর্পণ করিগ্নাছেন, যাহার শক্র 
নাই দকলেই মিত্র, ধিনি স্থথছুঃখযাপন ভগবানের দ্রান বলিয়া তাহাই 
সত্তষ্ট হন, যাহার! অপর কর্তৃক প্রহৃত, অপমানিত ও লা(ছত হইয়াও ন্মেহ ভরে 
তাহাকে কোলে লইয়া তাহার মঙ্গল চেষ্টা করেন। (যেমন নিতাই মাধাইকে 
রামানুজ পুরোহিতকে ) তাহাবাই সাধু। 

শিষ্য। আপনি যে নকল গুণের উল্লেখ করিলেন, একাধারে উহ! নিতাস্ত 
ছুর্লভ। বাস্তবিক ওরূপ মানুষ তো দেখ! যার না। 

গুরু । এইজন্ই শান্ত্রকাবের। বলিম্াছেন সাধুপঙ্গ বড়ই দুলভ এবং 
বহুভাগ্যের ফল। কিন্তু বৎস, সকল গুণ গুলি পূর্ণমাত্রায় না৷ থাকিলে ও, 
ধাগাতে ইহার কতকগুলি কিযৎ পরিমাণে আছে তিনিও সাধু। 

শিষ্য। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিও যদ ন! পাওয়! যায়, তখন উপার কি” 
কাহার সঙ্গ করিব? 


(সৎ গ্রন্থ ।) 


খরু। সৎ গ্রন্থের সহবাস করিবে। সাধুও মহাপুরুষদিগের জীবনী 
পাঠ করিবে। ইহাতেও সাধুসঙ্গের আংশিক ফললাভ হইবে। 

শিষ্য। আপনি কৃপা করিয়া যদি কতকগুলি মহাপুরুষের নাম করেন, 
জামি তাহাদের জীবনী সংগ্রহ করি। 

গুরু । কত নাম করিব, তবে আপাততঃ যে গুলি মনে হইতেছে বলি। 
ব্যাস, বাল্সীকি, শুকদেব, ভূ, গুহলাদ, গ্রব, হরিশ্চন্দ্র, বুধিঠির, ভীম্ম, নারদ, 
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সউসক্, বশিষ্ঠ গভূতি মহাত্ম।র বৃত্তত্ত শক্তীয় গ্রন্থে পাইবে। এত 
মহম্মদ, যীন্ ্রষ্ট, জব, পল প্রভভতি খ্রীষ্টান সাধু, বুদ্ধদেব, অংশাক, ঝা রর 
রামানন্দ, নানক, কবীর, গৌবাঙগদেব, ।নতাননদ এবং ভীহাদের অনু 
(থা হনিদাস, পুগুরীক, রূপ, সনাতন হ্ুভূতি ) এদং আধুমনক মহাপুক্ষষগণ 
যথা-কেশব সেন, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, পৎ্ম হংসদেব, রাম প্রসাদ, 
কমল! কান্ত, সর্ববিগ্ঠ! ঠাকুর প্রভৃতিব জীপন চরিত পাঠেও বিশেষ উপকার 
লাভ কারবে। তক্তনাল গ্রন্থে আরও অনেক সাধু মগাআ্মাজ বিবরণ 
পাইবে) 

শিষ্য । আমাঁর মনে একটি সংশয় উপস্থিত হইতেছে । বদি ধৃষ্টত| হণর্জন! 
কবেন উহা নিবেদন ককি । 

গুরু । বৎস, আমান নিকট তোমার কোন সঙ্কোচেত কারণ নাই। 
ঠুঁম সবল ভাবে অতি অসঙ্গত প্রশ্ন কাবলেও আম সাণনে উত্তর ধিব। 


( অপুর্ন আদর্শ ও পুর্ণ আদর্শ ) 
শিষা। আপনি যে সকল বাক্তব নাম কবলেন ভ্াহ।ব! মহাপুরুষ হইলেও 
মানুষ |ছলেন সুতরাং অপূর্ণতা দোষে ৫&্। এই সকল অপূর্ণ মান?কে আদর্শ 
না করিয়! পূর্ণ শগবাণকে আদর্শ কর। ভাল নয় ক? 
গুরু। যেবাপক কখনও সমুদ্র বা পর্বত দেখে নাই তাহাকে যদি বলা 
হয় “সমুদ্র একটা বিশ হাঁঞজার মাইল ব্যাপী প্রকাণ্ড জলাশয় যাহা চাঁরি 
(দিক ধুধু করিতেছে আর হিমালগ পর্বত ( ২৯০০০ ) উনত্রিশ হাজার ফুট উচ্চ 
এক প্রকাণ্ড পাথরের টিবি”, তাছ। হইলে সে সমুদ্র বা পর্বতের কৌন ধারণাই 
করিতে পাবে না। সমুদ্র বুঝাইতে হইলে তাহাকে প্রথমে একটি পুফরিণী 
দেখাইতে হয়, তৎপরে কোন নদী, ৬পরে (যদি পাওয়! যায়) কোন হৃদ দেখা" 
হয! বপিতে হক্ব “এই যে প্রকাণ্ড জলাশয় দোব.5ছ, সমুদ্র ইহা শপেক্গা অনেক 
বড় 1৮ এবং পর্বতের উচ্চত। বুঝাইতে হইপে, তাহাকে কোন চারিতীলা 
গৃহের ছাদে বা কলিকাতীর মন্তুমেণ্টের উপর তুলিয়া বলিতে হঞ এইরূপ 
কুড়িট। মঞ্ুমেন্ট উপর উপর বসাইলে ধত উচ্চ।” জনেক পর্বত ত্বত্ত উচ্চি। 
সেইরূপ “ভগবান নবাকাৰ চৈহগ্র, তাহার অনগ্ত শক্তি, অনস্তপ্রেম ইহ! 
৯ 


২৬৬ পন্থা । [ ১৩১৬ 


শুনিয়। ভগবীনেব কোঁন ধাবণাই হয় না) কারণ অসামের ধারণ! কর! সীমা- 
বিশিষ্ট জীবের পক্ষে অসম্তব। এই জন্যই মচাপুরুষদিগের আগ্রয় লইতে হয়, 
ঠাছা্দের বিপুল শক্তি ও জগদ্ধাগী প্রেমের ধারণ। প্রথমে করিতে হয় । তৎপরে 
ভাবিতে হয় “আচে, যে “প্রেম বাজপুজ বুদ্ধদেবকে সন্নযালী করিয়াছিল । যে 
ককণ] ক্রুদ-বিদ্ধ মীশুকে ঘাতকদিগের কল্যাণের জগ্ত কীদাইয়াছিল, যে শক্তি 
দ্বাব! গৌবাঙ্গদেব ম্পর্শমাত্র কুষ্টাকে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত করিয়াছিলেন, সেই 
বিপুগ প্রেম, অপাঁব করুণা, অপামান্ শক্তি, শ্রীভগবানের কোটি অ*শের এক 
অংশও নহে । যে শক্তির এচ কণামাত্রের এতই প্রভাব, এতই জ্যোতিঃ, সেই 
পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ প্রেম, না জানি কতই গভীর, বিরাট, অনন্ত 1” এইন্ধপে 
অপূর্ণ হইতে পূর্ণকে, শীস্ত হইতে অনস্তকে ধরিবাঁর চেষ্টা কবিতে হয়। 

শিষা। বুঝিয়ছি। আপনি কৃপা না৷ করিলে আমার এই সংশয় থাকিয়া 
যাইত। তাহা হইলে সাধু মহাপুরুষগণ প্রতোকেই ভগবানের এক একট 

ংশঃ 


( সমস্তই ভগবানের অংশ ) 


গুরু। কেবল সাধু মহা ঝ্মাগণ কেন, জীবমান্রঈ ভগবানের অংশ (মমৈনাংশে। 
জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন | তাই বা বলি কেন? এই সমন্ত বিশ্বই ভগ- 
বানের অংশ, প্রতোক অন্থ পরমানু পর্য্যন্ত ভগবানের অংশ। শ্রুতিতে ম'ছে 
তাহার এক পাদ (অংশ ) এই বিশ্ব এবং তিন পাদ অমৃত 1১ 

শিষা। কিছুই বুঝলাম না? বিশ্ব বহ্ধাণ্ড সমস্তই ভগবান্‌, ভগবান্‌ ব্যতীত 
আর কিছুই নাই, ইহা কিরূপে ধারণ। করিব? 

গুরু । ধারণা কব! বড়ই কঠিন। তবে ছু'একট! উদ্দাহরণ ছাবা আমরা 
কিব্বিঃৎ আভাপ পাইতে পরি। শাশ্খ বলেন মাকড়শ। যেমন নিজের ভিতর 
হইতে উপাদ'ন বাহির করিয়া নিজের শক্কিতে জাল রচনা করে, ভগবান সেইরূপ 
নিজেব ভিতর হইতে প্রক ত ও পুরুষ (77227 ৪7১৫ 53710) বাহির করিয়া 
এষ্ট বিশ্ব রচন| করেন। মনে কর যখন এই প্রকৃতি ও পুরুষ, জড় ও চৈতন্, 
ভগবানে একীভূত বা মিলিত হইয়া! আছে, তখন প্রলয়াবস্থা অর্থাৎ বিশ্বাদি 
কিছুই নাই, তিনিই একত । হৃষ্টির ইচ্ছা! হইলে তিনি এই প্রকৃতি ও পুরুষ 


কাণ্তিক ] গুরুশিষ্য সংবাদ । ২৬৭ 


প্রসব করেন। তখন প্রকৃতি দেহ ব! উপাধিশ্বরূপ হন এবং পুরুষ বা চৈতন্ত 
আত্মা স্বরূপে ত্র উপাধিতে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর প্রকৃতি অসংখ্য অংশে 
ও অসংখ্য প্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া স্থূল, সুক্ষ, ক্ষুপ্র, বৃহৎ প্রভৃতি অসংখ্য 
উপাধি দান করে এবং পুরুষ এই অসংখা উপাধিতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইলে অসংখ্য 
জীব ও অসংখ্য ভূত উৎপন্ন হয়। 

শিষ্য । ঠিক বুঝিতে পারিলাম ন।, একটি উপম। দ্বার! বুঝাইয়। দিন 


( সৌরজগতের উৎপত্তি |) 


গুরু । মাচ্ছ', তৃমি তে বিজ্ঞান পড়িগ্বাছ? পাশ্চান্য পণ্ডিতগণ সৌব 
জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা নির্ণয় করিয়াছেন মনে আছে তে? শাহাব! 
বপেন, অনন্ত শুন্ে (যেখানে পূর্বে কিছুই ছিল না) দেখিতে দেখিতে 
হঠাৎ একটা! প্রকাণ্ড তেজোমগ্ডুপ আবিভূতি হয়। ইছাব নাম নীহারিক! 
(5৮০৭ )। ইহা যেকি বস্তঠিক জানাযায় না, তবে তাহার! অনুমান 
করেন যে এক অসীম তেজোরাশি সৌবজগতের ঘাবতীয় উপাদান বা! মূল 
ভূত গুলিকে, ুক্্াকারে বাম্পাকারে ধারণ করিয়া এই অপূর্ব মূর্তিতে 
মাবিভূতি হয়। কালসহকারে এই ঘূর্ণায়মান প্রকাণ্ড বাম্পরাশি তাপ 
বিকীরণ করতঃ যেমন সঙ্কুচিত হইতে থাকে, 'অম্নি ইহা! হইতে এক এক টি অংশ 
বিচাত হইয়! গ্রহরূপে পবিণত হয় এবং উহা স্বয়ং স্র্যযবপে কেন্্র স্থানে অবস্থান 
করে। লৌরজগতের গ্রহ, উপগ্রহ, জল, বাঁধু, প্রস্তব বৃষ, লতা প্রভৃতি 
যাবতীয় পদার্থ এই নীহাবিক1 হইতে উৎপন্ন এব* প্রত্যেক পদার্থে নীহারিকাঁর 
ছুইটি অংশই বর্তমান-বাম্পীয় অংশটি জড় আবরণরূপে এবং তেজ অংশটি উহ্থার 
শক্তি বা প্রাণরূপে অবস্থিত । 

শিষ্য। একটু চিত্ত করিয়া দেখি। যেমন চিনি, লবণ, কেরোসিন তৈল 
ইত্যাদি। প্রত্যেক পদার্থে ছুইটি অংশই আছে। চিনিব পরমাণু সম্টিই 
চিনির জড়াংশ, এনং উহার মিষ্টতা, শুভ্রতা, কঠিনতাদি উহার শক্তি অংশ। 
কেরোসিন তৈলের পরমাণু সমষ্টিই জড়াংশ এবং তরলত, দহাতা, তীব্রগন্ধ 
প্রভৃতি শক্তি অংশ। বৃক্ষের পরমাণু সমষ্টিই জড়াংশ এবং বৃদ্ধশীলত!, রসাকর্ষণ, 
ফলপুষ্প প্রসবপটুত৷ প্রত্ৃতি শক্তি-্মংশ। ইহাই কি আপন্]র অভিপ্রায়? 


২৬৮ পন্থা! ॥ [১৪১৬ 


গুক্ষ। ঠ। ইরূপই বটে। কিন্তু এখানে একি, |বমন লক্ষ) করিও । 
আখবরণের, ( উপাধির ) ভাবতম্যানুসারে, শক্তি বিকাশের ভারঙমা ঘুটিতেছে | 
একই. শক্তি খা তেগ জলরূপে উপাধিতে তরলতা, প্রস্তর উপাধিতে কঠিনতা, 
মধু উপাধিতে মিষ্টতা, যবাচ উপাধিতে কটুতা, নিশ্ব উপাধিতে তিক্তত।, 
ইগার উপাধিতে আলোক তাপ ও তড়িৎ এবং জীব-দেহবপ উপাধিতে 
গমন পটুতা, পরিপাক শক্তি, রক্ত সঞ্চালন পটুতা প্রভৃতি উৎপাদন 
করিতেছে। 

শিষ) | এই পর্যান্ত ঠিক ঝুঝিলাম (৯) নীহাবিকাব জড অংশ ও শক্তি অংশ 
(81667 2১0 ৫৩ ) হতে সৌবজগতেেব থাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন (২) 
প্রত্যেক পদার্থে এই জডা"শ ও শঞ্তি অংশ আছে, (৩) বিভিন্ন উপাধিতে এই 
শক্তি বিভিন্নরূপে বিকাশ পাইয়াছে। 

গুক। আর একটি বিষয় বুঝযাছ__শীহাাবক। একটি শৃন্/ হইতে আবিভূতি 
হইয়াছে অর্থাৎ যে বস্ত হষ্টতে উহার আবির্ভাব তাহ! আজ্ঞাত। বেশ। এখন 
মনে কর এই অজ্ঞাত স্বস্তটিণ নাম ভগবান (স্বরূপে অণস্থিত ). এবং নীহা'রকাটি 
তাহার প্রকট রূপ (12)271155696107 )1 ইহাঝ নাম ঈশ্বর, (19895 )। 
নীহারিকার জড়াংশের নাম প্রকৃতি এবং শক্তাংশের নাম চৈতন্ত । আচ্ছ!, এখন 
কল পেখি এই উপম। হইত্ে বিশ্ব রহস্ত কি বুঝিলে। 

শিধা। (১) অপ্রকট ভগবান হইতে যুগপৎ দ্বুইটি বস্তুর আবির্ভাব 
হয় প্রকৃতি ও পুকরুষ। (২) এই প্রকৃতি পুরুষের স'যোগই ভগবানের বিরাট, 
প্রকট রূপ ঝা ঈশ্বব। ( এই প্ররুতি পুরুষ হইতেই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ উৎ্পন্ 
(৪) গ্রত্যেক পার্থেই প্রকৃতির ও পুরুষেব অংশ আছে। (৫) প্ররুত্বি 
নানাবপে বিকার প্রাপ্ত হইয়। অনংখ্য সুপ ও সুক্স উপাধি উৎপাদন কবিয়াছছে।, 
(ছু) পুরুষ ব] চৈতন্য একরূপ হইলেও উপাধির বিভিন্নত। হেতু বিভিন্নরূপে 
প্রকধল পান। 

গুরু । বেশ। ভোমার উৎসাহ ও মনোনিবেশ দেখিয়। বড়ই গ্রীত হইলাম 
আচ্ছা, সমন্তই ভগবান, ভ্গ্নবান ব্যতীত আর কিছুই নাই ইহ! এখন বুঝিলে 
কি? 

শিষা। আজ্ঞে; এই বুঝিলাম যে জগতের প্রত্যেক ধদার্থ প্রত্যেক জীক 


কাঁন্তিক] গুরুশিষ্/ সংবাদ । ২৬ 


প্রকৃতি পুরুষের অংশ, আর এই প্রকৃতি পুরুষ ভগবানের অংশ; মতএা 
প্রত্যেক পদ্দার্থই ভগবনের অংশ । মানব ভগবানের অংশ, মছাপুরুষ ও ভগ- 
বানের অংশ; শথচ ইঞাদেব মধে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইচার$কারণ কি 


(জীবের মধ্যে প্রভেদ কেন?) 


গুরু ॥ ইহার উত্তর তৃমি নিজেই তো. এখন দিতে পার। এইমাত্র 
ঝলিলে উপাধির বিভিন্নতা হেতু পুরুষ বা ম্মাত্ম। বিভিন্নরূপে প্রকাশিত 
হন। দেখ, পুকষ বা সচ্চিদানন্দময় আত্ম। প্রতোক পদার্থে বিরাজিত, তিনি 
প্রস্তবে আছেন, বৃক্ষে আছেন, পণ্ড পক্ষীতে আছেন, মান্ধষে আছেন, 
মহাঁপুকষে আছেন; কিন্ত এই উপাধি বাঁ মাধার গুণল 'একবপ নে | প্রান্তর 
সর্ব্বাপেক্ষ। স্থশ মাপার, এইজন্ঠ ইহাতে আম্মার বিকাশ খুব কম। বৃক্ষার্দ 
আধাব তদপেক্ষা! বিশুদ্ধ বলিয়া, আত্মা ইাঁতে সমধিক বিকাশ প্র্াপ্ত। 
দেকপ বৃক্ষ হাপেক্ষা পণ্চ পক্ষী পনস্তপক্ষী অপেক্ষা মানব এবং মানব অপেক্ষা 
মচাপুরষের আধার অধিকতর সুক্ষ ও বিশ্বদ্দ বলিয়া, আত্মা ও ক্রমশঃ 
অধিকতর অভিব্যক্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোনও জীবেই ইহাৰ পূর্ণ বিকাশ 
নাই,_পূর্ণ বিকাশ একমাঁর ঈশ্বরে। 

শিষা। ছু*একটা উপমা দিয়া বিষরটী আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিন | 

গুরু । দেখ, উপমার যেমন গুণ আছে, তেমনি দৌষ9 আছে। ইহাদ্বারা 
মোটামুটি ধারণট! অপ্িকতব স্পষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহাব সকল অংশ প্রকৃত 
বিষয়ের সকল অংশের সহিত মিলে না। যাহ! হউক, মনে কর আত্মা একটি 
মহ! সমুদ্র। এই সচ্চিদানন্দ সাগরে যদি ঘটি, বাটি, হাড়ি, তোলো, মালসা, 
ভাল, শিশি বোতল প্রভৃতি ডুবানো থাকে, তাহা! হইলে যে বস্তর ষতটুকু 
আরতন তাহা ততটুকুই জল ধারণ করিতে পাৰ। আবার মনে কর সুর্যের 
আলোকে তুমি খানিকটা গোমায়, একখানি সাঁদ। কাগজ, এক খানি খাল!) 
এক খানি দর্পণ এবং এক খণ্ড হীরক পাশ! পা।শ রাখিলে। স্ুর্যা তুল্যরপে 
সকজ বস্তকেই আলোক দান কশ্রিতেছেন বটে, ক্ষিন্ত হীরক যতটা! তেজ ধারণ 
করিবে, গোময় তাহ! পারে কি? সেইরূপ আত্ম! সর্বজীবে, বিরাজ কন্দিলেও 
ধাহার যেরূপ উপাধি তিনি সেইরূপ ধারণ করিতে পারেন, 


২৭০ পস্থা | [ ১৩১৬ 
( ভগবান্‌ ও ঈশ্বর ) 


শিষ্য। আপনি 'ভগবান' ও “ঈশ্বর” দুইটি শবাই ব্যবহার করিয়াছেন। 
এই ছুইঈ কি এক, ন! ইহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে ! 

গুরু ছ্‌ইই এক বটেন, কিন্তু অবস্থার কিছু প্রভেদ আছে! যখন তিনি 
শ্বরূপাবন্থায় অসীম ও অপ্রকট থাকেন তখন তিনি “ভগবান এবং সসীম ও 
প্রকট হইলে “ঈশ্বর'। এই দুই অধস্থার কোনটিরই স্সামর| ধারণ। করিতে 
পারিনা, তবে একটা! উদ্দাহণণ দ্বারা ইহার টিপি আভ।স দিতেছি। মনে 
কর কোন একটি বস্ত বা বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তুমি উহাতে এপ 
তন্মর ও একাগ্র হুইয়া গিয্।ছ ঘষে তোমার বাহা জ্ঞান আদৌ নাই, তোমার 
চক্ষু কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, কর্ণ কিছুই শুনিতে পাইতেছেন] মন ও 
কিছুই চিন্তা করিতেছে না, কেবল ত্র বস্তটিতে তন্ময় হইয়া এক গভীর 
অনির্ববচনীয় আনন্দে নিমগ্ন আছে। তখন তোমার অবস্থা এন্প যে হয়ত 
কত পিপীলিকা কামড়াইয়াছে, তুমি অনুভব কর নাই, কত লোকে উচ্চস্বরে 
ভাকিয়াছে তুম শুনিতে পাও নাই, এক বিপৃপ আনন্দে ডুবিয়া আছ। ক্রমশঃ 
তোমার চৈতন্ত হইল, তোমার মনে হইল। “আম অমুক, আমার পিত| আছে, 
মাতা আছে, বন্ধু আছে”, তোমার চতুঃপার্স্থ দ্রব্যাদি দেখিতে পাইলে এবং 
স্মরণ হইল তোমাকে এই এই কার্য তখন করিতে হইবে। এহ বয়! কার্য 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে। তোমার এই প্রথমাবস্থাটি কতকট। ভগবানের দ্বরূপা- 
বন্থার তুল্য এবং দ্বিতীয় অবস্থা ঈশ্বরাবস্থার কতকট৷ অনুরূপ। স্বরূপাবস্থায় 
তিনি কেবল অনীম আনন্দে ডুবিয়া আছেন, ঈশ্বরাবস্থায় তিনি জাগ্রত হুইয়। 
প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন । তখন তাহার স্মরণ হইতেছে 'আমি সর্বান্ত 
ও সর্বশক্তিমান এবং জগৎ ও জীব সৃষ্টি ও পাপন কর! আমার কাধ্য।” 
ইহা কিরূপ জান? রাজা! যখন অন্দরমহলে অস্তরঙ্গগণের সহিত বিহার করেন 
ও সেই আনন্দে ডুবিয়া থাকেন তখন হিনি ভগখান এবং যখন বহির্বাটীতে 
আসিয়! সিংহাসনে চড়িয়া প্রজাপালন কাধ্যে মন দেন তখন তিনি ঈশ্বর। 
যেমন গ্রন্কফের বৃন্বীবন লীল! আর ভ্বারকা লীলা । বুঝলেকি? 


কাত্তিক ] গুরুশিষ্য সংবাদ । ২৭১ 


শিষ্য। আজ্ঞে হা, কতকটা বুঝিয়াছি। চিন্তা করিয়া দেখি । যদ্দি কোন 
সন্দেহ হয় পরে জিজ্ঞাসা করিব। 

গুরু । এখানে একটি কথ! বলিয়া রাঁখি। এই যে রাঞ্জার উদ্বাহরণ 
দিলাম, উহ! সর্বাংশে ভগবানের সহিত মিলে না। রাজ! যখন অস্তঃপুরে 
থাকেন, ততৎকালে তিনি বহির্ধ/টাতে থাকেন নাঁ, এবং বৎকালে বহির্বাটাতে 
থাকেন তখন অন্তঃপুরে বিরাঞ্জ করেন ন। অর্থাৎ এককালে তিনি উভয় 
স্থানে বিরাজ করিতে পারেন না। কিন্তু ভগবত সম্বন্ধে এটি খাটে না। তাহার 
অচিস্ত্য শক্তি প্রভাবে তিনি যুগপৎ অপ্রকট ও প্রকট থাকেন, এককালে ছুই 
কাধ্যই করিতে পারেন। এটি শ্্রণ রাখিও। 


( জীবস্থষ্টি ) 


শিষা। তিনি ঈশ্বররূপে প্রকট হইয়া প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করিলেন 
অতঃপর হষ্টিকার্যয কিরূপে সাধিত হইল সংক্ষেপে একটু মাভাস দিন। 

গুক। পুরাণাদিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাইবে। আমি ছু'একটি মাত্র 
কথা! বলিব। কুস্তকার যেমন নিগ্রাতঙ্গের পর প্রানের চতুদ্দিকে মৃত্তিক] 
স্তপ দেখিয়া এ মৃত্তিকাকে প্রথমে গঠনোপযোগী করিয়! লন, ঈর্বর ও সেষ্টরূপ 
প্রক্কৃতিকে নিম্্ শক্তি দ্বারা ক্ষিতি, অপ. তেজ প্রভৃতি এয়োবিংশতি তত্বে 
পরিবর্তিত করিয়া লন। ইহারই নাম ভূতঙ্মষ্ট বা ক্ষেত্র স্ি। অন্তঃপর 
তিনি দেবতার্দিগকে স্থ্টি করিয়া বথাস্থানে স্থাপিত করেন এবং প্রত্যেকের 
উপর এক একটি স্ষষ্টিকার্যের ভার দেশ। ইছাই দেবন্থষ্টি। ইহার পর দেবগণ 
তাহার আদেশানুসারে অগ্ঠান্ঠ জীব ্ট্টি করিতে থাকেন। 

শিষা। তাহ! হইলে, দেবগণ ও জীবস্ষ্টি করিতে সমর্থ? 

গুরু । হা। কিন্তু তীহারা কেবল উপাধি বা জড়াশের শ্থাষ্টি করিতে 
পারেন, চিদংশ ব। আত্ম! স্বম্বং ঈশ্বরই দান করেন। 

শিষা। এই চিদংশটি কিরূপ? 

গুরু। ইহা ভগবান বা ঈশ্বরেরই স্বরূপ; তবে ঈশ্বর বৃহৎ, এটি ক্ষুত্র। 
মনে কর ঈশ্বর একটি বিশাল অগ্রিকুণ্ড এবং এক একটি" চিদংশ এক একটি 


বশ পন্থা! [ 5৩১৬ 


স্কুলি্ ৷ ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, চিনংশ একটি কুত্র জলকপী । ঈশ্বর সচ্চিরানন 
জীব বা চিদংশ সচ্চিদাঁনন্দেৰ একটি পরমাণু যেমন একটি স্কলিঙ্গ যেরূপ 
আধারে স্থাপিত হয় তদনুরূপ শাক্ত !বস্তার করে 'একটি ক্ষুদ্র তৃণে ঈষৎ 
আগ্ন, কাঠ্ঠে “বৃহভধ আগ্র এবং সমগ্র অরণ্যে প্রচণ্ড দাবানল উৎপা্ধন 
করিয়। থাকে, ঠক সেইকপে এই চিদ্রংশ যাদৃশ উপাধতে বাদ কবেন, 
চৈঙ্ন্ত বা সচ্চিদাননদময়ত্ব ও তাদৃশ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। একথ স্ধ্যেব 
ও সমুদ্রের উপম! দিয়া পূর্বে বুঝাহয়]ছ। 


(ভগবান বিশ্বরূপী ) 


শিষ্য। আপনার কৃপায় একটি নূতন গালেক আমার অন্তরে প্রবেশ 
করিতেছে । এভগ্লিন মনে করিতাম ঈশ্বর নিবাকার এবং একটি পৃথক্‌ রাজ্যে 
বাস করিয়। এই জগদা।দ স্ষ্টি, পালন ও নংহাব কবেন। আব বুঝিলাম 
তিনি নিরাকার হইলেও সাকার, অরূপ হইয়াও বহুরূপী এবং তিন সব্বত্র 
সর্বদা বিরাজমান 

গুরু 1 ই বস। শ্গবান্‌ স্বরূপতঃ কীদৃশ কেহই জানে না, জানিতে 
পারেন! । কিন্তু এই সমগ্রবশ্বহ তাহাব বাট মুত্ত) এবং অণু পরমাণু 
হইতে কট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষা, জল, স্থল, ঝাস্ু, আগ্র প্রভৃতি জগতে প্রত্যেক 
পদার্থ ই তাহার এক একটি ক্ষুত্র মুর্ভ। (তান এক ও অথণডভাবে অসংখ্য 
সুত্ভিতে বিরাজিভ। তিনিই হুর্যারূপে তাপালোক, চন্দ্ররূপে জো।তমা, পৃথিবী" 
রূপে আশ্রয়, মেঘরূপে বৃষ্টি, বৃক্ষরূপে ফলচ্ছায়া, নদীরূপে বাঁ এবং পুষ্প্ধপে 
শৌরভ দান কাঁবতেছেল। তিনহ সি্ররূপে আমাদের বাঁবধ কল্যাণসাধন 
করিতেছেন, তিনিই আবার শক্ররূপণে আমাদগকে দু, সহিযুঃ ও বগবান্‌ 
ক।রর। তুলিতেছেন। এ ফে জননী অনাহারে আনদ্রার পীড়ত সম্ত/নকে বুকে 
রাখিয়া জীবনের সকল সুখ হ্ণন্তমুখে বিসঙ্জন করতেছেন, সেই অপার্থব স্নেহ 
ও করুণা কোথা হইতে আদিল জান |ক? উহা সেই অনন্ত করুণার একটী 
কুদ্র কগামান্র। এবটি পরমাণু। যে নিউটনের ধীশাক্ত) নেপোলিয়নের সমর- 
পটুতা, গ্লেটোর জ্ঞান, রাফেলের [চিত্র বিগ্তা, দেক্গপীয়য়ের প্রতিভা জগৎকে 
[বিমোহত ফরিয়াছিগ;) উহা সেই অনস্তশক্তির ছায়!র ছায়। মানত | চন্ত্রনা 


কার্তিক ] গুরুশিষ্য সংবাদ । ২৭৩ 


শোভিত নীণ মাকাশ, উত্তাপতরঙ্গযুক্ত বিশাল বারিধি, অভ্রভেদদী গিরিরাজি, 
গ্ত।/মল শন্তপূর্ণ সুবিস্তৃত প্রান্তর, ফলপুণ্পনিষেবিত কলকণ্ঠ বিহন্গম-ধস্কৃত 
বিচিত্র বনভূমি প্রভৃতি জগতে যত কিছু লৌন্ধ্া আছে, তৎসমুদায়ই সেই 
পরম সুন্দরের একটিমাত্র কটাক্ষ । 
শিষা। জগতেব সমন্তই ভগবান্--ভগবানের বিভন্ন মূর্তি, ইহ1 কি সকল 
দেশে সকল ধর্মেই স্বীকৃত হইয়াছে? 
গুক। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য, সকল দেশেই সত্য। বুদ্ধদেব, 
ষীশ্ট্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈভন্ট গ্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সত্যটি পূর্ণন্ধণে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন, কিঞ্তু খুব উচ্চ অধিকারী ভিন্ন সাধাব্ণের নিকট ব্যক্ত করিতেন 
নাঃ নিয়াধিকাবীকে নিগৃঢ় বহস্ত বলা এবং শৃকবের গলায় মুক্তামাল| 
দেওয়। তুল্য বলিয়া! মনে করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে (সম্ভবতঃ উচ্চাধিকারীর 
সংখা অধিক ছিল বলি&1) খষিগণ এই সত্যটি :যেবপ স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা 
কবিয। গিয়াছেন, জগতে কুব্রাপি সেরূপ হয় নাই। ইহা প্রথমে বেদে 
“সর্ববং খন্ছিবং ব্রহ্ধণ এই বজ্গন্ভীর মন্ত্রে নির্ধোধিত হর। অতঃপর হিন্দুর 
দর্শনে, (বিজ্ঞানে, সাহিভো, কাব্যে, পুরাণে ইতিহাসে, ধর্মশান্ে, নীতিশাস্তরে 
সর্ধবব্রই ইহা অনু প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারাই হিন্দুর জপ, তপ, পুজা, হোম, 
অচ্চনা, রাজনীতি, সমাঞ্জনীতি এমন কি গাহপ্্য ধর্ম পর্যান্ত অনুপ্রাণিত ! 
“সব ত্রহ্ম” এই তাবটি হিন্দুর এরূপ অস্থি মজ্জাগত হইয়! গিয়াছে যে, আজকাল 
কবি গান গাহিয়? বলেন, 
“যে দিন তোমার জগৎ নিরখি, 
হবধষে পঞগাণ উঠেছে পুলকি, 
সেদিন আমার নয়নে হয়েছে 
তোমারি নয়নপাত।”, 
এবং ভক্ত স্তব পাঠ কবেন,-_ 
পপ্রফুল্-পদ্মেযু সরোবরেষু 
তারাবিচিত্রেষু নভন্তলেষু। 
মাতুঃ স্তনে কারুণিকন্ত চিত্তে 
গোবিন্দ পশ্ঠামি তবৈব মৃর্তিম্‌॥৮ 


২৭৪ পন্থা । [ ১৩১৬ 


(ত্রহ্মজ্ঞানী ) 

শিষা। আপনি যে জপ, তপ, পুর্জা, অর্চনাব কথ! উল্লেখ করিলেন, উহার 
প্রয়োক্গন কি? পর্বত্র ভগবদ্দর্শন করিলে তে! শোক তাপ কিছুই থাকে না। 
ইহ! কি সর্ব্বাপেক্ষ| শ্রেষ্ঠ ভাব নহে? 

গুরু। হা বস! ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহ! বড়ই 
কঠিন, বহু সাঁধনাব ফল, একাস্ত ভগবংককপা-দাপেক্ষ। ইছাবঈ নাম ব্রক্ষসন্তাব 
ব!ব্রহ্গজ্ঞান। জপ, তপ, পুজা, হোম, যোগ, যাগ প্রভৃতি যাবতীয় দাধন 
প্রণালীর চরম লক্ষাই এই ব্রহ্গদ্রান। ব্রহ্গজ্ঞান কথার কথ| নহে; জ্ঞানের ও 
তক্কির চবম অবস্থাতে উপনীত না! হইলে ইহা লাভ ককা যায় না। ধাঁহার 
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, গমনে, উপবেশনে, আহাবে, বিহারে, প্রতিকর্থে, 
প্রতিচি্তায়, প্রতিনিশ্বাস প্রশ্বাসে, “সমস্তই ভগবান্‌?” এই বিশ্বাস, এই 
জ্ঞান অটুট ও অক্ষুণ্ন থাকে, তাহাবই প্রকৃত ব্রহ্মজ্তান হইয়াছে। এরূপ হইলে, 
তাহার নিকট দ্বিতীয় বস্ত অর্থাৎ ভগবদৃব্যতীত আব কিছুই প্রতিভাত হইবে 
না, সুতরাং ভাল মন্দ, শুচি অশুচি, সুন্দর কুৎসিত, উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, 
স্থুথ দুঃখ, শীত উষ্ণ ইত্যাদি ছন্দজ্ঞান স্তাভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া 
মাষ্বে, কাহার নিকট সমন্তই ভাল, সমস্ত সুন্দর, সমস্তই পবিত্র, কারণ 
ভগবানের বিভিন্ন মুর্তি । তাঁহার নিকট চন্দন ঝিষ্টাঁ সমান, শক্র মিত্র সমান, 
স্তৃতি নিন্দা সমান, শীত গ্রীষ্ম সমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমান, পাপ পুণা সমান । 
ভীহাব নিকট জাঠিভেদ নাই, নাম কপেব ভেদ নাই, কাবণ সকল বস্তই এক, 
_ব্রন্ধ। তাহার আত্মপব নই) প্কাবব জঙ্গম সমস্তই স্তাহার পবম আত্মীয়, 
বড়ই আদরের ধন, তাহাদেব জম্ত তিনি দেহপাত করিতে সর্বদাই 
প্রস্তত; কারণ, যে ভগবান্‌ স্তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু, তাহারাই 
সেই ভগবান, ভগবানেব বিভিন্ন মূর্তি । প্ররুত ব্রহ্মজ্ঞানী অগ্নিতে দগ্ধ হন না, 
অঙ্কে ছিন্ন হন না, জলে মগ্ন হন না, পাষাণে চূর্ণ হন না, কারণ তাহার নিকট 
অগ্নি, অস্ত্র, জল বা পাষাণ নাই, সবই তাহার “প্রিয় 5মের”, মূর্তি । 

শিষ্য। আপনি যে বর্ণনা দিলেন, তাহা হইতে ব্রহ্গজ্ঞানীর অবস্থাটি 
ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম ন!। ছুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে, বোধ হয়, বিষধটি 
আরও পরিস্ফুট হয়। 


কাত্তিক ] গুরুশিষ্য সংবাঁদ। ২৭৫ 
( প্রহ্লাদ চরিত ) 


গুরু। ভাল, গ্রহলাদের বৃত্তান্ত শুনিয়া তো? একটু মনোযোগের সহিত 
ভাবিয়া দেখ প্রহ্লাদ কি বস্ত ছিলেন। বিষুদ্বেধী দৈত্যবাজ হিরণ্যকশিপু 
রাজনীতি শিখিতে গ্রহলাদকে গুরুগৃহে পাহাইলেন। কিন্তু রাজনীতি পড়িতে 
পড়িতে প্রাক্তনসধনাবলে এবং ভগবত্রুপায় বালক প্রহলাদের ব্রহ্ম দ্রান 
স্ুরিত হইল। স্থতরাং তিনি গৃহে প্রত্যাগহ হইলে, যখন হিরণ্য কশিপু 
জিজ্ঞাসা করিলেন) “বৎস, কি শিখিয়াছ তাার সারাংশ বল।” প্রহলাদ 
বলিলেন, “ষিনি অনাদি, অনন্ত, অক্ষ ও সর্ব্ব কাবণের কাবণ, সেই বিষ্ণকেই 
নমস্কার করি।” ইহাতেই দৈত্যবাজ ক্রোধান্ধ হইয়া “রে দুর্মতে তোর বিষু 
আবার কে 7” ইহ! জিন্ঞানা! করলে, বালকা স্র ধার ভাবে উত্তর করিলেন,-_ 

শ্যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষুঃ পবমেশ্বরঃ 1” 

অর্থাৎ ধাহ। হইতে এই খিশ্ব এবং ধিনিই এই বিশ্ব তিনিই বিষু। ইহার 
তাৎপর্য এই যে, জগতের নিমিত্ত কাবণ এবং উপাদান কারণ ছই-ই তিনি, 
অর্থাৎ সমস্তই তিনি, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাঈ। ইহাই প্রহলাদের জ্ঞান 
ও বিশ্বাস। এই বিশ্বা পরবন্তী ছুইটি শ্লেকে আরও কত সুন্ররূপে ব্যক্ত 
হইয়াছে শুন.-_ 


দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষি-বৃদ্গ“সবীস্যপাঃ | 
রূপমেতদনস্তস্ত বিষ্গোতিননমিব স্থিতম্‌ ॥ 
এতদ্বিজানতা দর্ব্বং জগত স্থাবরজঙ্গমম্‌। 
্র্টব্যমাত্ববৎ বিষ্ুর্যতোইস়ং বিশ্বর পধৃক্‌ ॥ 


ইছার অর্থ বুঝিলে তো? পণুপক্ষী মানবাদ সমস্তই অনন্ত বিষ্ণুর এক একটি 
রূপ ব! দুর্তি, কিন্তু ইহাদিগকে পৃথক্‌ বস্ত বলিয়া বোধ হয়, (অর্থাৎ বস্তুতঃ 
ইহার! পৃথক নহে )। ধীহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি স্থাবর, জঙগম সকল 
পদ্দার্থকেই আত্মবৎ দর্শন করিবেন, কারণ এক বিষ্ণুই বিশ্বের যাবতীয় রূপ 
ধারণ করিয়া আছেন। 

শিষা। কিন্তু ইহা যদি প্রহ্ল'দের কেবল মুখের কথাই হয়? প্রতিকার্যো, 
প্রতি চিন্তায়, নিশ্বাসে প্রশ্থীসে.ঘে এই জ্ঞান অটুট ছিল, তাহার প্রমাণ কি? 


২৭৬ পন্থা । | ১৩১৬ 


গুরু। সেই প্রমাণই দিতেছি শ্রবণ কর। অতঃপব প্রহলাদ কিছুতে 
বিষ্ণনাষ ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া, দৈত্যরাজ তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা 
দিলেন। ঘাতকগণ নানাবিধ অস্ত্র শগ্্ লইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে 
প্রহ্লাদ বলিলেন,__ 

“বিষুণঃ শান্তবষু ঘুশ্ীকং ময়ি চাসৌ যথা স্থিতঃ | 
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মাক্রামস্তাযুধানি মে |"? 

“তোমাদের আস্তে বিষু, আমাতেও বিুও। ইহা সতা। অতএব আক্ত্রে 
বার আমার কান হানি হইবে না1” বাস্তবিকই গ্রহলাদেব কোন ক্ষতি 
হয় নাই। অতঃপর হিবণ্যকশিপু তাহাকে নানা! উপায়ে মারিতে চেষ্টা করেন, 
অগ্নি, অভিচাব, মত্ত হস্তী, পাষাণ প্রভৃতি সমন্তষ্ট একে একে ব্যর্থ হঈল। 
এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য কর। প্রথম--প্রহলাদের জ্ঞান ও বিশ্বাম কিবপ 
দু ও অটল দেখ। ৭অগ্নি আমার প্রয়তম বিষ্ুব একটি মুর্তি, অস্ত্র আব একটি 
মুর্তি, মত্ত হস্তী দয়াল হরিব তৃতীয় মুর্তি। অতএব ইহাদের দ্বাবঝ কখনই 
আমার অনিষ্ট হইবে না, হইতে পারে ন11৮ এই বিশ্বাস এতই প্রবল ষে 
সাহার কিছুমাত্র নয় নাই, সংশয় নাই। তীহাব শীত উষ্ণ, সখ ছুঃখ, শক্র 
মিত্র, ব আত্ম পর ভেদ জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, সবই ভীহার মিশ্র, সবই আপনর, 
কারণ সবই বিষ্তু | যখন তাহাকে মগ্রিতে নিক্ষেপ করা হইল, তিনি বলিলেন,__- 
“ পিতঃ আমাব অঙ্গ দর্ধী হওয়| দুরে থাক্‌, বোধ হইতেছে, ষেন আম পদ্ম 
পত্রে শয়ন করিয়া আছি।” 

শিষ্য। তাহার শীতোষ্ণ সমজ্ঞান ছিল বুঝিলাম। কিন্তু পক্র-মিত্র বা 
আত্মপর ভেদ ছিল না, তাহার প্রমাণ কি? 

গুরু। বৎস, বিষুপুরাণোক্ত প্রহলাদ-চবিত্রটি ভাল করিয়া পাঠ করিও । 
সকল প্রমাণই পাইবে। আচ্ছা, আমি দু'একটি প্রমাণ দিতেছি । গুরুগৃহ 
হইতে প্রত্যাগত প্র্লাদকে দৈত্াযবাজ বলিলেন,_-“তুমি বাজার ছেলে । রাজা 
হইয়া শন্রর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? মিত্রের গহিতই ব| কিন্দপ 
আচরণ কর্তব্য সংক্ষেপে বল।” প্রহ্লাদ বলিলেন, -€গুরু আমাকে সামদানাদি 
সব শিখাইয়াছেন বটে, কিন্তু পিতঃ, সাধ্যাভাবে সাধনের প্রয়োজন কি? ষখন 
মিত্রামিএ কিছুই নাই, তখন এ উপার গুলির কি আবহ ক? 
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তবধ্যস্তি ভগবান্‌ বিষুম্সি চান্তত্র চান্তি সঃ 
বতস্ততোহয়ং মিত্রং মে শক্রশ্চেতি পৃথক্‌ কুতঃ ॥ 

আপনাতে, আম!তে,_সর্বত্রই তো বিষ্ণু দেখিতেছি। অতএব শক্র মিত্র 
পৃথক কোণায়?” কুপিত রাজা পুরোছিতগণকে বলিলেন-_-“অন্ত উপায়ে 
ইহাকে বিনাশ করিতে পাবিলাঁম না । আপনারা মাঁরণ মন্ত্র বারা ইহার বধ- 
সাধন করুন 1৮ পুরোহিতগণ মন্ত্রবলে ভীষণ কৃত্যার স্বষ্টি করিলেন। এই 
সকল কৃত্যা! ( পিশাঢাদিবৎ প্রচণ্ড মারক শক্তি) প্রহ্নাদের কোন অনিষ্ট 
কবিতে না পারিয়া পুরোহিত দিগেরই প্রাণসংহার করিতে লাগিল। কৃপাবতাব 
প্রহলাদ আব থাকিতে পারিলেন না; তিনি কীদিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন“ প্রভো 
যদি আমি জীবনে কাহাকেও হিংস| না করিয়া থাকি, যদি আমি প্রাণিমাত্রকে 
আত্মতুল্য ভাল বাসিক্া থাকি, যদি আমার শক্র-মিত্র জ্ঞান না থাকে তবে সেই 
পুণ্যবলে, হে ককণাময়, এই প্রবৌহিতগণকে জীবন দান করুন। ইহাদেব ছুঃথে 
আমি খ৬ই কাতর হইয়াছি। আমি যত কিছু পুণ্য করিয়াছি সব লইয়া 
ইঙাপিগকে বাচাইয়। দিন এই প্রার্থনা1৮ ইহা বলিবামাত্র পুরোহিতগণ 
পুনর্জীবিত হইলেন । 

শিষা। ধন্য প্রহলাদ ! ধন্য ক্ষমা, ধন্য প্রেম! ! ধন্ত তোমার সর্বভৃতে 
বিষুদর্শন1 |! আর বলিতে হইবে ন[) বুঝিয্াছি প্রহলাদ একটি সামাগ্ঠ 
মানব ছিলেন না। কিন্তু একটি কথ। জিজ্ঞাসা করি। প্রহলাদের দেহ অগ্নিতে 
দগ্ধ হইল না, অস্ত্রে ছিন্ন হইল না। ইহ! কিরূপে বুঝিব? ভগবান্‌ যে সকল 
প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক নিয়ম ( 6175108] 200 0176101081] 107/5 ) স্থাপন 
করিয়াছেন, ভক্তের অনুরোধে তাহ! ভঙ্গ করেন না কি? 


(প্রাকৃতিক নিয়ম । ) 


গুরু। ভগবানের রাজ্যে নিয়ম ভঙ্গ নাই, সমস্তই নিয়মাধীন। অগ্রিতে 
দেহ দগ্ধ হওয়! যেরূপ প্রকৃতির নিয়ম, দেহ দগ্ধ ন! হওয়াও প্ররুতির আর এক 
নিয়ম। প্রথম নিয়মটি সকলে জানেন, দ্বিতীয়টি সকলে জানেন না, এইমাত্র 
প্রভেদ । 


শিষ্য। আপনার কথা কিছুই বুঝিলাম না। 


২৭৮ পন্থা। [ ১৩১৬ 


গুরু। বুঝিবে কিরূপে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পড়িয়! তোমরা যে “সৰ জান্তা”, 
হইয়াছ। দেখ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একট! মহৎ ভ্রম এই যে, অভিমান বশতঃ 
সে মনে করে, প্রকৃতির সকল নিফ্মই সে অবগত হইয়াছে। প্রকৃতির যে সকল 
সুক্্ রাজ্য আছে তাহার নিয়ম জান। দুরে থাক্‌, তাহার অস্তিত্ব অবধি শ্বীকার 
করে না, কেবল স্থুলতম রাজোর বহিবংশটি জানিয়। দে আপনাকে সর্বজ্ঞ মনে 
করে। জপভ্য মানব যৎকালে “বস্তমাত্র ভৃপৃষ্ঠে পতিত হয়” ইহাই ম্বভাবের 
একমাত্র নিয়ম বলিয়! জানিত, ততৎকালে ঘদ্ি স্পেন্সার সাছেব হঠাৎ একদিন 
তাহাদের মধ্যে গিয়া এক ব্যোমঘানে চড়িয়া শৃন্টমগ৫গে উঠিতেন, তাহা হইলে 
“স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ হল”, বশিয়া তাহার হয়ত তোমাব গ্তায় বিস্মিত হইত। 
কাচের বাক্সে কোন বস্ত থাকিলে আমরা উহ! দেখিতে পাই, কারণ আলোক 
বেখা স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া গতায়াত কবিতে পাবে ইহাই স্বভাবের নিয়ম। 
এখন যদি এক ব্যক্তি “রনজেন্রের” সাহায্যে তোমার আবদ্ধ লৌহসিন্দূকের 
যাবতীম্প পদার্থ দেখিতে পাম, সে কি প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিল ন1? তোমার 
অজ্ঞাত আর একটি নিয়মের সাহাযোই তররূপ কবিতে সমর্থ হইল? চিঠি 
পত্রাদির ছারাই বিদেশীয় বন্ধুব সহিত আলাপ কব! যাঁয়, ইহাই স্বভাবের নিয়ম। 
ভাল, আজকাল আমেরিকায় যে শত শত ব্যক্তি কেবল ইচ্ছা শক্তি দ্বার! স্বীয় 
মনোভ!ব দুস্থ বন্ধুব চিন্তপটে শঞ্ষিত করিয়! দিতেছে, ইহাতে কি প্রকৃতির 
নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে? না একটি নুতন নিয়মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে? 


(॥117901০ ব। অতি প্রাকৃত ঘটন!। ) 


শিষ্য। তাহ! হইলে আপনি বলিতেছেন যে প্রকৃতির এরূপ অনেক নিয়ম 
আছে, যা! সাধাবণ মানবের অজ্ঞাত) এবং আমরা যাহাকে 1119016 বা অতি- 
প্রাকৃত ঘটন1 বলি, তাহ! এই সকল নিয়মান্ুসারেই ঘটয়া থাকে । যতদিন 
নিযমগ্ডুলি অজ্ঞাত থাকে, ততদিন মানব এ্ররূপ ঘটনাকে 17172016 বলে, 
কিন্তু নিয়মগুলি জানিতে পারিলে, আর তাহাকে 1715015 বলে না,-তাহ। 
প্রাকৃতিক ঘটন। রূপে গণ্য হয়। ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়? 

গুরু । হা, তাই বটে। 
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শিষ্য। কৃপা করিয়া! একটা উদ্দাহরণ দ্রিলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হয়। 

গুরু। এক ব্যক্তি যদি একথণ্ড তাত্রকে ন্বর্ণে পরিণত করে, আমরা উহাকে 
[0120]6 বলি; কারণ, প্র ধাতু গুলিকে আমর! এক একটি মূল পদার্থ 
(16776005 ) বলিয়া জানি । এখন মনে কর এক ব্যক্তি উহাদিগকে ইথারে 
পরিণত করিয়! দেখাইলেন ষে উহার! যষৌ গক পদার্ঘ। তিনি দেখাইলেন ষে 
ইথ্থারের হয়ত ১০টি পরমাণু (8€097)55 ) মিলিত হইয়] যে অণু (170180012 ) 
উৎপাদিত হয়, উহাই স্বর্ণের একটি অণু এবং ৭টি পরমাণুর মিলনে উৎপন্ন যে 
অণু তাহাই তাত্রের এক একটি অণু এবং তাত্রকে ইথাবে পরিণত করিয়া পরমাণু 
গুলিকে দশটি দশটি করিয়া সংযোজিত কৰা যাইতে পারে। আমরা যে মুহূর্তে 
প্রকৃতির এই নিয়মটি বৃঝিব এবং পবীক্ষা দ্বার! ইহার সম্যতা উপলব্ধি করি, 
সেই মুহূর্ত হইতেই তাত্রকে বর্ণ করা আমাদের নিকট [017801 থাকিবে ন1। 
আর একটা উদাহরণ দিতেছি । মনে কব তুমি দেখিলে একব্যক্তি বিনাঁবলম্বনে 
পৃহ্যে উঠিতেছেন। তুমি নিশ্চয়ই উহাকে 00108015 বলিবে। কিন্ত তিনি যদি 
বুঝাইয়! বলেন-_-“দেখ, ইহাতে অগ্রারুত বা অতিপ্রারুত কিছুই নাই। 
প্রাকৃতিক নিয়ম বশেই ইহা ঘটে। সকল বস্তব উপর বাধুর ধেনন একটা চাপ 
আছে, তেমনি ইথারেরও খুব বেশী চাপ আছে। তোমাদের বা।বোমিটার যন্ত্রে 
ভিতরকার বায়ু নিফাসিত হইলে, পার্খবন্থ বাযুর চাঁপে পারদ যেরূপ উপরে উঠে, 
আমার উপরকার ইথার কতকট! সরাইয়া ফেলিলেই আমার দেছও ঠিক 
সেইরূপে পার্খস্থ ইথারের চাপে আকাশে উঠিতে থাকে 1” ইহা বলিয়। 
ছু'একটি পরীক্ষ। দ্বারা তিনি যদি নিয়মটি তোমাকে বুঝাই! দেন, অথব! ইথাঁর 
সরাইবার প্রণালী শিখাইয়া দেন, তাঁচা হইলে তখন তুমি আর এটাকে 177168019 
বলিবে কি? 

শিষ্য। তাহ! হইলে, অপিম1 লঘিমা প্রভৃতি যে অষ্ট দিদ্ধির কথা শাস্ত্রে 
দেখ। যায় তাহা! অসম্ভব নয়। সমস্তই প্রকৃতির নিক্মে ঘটিতে পারে এবং সে 
নিয়মগুলি হয়ত সাধারণের জান। নাই | আচ্ছ!, অগ্রিতে দেহ দগ্ধ না হওয়| 
অথবা ম্পর্শমাত্র কঠিন রোগ আরাম কর! ইত্যাদি (ষাহা প্রহলাদ, বীশুুষট, 
গৌরাঙ্গ প্রভৃতির সম্বন্ধে শুন! যায়) বর্তমান যুগে ঘটে কি? 

গুরু। ঘটে বৈকি। তুমি জগতের কয়টা! সংবাদঃরাথ ? আর থে সকল 


টি পশ্থা। [ ১৩১৬ 


যোগী ও মহাপুরুষের এই সব শক্তি আছে, তাহার! অতি প্রচ্ছন্নভাবেই থাকেন, 
লাধারণের নিকট ঢাক বাজাইয়। বেড়ান্‌ না। সে যাহা হউক, মুনি খা অপেক্ষ। 
পাশ্চাত্তা বৈজ্ঞানিকদিগের কথায় তোমাদের সমধিক আস্থা আছে বলিয়া 
তাহাদ্দেরই ছ/একটি পরীক্ষা বলিতেছি শুন। আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় 
মেস্মেরিজমের খুব ধুম পড়িয়াছে বোধ হয় জান। ডেলবিয়ক, (1)19০০01) 
একজন কৃতবিগ্ঠ ব্যক্তি এবং এই কার্যে বেশ দক্ষ। কয়েক বৎসর পৃর্ধে তিনি 
একটি স্্রীলোককে তন্দরাবিষ্ট (00551701756) করিয়া বলিলেন_-'ভোমার দুইটি 
বাহুই আমি আগ্রতে দগ্ধ কবিব। দক্ষিণ বাহ পুড়িবে না, বাম হাত পুডিবে।" 
এই বলিয়া এক বক্তবর্ণ লৌহ ছ্বারা তাহার ছুই হাঁ স্পর্শ করিলেন | ক্রীলোকটির 
বাম হাত পুড়িয়। ভক্জানক ফোস্কা৷ ও ক্ষত হইল, ডাইন্‌ হাতে কিছুই হইল না। 
পরদিন তাহাকে আবার তন্্াবিষ্ট করিয়া ডেলবিয়ফ বলিলেন-_-“তোমার যন্ত্রণা 
থাকিবে না, আহত স্থান শুকাইয়া যাইবে |” কি আশ্চর্য । সে যুহূর্ত 
হইতে জালা যন্ত্রণা দূর হইল এবং ঘাও শীত শুষ্ক হইয়! গেল। আব একদিন 
ডেলবিয়ঞ্ দেখিলেন এক বৃদ্ধ ন্নায়ুশুলের বিষম যন্ত্রণায় ছটফট কবিতেছেন; 

নানাপিধ ভাক্তাবী চিকিৎসার কোন ফল হয় নাই। তিন বৃদ্ধের দ্দিকে 

একবাব মাণ্র চাহিয়! দৃটম্বরে বলিলেন_-“আপনার ঘগ্ত্রণা কখনই থাকিবে না, 

এই মুহূর্ত হইতেই উপশম হইবে (৮ যাহা বলিলেন তাহাই হইল। বুদ্ধ জীবন 
পাইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এই গুলিতে! বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক- 

গণের লিপিবদ্ধ ঘটনা! ডেলবিয়ফের একটি ইচ্ছায় যদি স্ত্রীলোকের অঙ্ দগ্ধ ন! 

হয়, একটি কথায় ধণি বুদ্ধ কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হন, তাঠা হলে ভক্ক- 

শ্রষ্ঠ যোগিশ্রে প্রহলাদেব পক্ষে কি তাহা অসম্ভব? না ঈশ্বর[বিষ্ট ষীপ্ড বা 

গৌরালগুএরূপ করিতে অসমর্থ ৯ 

(ক্রমশঃ) 


শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী । 
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অগ্রহীয়ণ, ১৩১৬ সাল। 1 ৮ম সংখ্য।। 














৬ 


হর-গৌরী 
[ শঙ্কর-কৃত | 
[ শুরুবেলাবলি-_কাওয়ালি ] 


১ 


আধ বিলেপন কক্তবরী চন্দন, তন্ম-বিমত্তিত আধা। 
এক শ্রবণমূল কুস্তল দৌদুল, উহ ফণীকুস্তল বাঁধা ॥ 

জয় জয় শঙ্করি! শস্তে।! 

২ 

আধ উরদ পর মন্দার স্থল থর, আধই কর্পর দোল!। 
আধ অঙ্গ পর শ্র্গার় অস্বর, আধ দিগন্বর ভোল! ॥ 

অয় জয়ক্করি' শস্তে! 

১১ 


২৮২ 


পশ্থ! ৷ [ ১৩১৬ 


ও 
একহি কন কন নৃপুর কষ্কণ, তূজঙগ-মঞ্জীর আরা। 
আধ অঙ্গ মরি! নুবর্ণমাধুণী! আধই ফণাঙ্গভাব! ॥ 
জয় জয় শঙ্করি! শস্তে! 
৪ 
এক নয়ন জনু লোলনালোৎপল, উহু ফুটপন্কজলাল! | 
তৃতীয় নয়ন দু'ছ মিশ্রণে এক তারি ঢারত জলজল জালা ॥ 
জয় জয় শঙ্কবি। শস্তো ! 
৫ 
একছি জগমাহ বিপদশরণালয়, ধ্বংস বিতাও্ব আর । 
একছি দরশন মদন-স্থজল, উভ ফুল-ধন্-নাঁশ-ব্যাপারা ॥ 
জয় জয় শঙ্করি! শস্তে!! 
শু 
আধ কলেবর চম্পক-গৌরব, আধই কর্পুব-চূর্ণ। 
আধ শিরোকুহ কবরী-বিমগ্ডিত, আধ জটাপরিপূর্ণ ॥ 
জয় জয় শঙ্করি। শস্তো ! 
৭ 
একর কুস্তল জলধর শ্তামল, ভন্মজ্জটাধর আরে। 
জগজ্জননী এক, ভূবন-জনক উহ, প্রকৃতি পুরুষ মূলাধারে ॥ 
জয় জয় শঙ্করি! শস্তে।! 
৮ 
এহি সদাশিব পঞ্চক ভূষণ, উহ্‌ সদ| শিবা-পরিভূষ!। 
এছি শবান্বিত। প্রকৃতি শকতিমনী, উহ শিব1-মূলন-বিলাস। ॥ 
জয় জয় শঙ্করি! শস্তে! 
শ্রীতূজনধর বাঁয় চৌধুরী । 


অগ্রহায়ণ ] চিত্রগুণ্ড ৷ ২৮৬ 


চিত্রগুপ্ত | 


গীত। 
ভৈরবী--একতাল!। 


(চরম সময় হও মা উদয়...ইত্যাদি স্বরের মত )। 


গুগ্ডভাবে চিত্র হই, মন অন্তরালে । 
মহাকাশে রূপ ধরি, চিত্রগুপ্ত বোলে ॥ 
কর্মাচিত্র দ্যাখে নর, সথক্ৃষ্টি হলে। 
সজীব সাকার হয়, কর্মশক্তি বলে ॥ 
চিত্র সুত্র বহে যেন, নিজ কর্মমুজালে। 
কর্মমচিত্র দ্যাথে সে যে, এজগত ভুলে ॥ 
জীবগণ বুঝে শেষে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে । 
মৃত্যুকালে ভোগে সে যে, তার কর্মফলে ॥ 
চাঃ মুঃ। 


যাহ! গুগুভাবে চিত্রিত হইয়| যায় তাহাই চিত্রগুপ্ত। এই চিত্রগুপ্ত আমাদের 
প্রত্যেক কর্মই অতি গুপ্তভাবে অঙ্কিত করিয় রাখিতেছে। কোথায় রাখিতেছে 
তাহাই আমর! সন্ধান করিব । আমরা যারা, থিয়েটার, কথকের কথ! ও নানা 
রূপ গল্পা্দি শুনিয়া! থাকি এবং এই চিত্রগুপ্তের বিষয় একট! সিদ্ধান্ত করিয়! 
রাঁখিয়াছি যে তাহার একটি বৃহদাকারের পাতা এবং দপ্তর আছে, যাহাতে লে 
জগন্তের ষাবতীয় ভ্বীবেবই প্রতি দিনকৃত কর্ম গুলির ছিদাব রাখিতেন্ে। 
অনেকের বিশ্বাস ধে তিনি একটি মন্তুষাদেহধারী, পৰ্ককেশধারী বৃদ্ধ, চাপকান 
পরিধান করিয়া নাসিকাগ্রে একটি চসম! ধারণ পূর্বক এবং কর্ণে একটি কলম 
স্থাপনপুর্ব্বক সম্মুখস্থ একটি বৃহৎ প্রকারের দপ্তর ও একখানি খাতা খুলিয়া 
বসিয়া রহিয়াছেন এবং যখন যাহার বমপুরী যাইবার সময় উপস্থিত হইতেছে 
তাহাকে তথন মানয়নের হুকুমজারী করিতেছেন (যেন হাকিমের সেরেস্তাদার), 
তৎক্ষণাৎ যসদূতগণ আদেশ পালন করিতেছে । তা যাহ! হুক, যাহার যেরূপ 


৮৪ পন্থা । [ ১৩১৬ 


বিশ্বাস থাকে থাকুক, তাহাতে আমর! কিছুই আপত্তি করি না। তবে আমর! 
যেটুকু বুঝিতেছি তাহাই বলিব। 

আমরা পন্থা! পত্রিকায় “মহাকাশ” নামক একটি প্রবন্ধে একবার বর্ণনা করিয়! 
আসিয়াছি, যে মহাকাশে আমাদের প্রত্যেক কর্মগুলি এক একটি রূপ কোন না 
কোন ব্ূপে ধারণ করিয়া থাকে এবং সেই সকল রূপ আমাদের কৃত-কর্ম্ের 
ব্যদ্ধিত শক্তি গুলিই (67675 ) ঁ সকল রূপের প্রাণ স্বরূপ হইয়া থাকে, এবং 
সেজন্য সেই সজীব রূপগুলি আমর! আমাদের সুঙ্গাদৃ্ট দ্বারা দেখিতে সমর্থ হই 
যখন আমরা দিনের কর্ম্ম রাত্রিতে স্বপ্র দেখি তখন কি এই স্কুল চক্ষে দেখিয়' 
থাকি? তাহা ষেরূপ সম্ভব নহে, কারণ নিদ্রাকালে স্থুল ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই 
নিষ্পন্দ ভাবে অবস্থান করে, তখনও আমর! শ্বপ্নে সেইরূপই কন্দদ করিয়া থাঁকি 
এ সকল কি হুঙ্জু ইন্জ্রিয়ের কর্ম নহে? তবে আমবা বুঝিতেছি ষে সুঙ্ষেক্দরি 
গুলি দ্বারা ও আমাদের জাগ্রত কর্মমগুলিকে পিদ্রাবস্থাতে স্বপ্প দশনপুর্ব্বক সেই 
একেইভাবে ব্যবহার কবিতেছি। তাহলে আমবা স্বপ্রটা সুক্ষ দৃষ্টি দ্বারাই দেখিয় 
থাকি। যখন স্বপ্ন দেখিতোছ তখন একট। সুক্ষ রূপই দেখিতোছ এবং সেই 
হুঙ্ষুরূপ সজীব না হইলে আমাদের সম্মুখে আসিতে পারে না। আমরা কর্ণ 
করিলেই সেই কর্ন মহাকাশে অতি গুগুভাবে চিত্রিত হইয়াই রূপ স্থাষ্টি হইবে 
এবং সেই রূপ সজীব হইয়। আমাদের হৃক্টেন্িয় সন্যুখে দৃষ্ট হইয়। থাকে ) 

এইবূপে আমাদের প্রতি কন্ম, এম্ন্‌ কি প্রতি চিন্তা কণাগুলি পথ্যস্ত এক 
একটি সজীব রূপ ধারণ করিয়। আমাদের জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্ধ্যসত 
আমাদের অলক্ষিতভাবে ঠিক পরান্পর অতি গুগ্তভাবে চিত্রিত হুইয়া সেই মহা 
কাশেই স্থায়ী হইয়া যায়। তজ্জন্ত অ।মরা মধ্যে মধ্যে কণনও কখনও পুর্ব 
একটি একটি দৃষ্ত সুঙ্াদৃষ্টি ঘবা দর্শন করিয়! থাকি । ইহা বরাবরই স্থায়িরূপে 
বিরাজ করিতেছে । এইজন্তই এই মহ্থাকাঁশশ্থ চিত্রিত চিত্রসমূহই ( অর্থাৎ মহা 
কাশই ) আমাদের চিত্রগুপ্ডের খাতা (২০০০: ০ 05 01016550065 
বলা যার়। এই স্থলেই চিত্রগুপ্ত বিরাজ করিতেছে । এই চিন্রগুপ্ুকে আমাদের 
মৃত্যুকালের ঠিক পূর্ব্ব সমক্টটুকু--যে সময়টিতে আমাদের শ্বাস হন্ব বলিয়া কথিত 
আছে, সেই সমকটিতে মানব একাগ্রচিত্তে তাহার বপটি দেখিয়া থাঁকে, তখন 
ধান জ্ঞান বহিত হইয়। একেবারে নিজ পূর্বকৃত কর্ম গুলির একটি একটি সজীব 
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রূপ একটির পর একটি আসিয়া ( যেমন 35০০৪ বায়স্কোপএর চিত্রগুলি 
একটির পর একটি দ্রুত দৃশ্গুলি আমাদের দৃষ্ট ইইস্া থাকে) ঠিক সেইরূপ 
ভাবেই মানবের শ্বাসের সময় একটির পরে একটি চিত্র ক্রমান্ুক্রমে আসিয়। ক্রীড়। 
করিয়৷ থাকে। সেই অবস্থাতে মানব এ সকল রূপ দেখিয়া একেবাবে মুখ 
হইয়া বাহজ্ঞান লোপ হইয়া যায়। এবং নিজের পূর্বককৃত সৎ ও অন, কর্ম 
গুলির রূপ দেখিতে দেখিতে সৎ কর্মের ফলানুযায়ী শখ শাস্তি ও অসৎ কর্ম 
ফলানুযাঁয়ী ছঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে কবিত্বে এইখানে অনেকটা! ফল ভোগ 
ভূগিয়। ধান। শেষ চিত্রটি দর্শন হইলে দেহ হইতে প্রাণ বাযু বহির্গত হুইয়! 
যার। এইজন্ত আমাদের সর্ব সৎ কন্্ম ও সৎ চিস্তায় দিন অতিবাহিত কর! 
আবশ্তক। কারণ মৃত্যুব পূর্বকালীন ঠিক শেষ চিত্রটি ধখন মানব দেখেন তখন 
তাহার মুখভাবটি সেই দৃষ্তানুযা'য়ী বাহিরে প্রকাশ হইয়া পডে। তখন মানবের 
মুখভগ্গিতে অন্ুমাঁন হয়, যে তিনি কিরূপ প্রকৃতিধারী ছিলেন, কারণ আমাদের 
মনের ভাব অনেক সময়েই মুখ ভর্গিতে (1209 9%19:555101) ) প্রকাশ গায়। 

এই মুখভঙ্গি দর্শনে মাঁনবেব প্রকৃতি বুঝা যায়। মৃত্যুকালে সেইটী স্পষ্টই 
নক্ষিত হয়া থাকে । এ সকল কেবল চিত্রপ্ুপ্তের কারণ । আন্গন এই চিত্র 
গুপ্তের চিত্রগুণিকে ষেন সচ্চিত্র দেখিয়া! পরম গ্রীতিভাবে সুন্দর মুখভা্গ লইয়! 
দেহত্যাগ করিতে সমর্থ হই। 

শ্রীচারুচন্দ্র মুখেপাধ্যায়। 


(8 


সচ্চিদানন্দ। 


্রন্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বলা হয়। 
সচ্চিদানন্বকপায় শাস্ত্রের একটা ব্রহ্মবিষয়ক সুপরিচিত বিশেষণ। ভাগবতে 
ভগবানকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বল! হইয়াছে । 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ; সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। 
সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিনটী শবের সমাস করিয়া! সচ্চিদালন্দ পদ সিদ্ধ 
হইয়াছে। কিন্তু এই সমাস বাঁকা প্রাচীনতর উপনিষদে দেখ! যাদু ন!। নৃসিংহ 
তাপনীর উপনিষদে প্রথম আমর। এই সমস্ত পদটীর সাক্ষাৎ পাই। 


২৬৬ পশ্থা। [ ১৩১৬ 


সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম 
(বৃ পূর্ব ১৬) 
বৃলিং উত্তর তাপনীয়তেও (৪1৬1৭ ) এবং বামপূর্ব তাঁপনীয় (৯২) ও বাম 
উত্তব তাপনীয় ( ২৪1৫ ) উপনিষদেও সচ্চিদানন্দ পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়) কিন্ত 
এই যুক্ত পদটার প্রাচীন উপনিষদ প্রয়োগ না থাকিলেও স্বতন্তরভাবে সৎ, চিৎ ও 
আনন্দ ব্রহ্মের পরিচস স্থলে প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা £-- 
সত্যং জানমনন্তং ব্রহ্ম । 
[তৈ ২১১] 
বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম 1 
[বু৩৯২৮] 
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম । 
+ [তৈ ২৫১] 
আনন্দ ব্রহ্ম ইতি বাজানৎ। 
[তৈ ৩1৬১] 
এইরূপ দেখা যায় যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ ব্রন্মের এই তিনটা ভাব স্বতন্ত্র 
করিয়। উপাসনার উপদেশ আছে। 
সতাম্‌ ইত্যেনদ্‌ উপাসীত। 
আনন ইত্যেনদ্‌ উপাসীত। 
সত্যাং জ্ঞানং অনন্তং আননং ব্রহ্ম । সর্ৰোপনিষৎ সার | এবং সর্বোপনিষদে 
এই সমস্ত ভাব সংগ্রহ কবিয়া! এইরপে ব্রহ্ষের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
সত্যং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম । সদেব সৌম্য ইদমগ্রআমীৎ একমেবাদ্ধিতীয়ং | 
(ছা! ৬২১] 
অনেকেই বিবেচন!| কবেন যে সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটা বিশেষণ দারা 
শ্রুতি নিগুণ ব্রহ্ধকেই বিশেষিত করিয়াছেন। পরব্রহ্ধকে যদি সৎ স্বরূপ, চিৎ 
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স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ বলিতে পারা যায়, তবে আর তিনি নির্বিশেষ অবাঙ. 
মনসগোচর হইলেন কিসে? তবে আর তাহার পরিচয় স্থলে শ্রতি নেতি 
নেতি বলিয়! কেন ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইয়ছেন। ইহার উত্তরে তাহারা বলেন 
যে আপাত দৃষ্টিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ দবিশেষ বাচক মনে হইলেও বস্ততঃ ইহারা 
নেতিরই প্রতিরূপ। অভাব স্থচক মাত্র। পরব্রহ্ধকে সৎ বলিলে এইমাত্র 
বুঝায় যে তিনি ব্যবহারিক সততার অতীত । তীঁহাকে চিৎ বলিলে এই বুঝায় থে 
তিনি নির্কিষয়। এবং আনন্দ বলিলে এই বুঝায় যে তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের 
সন্বন্ধের বহিভূতি। এ মতের সমীচীনতাব বিষয় সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ 
আছে। কারণ শান্ত স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন যে ব্রহ্ম মৎও নহেন অসৎও 
নহেন, চিৎও নহেন, অচিৎও নছেন, আনন্দও নহেন নিরানন্দও নহেন ।* 
্রক্ম যে সৎ নহেন, অসৎও নহেন, এবিষয় শাস্ত্রে অনেক স্থলে প্পষ্ট 
উপদেশ দৃ্ হয়। 
সদসৎ বরেণ্যং [ মুণ্ড ২২১] 
স্ঘসৎ অমৃতঞ্চ যৎ। [প্রশ্ন ২৫ ] 
ন সৎ নচাসৎ শিব এব কেবলঃ। | শ্বেত ৪1১৮ ] 
অনাদিদৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্‌ নাসৎ উচ্যতে ) 
[গীতা] 


সাক্ষাৎ সদসতঃ পবে। [ যোগবাশিষ্ঠ ] 
অর্থাৎ ব্রহ্ম ৎ নহেন অসৎ নহেন। তিনি শত সদনতের পর। অথব। 
তিনি সংও বটেন অসৎও বটেন। 
নাসদ্‌ আপীদ্‌ তদানীম্‌ নোপদ্‌ আপীদ তদানীম্‌। 
[ খগ্থেৰ ১০১২৯।১ ] 
অর্থাৎ আদ্দিতে অদৎও ছিলেন ন1 সঙও ছিলেন না। আবার অন্যত্র বল! 
হইয়াছে যে অগ্রে অসৎ ছিলেন, তাহা হইতে নত হইলেন। 


দ এবিষরে আমি অগ্কত্র সবিস্তার আলোচন। করিয়ছি। দেইঞন্ভ এখানে ইঙ্গিত মাত্র 
করিলাম। 


অসদেবেদং অত্র জাসীদ্‌ তৎসদ আসীদ্‌। 
[ ছা ৩১৯১] 
অসদ্‌ বা! ইদমগ্র আসীদ্‌ ততো! বৈ সৎ অলায়ত। [ তৈতি ২৭ ] 
তবে আর পরব্রহ্মকে কিরূপে সৎ এই বিশেষণে বিশেষিত করা যায় * এইরূপ 
পরক্রহ্ধকে চিৎ অথচ জড় বল! হুইয়াছে। 


কশ্চেত নোহপি পাষাণঃ। [ যোগবাশিষ্ঠ] 
এরূপ বলিবাব উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্ম চিংও নহেন অচিৎও নহেন। এইরূপ 
পর্ব্রহ্গকে সুখ ও হুঃখের অতীত বল। হইয়াছে । 
পবং ব্রহ্ম নির্দ,ঃখং অস্ুখঞ্চ যৎ। 
(মহাভারত বনপর্ব ১৮০২২) 
সেই জন্য উপনিষদ একস্থলে প্রত্রহ্ধ ষন্বন্ধে বলিয়াছেন £-- 
আনন্দং নন্দনাতীতম্‌। 
অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দ বটেন কিন্তু তিনি ছুখাতীত। ইহ! হইতে মনে হয় থে 
সচ্চিদদানন্দ সগুণ ব্রঙ্ম অর্থাৎ মহেশ্ববেরই শ্বরূপ বাচক। 


বন্ধের স্ববূপ নির্দেশ স্থলে প্রথমেই তাহাকে সত্যস্বরূপ বলা হইয়াছে। 
সত্যং জ্ঞানমনস্তং বর্গ । 


সদেব পৌগ্য ইদমগ্র আমীদ্‌ একমেব অদ্বিতীয়ম্‌ । ( ছা ৬২১) 
উপনিষদে বরদ্ষের একটা প্রচলিত নাম “দত্যম্‌।৮ 

তস্ত বা এতস্ত ব্রঙ্ষণো নাম সত্যম্‌ ইতি । ( ছ1 ৮918 ) 

সেই ব্রদ্মের নাম সত্য । 


«. এই সম্পর্কে শত পা ত্রাঙ্গণ ৬1১1১1১ ও তৈততরীয় ব্রাঙ্মণ ২1২1৯।১ জরইধা। ম্যাতাম্‌ 
রভাঙ্কি এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ 8০০1: 01 102); 50218) হইতে নিয়োক্ত ধাঁক্য গুলি 
উদ্ধত করিয্পাছেন। 
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* এই সত্য শব্দের নিরুক্ত 11/7191085 ভিগ্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন রূপে প্রতিগাদিত 
হইযাছে, কৌতুহলী পাঠক ৫151১, ছা ৮৩1৫, এবং কৌ ১1৩ দেখিষেন। 


অগ্রহায়ণ ] সচ্চিদানন্স। ২৮৯ 


বধে।ঠতং মহৎ বক্ষ প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রদ্মেতি জয়তি ইমান্‌ লোকান্‌। 
(বু ৫181১) 

যিনি সেই মহান্‌ মক্ষ প্রথমজকে সত্য ব্রহ্ম বলিয়! জানেন তিনি এই লকল 

লোঁক জর করেন। 
তৎ সত্যম্‌ দ আত্মা তৎ ত্বমসি। (ছা ৬) 

তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তিনিই তৃমি। 

তিনিই ধখন একমাত্র সভা, চবম পরমার্থ সেই জন্ঠ তাহাকে “সত্যপ্য সত্যম্‌ 
ধলা হয়। এটী তাহার রছসা নাম। (উপনিষদ) 

তদ্যে।পনিষং সত্যস্য সত্যম্‌ (বু ২।১.২০) (বু ২৩৬) 


ব্র্মকে দৎ বলিলে কি বুঝ|য়? তাহার সত্তাতেই জগতের সত্। তিনি 
আছেন বলিয়াই জগৎ আছে। অথচ জগতের সত্ব! যেমন ভঙ্গুব, ক্ষর, পর্দিণামী 
বিকারবীল, তিনি মেপ নহেন। তিনি অক্ষর, অজর। অমর তাহার কয়, 
বৃদ্ধিনাই। উৎপত্তি, বিনাশ নাই । অপচয়, উপচন্ব নাই। তিনি সর্বদেশে 
নর্বকালে, সকল অবস্থায় একরূপে বিগ্তমান আছেন। শাহাব এই ভাব লক্ষ্য 
করিয়! পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন । 

মাসান্ব ঘুগ£ কল্পেষু গতা৷ গম্যেঘ নেকধা নোদেেতি নাস্তমায়াতি সঘদেশ! জয়ং 
প্রভা? 

অর্থাৎ মাস, বৎসর যুগ মন্বস্তর বণ্প কোন কালেই তিনি ছিলেন ন। এবূপ 
নহেন। 

সত্যং জ্ঞ।নমনত্তং ব্রহ্ম । 

্রন্ধ সত্য স্বরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞান শ্বকপ। ত্রঙ্গকে জ্ঞান স্বরূপ বলিলে কি বুঝায়? 
প্রথম এই বুঝ।য় যে তিনি স্বয়ং জ্যোতি শ্ব গ্রকাশ। অর্থাৎ তাহাব প্রকাশের 
জন্য অন্ত পদার্থের অপেক্ষা মাই । যেমন স্ু্য। স্ুর্যাই সমস্ত বস্তর প্রকাশ 
করে। হৃর্ধযকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্ত বস্তর অপেক্ষা! করিতে হয় না। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা ঘাঁয় যে জনক মহর্ষি যাজ্ঞবন্কাকে এই প্রশ্ন করিয়! 
ছিলেন £--- 

কিং জে]।তিরয়ং পুরুষঃ। 
১২ 


৯ ৯৩ গত ] [ ১৩১৬ 


উত্তরে যাঁজ্ঞবন্্য সকল জো1ঠিঃ পা্যের একে একে প্রত্াখ্যান করি! 
জনবকে চরম উপদেশ «ইরূপে দিয়াছি ললঃ-- 

আম্ম্মৈধান্ত জ্যোত্ভ ঠ, আত্মনা এব[রং জোতিষা আস্তে পধ্যয়তে কর্ম 
কুতে বিসল্যেতিবৎ (বু ৩৩৬) 

অর্থাৎ আত্মাই আত্মার জ্যোন্তিঃ আত্মবই জোতিঃ দাবা জীব সমস্ত বর 
নির্বহ করে। 

সেই জন্য তাকে এত তেজ, জ্যোতি ওভূতি শবে নির্দেশ কবিয়াছেন। 

অথায়ম্‌ অশগী-হ অনৃতঃ গাণো ত্রদ্বেণ তেজ এব (বু 251৭) 

অথ য এষ সংপ্রস্।দঃ অসমাৎ এবারাৎ সমুমাহ”বং জো।তিবপ জম্পস্থ স্বেন 
টপেণ অভিনিশ্াগ্ধতে । (ছা! ৮৩৪৬ ছ1 ৮1১২৩) 

অর্থাৎ ব্রঙ্গ পণম জ্যোতিঃ। জীবযুক্ ভবস্থায় তাহাতে মিলিত হয়। ছা 
৮'৪।২ এবং মৈঞ উপনিঘদে ও (৬1২৪ ) তাঁহাকে পবম্‌ জেতিঃ বলা হইয়াছে । 
যখন উ/হাথই জেতে সমন গ্যোতঃ ভে)।তিস্বান্‌, উ।হাৎই আলোকে মমন্ত 
অ[লে।ক ছাতিমান্, ভাহাবই প্রভায় সমস্ত বন্ত প্রভাবান্*তখন উহাকে জ্যোতি 
জ্যোতিঃ। 

(ভ্যোতিষ।ম্‌ জ্যোতি) বলাই শসঙ্গত। উপনিষদও অনেকস্থলে তাহাবে 
ইহাই বলিয়াছেন। 

যশ্মাদ্‌ অর্ধক্‌ সন্থংসবে অহোভিঃ পণিবর্ততে তদ দেবা জ্যোতিযং জ্যোতি 
রাহে পাসতেহমূ৬ং (বু ৪191১৬) 

হিকনায়ে পরে কে।বে বিরজং ভ্র্ধ নিফলং তচ্,ভ্রং জোতিষ।ং ভ্যেতিঃ তদ 
যা আকযমবিনে বিকুঃ। (মুড হাই৯) 

অযে স্বগ্রকাশ মমস্ত জ্যেতিঃ যে ভাহাবই জোতির ছাগ মাত্র এবিষয় 
বুঝ(ইথ[ব জণ্ উপানযদ একা।ণক স্থল এই শিক্পোক্ত স্ন্দর প্োকটা উদ্ধত 
দেখা বার। 

ন তত্র সুয়ে! ভাতি ন চক্দুতারকং নেমাবিছ্াতো ভাস্তি কুতোহ্য়মগিঃ | 

তমেব তান্তমন্নভাতি সর্ধং তশ্ত ভাল! সর্বগিদং বিভ্াতি। 

(ব ৫1১৫, শ্বেত ৬১৪, ও মুও্ড ২২১০), 
গেখানে স্কাধাব ভাত্তি নাই, চত্ততাদকার ভাঁতি নাই, বিদ্যুৎ সেখানে 


৬ 


অগ্রহায়ণ ] সচ্চিদীনন্দ । ২৯১ 


প্রভান্বিত নহে, অগ্নিদেখানে কোথায়? তাহার ভাতির অন্ভনাবে সমস্তের 
ভাতি তাহার প্রকাশে সমস্ত গ্রকাশিত। 

গীতা ইহাব প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন-_ 

যদানিত্যগতং তেজে। জগদ্‌ ভাদয়তেহখিলং হচ্চন্দ্রমপি যচ্চামৌতত্তেজে। 
বিদ্ধি মামকম্‌। 

আবনিভ্যগত যে তেজ অখিল জগচকে উদ্ভাস5 করে, চন্ধে ও অগ্রিতে যে 
তেজ দে তেজ ভগবানেবহ। 

ইহা রূপক বর্ণনা । প্রকৃত কথা এই ষে তিনি স্বপ্রাকাশ, জ্ঞন স্বরূপ, 
তাহার উজ্জণনে সমস্ত উজ্জলত। এইজগ্ত তহকে বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞান্ঘন, 
এজ্ঞান্ঘন ইত]াদি বিশেষণে বিশেষিত কনা হয়। 

যোহয়ম্‌ পিজ্ঞনময়ঃ | (বু 831২২) * 

স যখ| দৈদ্ধঘনো অনন্ত-র হলাহয কৃঙান্স। বসবন এটৈবং ঝ অরে অগন্‌ 
জ'গ্স' অনন্ত-ব। আলাহাঃ কতমঃ প্রপ্ধানবন এব। (বৃহ ৪৫1১৩) 

অনাথ যেখন দৈদ্ধব খণ্ড অন্তবে বাহিরে সমস্তট। লবণনন্্ এইরূপ আম্মা! 
নরে বা'হবে সর্বত্র প্রজ্ঞাননয়, গ্রজ্ঞনঘন, প্রঙ্জান ভিন্ন অন্ত কোনও বিছু 
নাই। 

যেহেতু হিনি প্রদ্াময়, জ্ঞানস্বরূপ, সেইজন্ঠ তাহাকে “প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞা 1 
বল। হয়। পু 

এবমেবাধং প্রবষঃ প্রাজ্েন আতয্মনা সংপবিঘতো ন ধাহং কিঞ্চন বে? 
নাস্তরং। (বু২।৩।২১) 

থে! বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞ! যা বা প্রজা ন গ্রাণঃ। (তবোৌষি ৩:৪) 

ম এষ 'গাণ এব হজ্জ আনন্োতখেহযতহ এফং লোকপালঃ এবঃ 
লোকাধিপত্িঃ এব সব্বেশঃ (প্র ৩৮) 

অথাৎ সম্প্ত ব্বিব তি নহ এবমাত্র খিষধী, তিনি দ্রষ্টা (প্রশ্ন ৬1৫) 
মাঙ্ী (শ্বেত ৬১১) চিন্মাত্র ! 





শর. এ সম্পর্কে বু ৪৩1১৪ কঠ ৫১৫ ছা ৮৪১ বৃ ৪18,.৮ ও তো রশার ৪1৮" দ্র্টনা। 
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২৯২ পন্থা | [ ১৩১৬ 


বিষয়ের বিলোপ হইলেও বিষয়ীর বিলোপ হয় না, কারণ তনি অবিনাশী। 
তিনি চিৎ স্বরূপ, জ্ঞান শ্বরূপ, জ্ঞতা-_জ্ঞান তাহার বৃত্তি বা গুণমাত্র নহে। 
এই তত্ব যাজ্ঞবন্ধ' বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ে অতি বিশদ ভাবে 
প্রতিপাঁদন করিয়াছেন। নিষ্কে তাহার একাংশমাত্র উদ্ত হইল। 

যদ্ধৈ তন্ন পণ্ততি পশ্তন্‌ বৈ তন্ন পশ্যতি নহি ত্রষ্ট্রষ্টে ধিপরিলেপো৷ বিস্ততে 
অবিনাশিত্বাৎ নতু তস্য ছ্িতীয়মন্তি ততে| অন্ৎ বিভন্তং হত পশ্যেৎ। 

€ বু৪৩১৩) 

এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে অন্বৈতৈর একাকার অবস্থাতেও যখন বিষয় 
বিষয়ীর- দ্রষ্টা দৃশ্যের ভেদ তিরে[হিত হয় তখনও তাঁহার জ্ঞানন্বরূপের ৰ্যতাস়্ 
হয় ন1,কারণ তিনি চিৎ স্বরূপ | * 

ব্রক্গকে আনন্দ স্বরূপ বলিলে কি বুঝায় বারাস্তরে আমর! তাহার আলোচন! 
করিব। 

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত। 


চৈতন্য কথায় অদ্বৈতবাঁদ 


এবং 
হরেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ । 


*অতৈতৈবাদ অর্থে মোটামুটি এই ধারণ! যে জগৎ আপাততঃ বহুত্ব খাচক 
হইলেও বাস্তবিক পক্ষে একত্ব ভিন্ন উহার কোন দত্বা! নাই।” 

একথা আমি সম্পূর্ণ তাবে স্বীকার কার। “চন্মান্ুদা যতঃ।” এই জগতের 
জন্ম, স্থিতি, লত্ ব্রক্ম হইতে । জঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারগ।, 
ঈশ্বরের সত্তাই জগৎ ও ভ্বীবের ফন্তা। জগৎ ও জীবের স্বতন্ত্র সন্ত! নাই। 
এবিষয়ে কোন বিবাদ নাই | 
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অগ্রহায়ণ ] চৈতগ্ত কথায় অদ্বৈতবাধ। ২৯৩ 


জগৎ ও জীবের ছুই প্রকার সত্তা আছে। এক পারমার্থিক সত্তা, অন্ত ওপ1, 
ধিক সত । 

পারমার্থিক সন্তা সকল জীবের ও সকল জগতের এবং অথগ্ড ও অন্থয়। 

গুপাধিক সততায় বিচিত্রতা আছে। উপাধি আবার ক্ষণিক। ক্ষণে ক্ষণে 
পরণত হইতেছে । কিম্বা এক জীবন স্থাক়্ী। যেমন এক জীবনে, তোমার 
যতই পরিবর্তন হউক ন1 কেন, তুমি রাম কিনব শ্যামকিন্বা উপাধিকল্পাবন্থায়্ী। 
তুমি কর মধো রামের আকার ধারণ কর বাশা।মের আকার ধারণ কর, 
তুমি একই জীব। আবার জীবত্বই এক উপাধি। অআগতের সম্বন্ধেও এইরূপ । 

জীব ও জগং প্রবাহরূপে নিত্য বিবাঁজিত, অনাদি ও অনস্ত। কিন্ধ জীবের 
উপ'ধি অনিত্য ও নিতা পরিণামী। 

জীব ও জগতের বাস্তবিক সভ। অদ্য ব্রন্ধ সত1। কিন্তু জীব ও জগতের 
উপধিক সত্ব অনির্বচনী । সে লন! অছে বল যা না । কারণ এই আছে, 
এই নাই। এই রাম আজ ছিল কাল নাই। 

কিন্তু বাম না'খ1কুক, রাম উপাধিধারী জীবিত আছে। হদত দুর্দিন পঞনে 
লোক শাহাঁকে শ্যাম বলিবে। 

হয়ত জীবত্বের ধাধন ভালগিয়! যাবে। তবু লোকে তাহাকে ঈশ্বর বলিবে। 
হয়ত ঈশ্বর.ত্বর বাঁধন ভার্গিয়া যাবে। তবু তাহ!র ব্রঙ্গসত! থাকিবে। 

পাঁধিক সত্ত! এক অনির্বচনীয্প সত।। এই সত্তার সহিত ব্রক্ষের কি সমস্ধ 
এই লইয়। বিবাদ । 

রামানুজ শ্বমী বলেন দেহের সহিত আত্মার যে সন্ন্ধ জড় ও জীসের অস্ত- 
সামী ভগবানের সহিত সেই স্বন্ধ। যেমন আমার দেহ ও আমি ভিন্ন লহি, 
গে্টরূপ তগবান্‌ ও চিৎ, অচিৎ ভিন্ন নহে। এই মতে জীব ও জড়ের নিত্য 
প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে এবং নিত্য প্রবাত চলিতে থাঁকিবে। জীব কখনই 
অন্তর্যামী ভগবান্‌ হইতে পারিবে না। অনন্তকাল জীব ভগবানের দেহ মাত্র 
থাকিবে । আমি এই মতের সমর্থন করি ন1। 

ভগবান্‌ শঙ্করাচাধা বলেন ব্রন্দের সহিত জীব ও জগতের বিবর্ত সম্বন্ধ । 
অর্থাৎ এক ব্রচ্দেরই সত্তা আছে ীবের ও জগতের সত্তা নাই। তবে যে জীব 
ও জগতের অনুভব হয়, তবে ষে মনে হয় জীবের ইত্যাি হইতেছে, জগতের 


শ্পি 


২৯৪ পিস্থা । [ ১৩১৬ 


সুষ্টি, স্থিতি লয় হইতেছে "সে এক প্রকাঁও ভ্রম মাত্র। রজ্ভুতে সর্পেব অনুভব 
হয়, সে কেবল ভ্রম। বাস্তবিক সর্প কোন বাঁলে ছিলনা, কোন কাপে নাই। 
রজ্জু কেবল রঙ্জু মাত্র। যেন জানিলাম এ সর্প নক, রজ্জু, তেমনি মায়ার ঘুম 
ভায়া গেল। 

মরীচিকাঁ্ জল, আকাশে পুষ্প কেবল কথার কথা। জগতের স্থষ্টও হয় 
'নাই। জগতের স্থিতিও নাই। জগতেক লয় ও হইবে নাঁ। 

প্রবাহ রূপে জীব € জগতের সত্ত। নাই। এছ অনন্ত প্রবাহ অজ্ঞান বশতইঃ 
উপলব্ধ হয়। 

ইহাই সর্বন।শী অদ্বৈতবাদ। আমি এই নর্বনাশী অদ্ৈতবাদের কল্পনা 
পর্যন্ত করিতে পারি না। এই সর্ধন্শী অন্বৈতবাদ আম।ব বুদ্ধিব অতীত । 
আমি নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, নির্ধল ব্রদ্গে অজ্ঞান্র ছায়া গুখিতে পাই না। 
নিত্য প্রবাশ ব্রন্দের অপ্রর্কীশ ঝা ভ্রশীত্বরক প্রকাশ আমি বল্পন। কগিতে 
পারি না। 

ভগব্দগীতা ও ভাগবত অন্ুুপরণ করিয়। শ্রীচৈতন্তদেব বলেন জীব ও জগৎ 
্রন্মেব শক্তি দ্বারা গ্রকাশিত হয়, ব্রন্মেধ শক্তিই তাহাদের সত্ত। | শক্তি ও শক্ত 
যেমন ভিন্ন নতে, জীব ও ব্রহ্ম সেইরূপ ভিন্ন নহে। সেই শক্তিবশে জীব ব্রহ্মেব 
অংশ, বিবর্ত নহে। 

“মট্মবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ1% 

সেই ব্রদ্দের পরাশক্তি বা পর প্রকাতি জীব, অপব। শক্তি বা অপর! প্রকৃতি 
জগৎ । 

এই অপবা শক্তির পরিণাম হয়। সেই পরিণাম দ্বারা জগতে স্থষ্টি, স্থিতি, 
লয়ের প্রণাহ চলিতেছে। 

ব্রহ্ম অপরিণ(মী। ব্রহ্ষর পরিণাম নাই । ব্রহ্গ অপ্রতিহত শক্তি । জীন ' 
প্রতিহত এক্তি। ব্রন্দের অনন্ত শক্তি । জাবের সমীম শক্তি । 


একদেশহি ভপ্যাগ্রে জেতা বিস্তারিনী যথা । 
পরস্য ব্রন্মণঃ শক্তি স্তুথেদমথিলং জগৎ ॥ 


টিফুপুরাণ । 


অগ্রহায়ণ] চৈতন্য কথায় অদ্বৈতবাদ। ২৯৫ 


“জীবনিস্তারের হেতু স্ত্র কৈল ব্যাস। 
মাগ়াবাদী ভ।ষ্য শ্ুনিলে হস সর্বনাশ ॥ 
পরিণামবাদ ব্যাস সুত্রেব সম্মত । 
অচিস্তযশক্ত্যে ঈশ্বর জগন্রেপে পরিণত ॥ 
মণি যৈছে অবিকৃত গ্রসবে হেমভার। 
জগদ্রপ হয় ঈশ্বর তব অবিকার ॥ 
ব্যাসভ্রস্ত বলি সেই স্ত্রে দে|ষ দিয়। 
বিবর্তবাদ স্থ।পিয়াঞ্ছে করন! করিয়! ॥ 
জীবেব দেহে আত্ম্ুদ্ধি সেই মিথা। হয়। 
জগ যে মিখা। নহে নর মাত কয় ॥ 
সার্বভৌম ভট্রা'চার্ষ প্রতি চৈতন্তদেব বাকা 
পুনশ্চ 
“শ্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্র্মে হয়। 
নিঃশক্তি করিষা তারে করহ নিশ্চয় ॥ 
বিধুঃপক্তিঃ পবাপ্রোক্তা ক্ষেত্রাবমা! তথাপবা। 
অবিষ্তা কর্ম্ম সংজ্ঞ।ন্যা তৃতীয়! শক্তি রিষাতে ॥*” 
এই শক্তিব'দও অদ্বৈত বাঁদ। শক্তি ্বীকার করিলে অদ্বৈত বাঁদের হানি 
হয় না । 
“আহমেবাদমেবাগ্রে নান্তদ যৎ গদনৎ পরম্‌। 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহসশিষ্যেত সোহম্ম্যহম্‌ ॥ 
ভাগবত ২-৯-৫২১ 
অনুভবাত্মক অদ্বৈত বাদে মায়াশক্তি স্বীকার কবা হয়। ষটু অনাদিও 
শ্বীকাঁর করা হর। ব্রদ্দেব শক্তি না থাকিলে, ষটু অনাদি হইতে পারে ন1। 
এই জন্ত মোটামুট অন্বৈতবাদ অর্থে হরেন্্র বাবু যাহ! বাঝন, তাহার সহিত 
আমার বিবাদ নাই। 
(ক্রেমশঃ ) 
জীপৃর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। 


(সিন 
৮ 


২৯৬ পন্থা । [ ১৩১৬ 


হরি-কথ। 


আনন্দবাণী ওই শুন সবে শ্রবণে। ৃ্‌ 
গোলক বিহারী হরি আম্বেন্‌ আবার ভুবনে ॥ 
উঠ সবে, জাঁগ সবে, ছাড় মোহ ঘুম ঘোর 
আবার হেবিবে যদি গোপী-জন মনচোর ॥ 
আননাবাণী শুন আনন্দ প্রাণে । 
আনন্দে মাত সবে হরিগুণ গানে ॥ 


হরি-কথ! যেমন ভক্কের গ্রীতিকর, সংসাঁর-তাপনাশে উহ! তেমনি ছিতকর। 
এই কুষ্ঃ-কথ! ভক্ত ঘতই শ্রবণ করেন, ভক্তির পানে ততই তাহার পিপাসা 
বৃদ্ধি হয়। এই হরি-কথা ত্রিতাপ নিবৃত্তির সহৌষধ-_জগতের পরম মঙ্গলোপায়। 

পুরাণে দেখিতে পাই শ্রদ্ধাবান সুনিগণ্ প্রসন্ন চিত্তে হরি-কথা! শ্রবণ করি- 
তেন। পুণ্যক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে সুনিগণ হরি-কথায় ব্যাপৃত থাকিতেন। 

উপনিষদ্দে আভাষ পাই, ধ্যাননিষ্ঠ খধিগণ বেদান্ত শ্রবণজনিত জ্ঞান ও 
বৈরাগ্যযুক্ত তক্তিসহকারে হুরি-কথ! আলাপন ও হুরিপাদমুল সেবন 
করিতেন। 

এই মধুর হরি-কথা মহাভাগ মুনিশ্রে্ঠ মৈজ্রেয়দেব গুরুমুখে শুনিয়া ছিলেন, 
ভাবার বিছুর কথা তাহার নিকট হরিছারক্ষেত্রে শ্রবণ করেন। 

মৈজ্েয়দেব বিহ্ুরকে বলিয়াছিলেন-__“বৎস ! জ্ঞানেই যে কৈবল্য লাত 
হয়, এমত নহে। ভগবানের নাম কীর্তন করিলে পুরুষ অবস্ত কৈবল্য লাত 
করে।” 

এই কথায় মৈত্রেয়দেবের অভিপ্রান্ঘ এই যে-_গুধুই যে কেবল পরাবিস্তা'" 
দ্বারা ব্রহ্ধবস্তকে জানা ঘায়, তাহ! নহে। ভগবানে তক্তিমান হইলেও পুরুঘ. 
গ্রজাবলে গ্রতিষ্িস্ত হইতে পারে। যোগ-শান্্র প্রদর্শিত উপায়ে "তত্বমসি” 
আদি মহাঁবাক্য শ্রব্ণ, মনন, নিদিধ্যাসন হার! যেন্ধপ আত্মদর্শনে সমস্ত বিদ্দিত 
হয়, ক্কষ্কথা শ্রবণ, কৃষ্ণগুণ কীর্তন, কৃষ্ণপদ চিন্তন দ্বারাও সেইনপ হইয়া 
থাকে। 


অগ্রহায়ণ ] হরি-কথা । ২৯% 


বিষন্গভোগবাঁপন হইতে ভ্রিতাপের উৎপত্তি, আবার বিষয়ভোগবাসনা-নাশে 
জিতাপের নিবৃত্তি। হরি-কথায় চিন্ত আকৃষ্ট হইবে সেই বিষয়ভোগ-বাসল 
বিনষ্ট হয় ক্রমে চিত্ত তদগত' হইলে আত্মজ্ঞানের উদয় হগ্ন। দীনভাবে 
কষ্চ-চরণে লু্ঠিত হইলে, ব্র্গ বিজ্ঞান মন্ত্যত্ন সুখ-লভ্য হয়। 

কুষ্-কথায় চিত্ত অভিবক্ত হইলে, ভগবৎপর্দে ভক্তি জগ্মে। এই ভক্তি. 
দু হইলে ভক্ত, প্রেমবিহ্বল-চিত্তে শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিতে শিখেন। এই 
আত্মসমর্পণের চরম অবস্থাই [1105 10 8500511406-7145105 80 075 
97 [.6৫, এই অবস্থায় আসিবার পূর্বে ভক্ত সবই বৃষ্ণময় দেখেন। আকাশ, 
থায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, চন্দ্র, সুর্য, নক্ষত্র, তরু, নদী, ভূতসমূহ, সমুদ্র গ্রভৃতি 
স্থাবর জঙ্গম-_-সবই--নবঙ্গলধর-কান্তি শ্টামসুন্দর। তখন ভক্ক ও ভগবান 
যেন সন্মুখ-সঙ্গমে নদীর জল ও সাগরের জল। যখন আত্মনমর্পণ একান্ত হয়” 
তখন আর প্র ভেদ থাকেনা তখন সবই সাগরের জল। তখন “আমি” 
নাই_-আছেন কেবল-_সুতৎসৎ। 

মৈজ্েয় দেবের কথ! সপ্রমাণ করিতেই যেন রিতা আবির্ভাব । 

মহাপ্রভু শিখা ইয়াছিপেন--কলিতে কৃষ্ণ বিনা আর গতি নাই। কৃষ্ণ বিনা 
মলিন জীবের উদ্ধারোপান্ন আব নাই। 

সত্যঘূগে ধর্ম চতুষ্পাদে পূর্ণ থাকে । এ যুগে মনুষ্য মজ্জাগত গ্রাণ, সত্যসেৰী। 
সর্ধভূত-মৃহৃৎ এবং শমদমাদি-পরায়ণ। 

কলিষুগে ধর্ম একপাদ। তাহাও লুপ্ত প্রান হইয়। থাকে। এই যুগে 
লোক অল্নগতপ্রাণ, অলতাদেবী। কঠোর তপন্ত। ব| যে(গ-দাধনে উপযোগী 
নহে ৷ তাই ভগবানের ভ্ীীপদে দীনভাবে আত্মদম্পণ বিন! এই যুগে লোকের 
উপায়াত্তর নাঁই। 

কাল প্রভাবে ধর্শ হীনধল হইলে, হরিক্ষথা প্রচারে খহাঁজনগণ অনপমাজে 
আগমন করেন। অবস্থা ও প্রয়োজন অনুগারে ভগবান স্বয়ং পার্যবগণ 
জইয়! অবতীর্ণ হন। 

পুরাণে দেখিতে পাই কোন কোন মহাঁজল বী্নূপে ভৃুমগ্লে এই কলিযুগে 
অবস্থান করিতেছেন। জীবের মলিনতা! অপনোদনকল্পে াহাদেক্ক নাগমন অপ- 
স্বব লহে। বৈষ্বগ্রস্থ শ্ীগৌরাজবেবের আবার ছুইবার আগমন গুটি আছে।, 

চহ্‌ঃ 
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শ্রী যখন অবতীর্ঘ হইয়।ছিলেন, তখন ধর্মুগতে বিপ্লব লিতেছিল। 
ধর্মের ভাণে তখন ঘোরতর মিথা1চার অনুষ্ঠিত হইত। হ্বাথপরতার অতিবৃদ্ধি 
হইয়াছিল । স্থার্থসেবীদিগের উৎ্পীড়নে জনগণ অশেষ ক্লেশ অম্মভব করিতে- 
ছিল। হ্বর্গকামীর কর্ধানুষ্ঠান আঁডম্ববে পরিণত হইয়াছিল। লোকে 
নাপ্তিকতাঁর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। 
এইবপ অবস্থায়ই করুণ/ময়ের হৃদয় আর্দ হয়। তখনই তিনি ধর্মজেত 
গ্রবাহিত করিতে পার্ধদগণ সহ আগমন করেন। আধুনিক ধর্জগতে ছৃষ্রি 
নিক্ষেপ করিলে তগবানের আগমন স্গিবট হুচিত হয়। চারিদিকেই ইরি* 
কথা গুচারের প্রয়োজন ইলিত হয়। 
ৰিছুর যেমন দৈত্রেজ মুখে হরি-কথ| শুনিয়।ছিলেন, কে জানে এই ভারত- 
ক্ষেত্রে সেই শ্রীমুখে হবি-কথ| আবাঁৰ কথিত না হইবে! ইরিনামে দিগ. 
দিগন্ত ধ্বনিত হউক। প্র শুনুন, পার্ধদগণ কেহ কেহ সময় প্রতীক্ষ। করিয়া 
সকতরে ড,কিতেছেন 45 
গ্লয়ে সাঙ্গো!পহ 
এদ শ্রীগৌরাঙগ 
চৌষাট মোহান্ত সনে। 
স্ববপ প্রবাশি 
মদানন্দে ভাসি 
নৃত্য কর সংকীর্তনে ॥ 
এসহে দয়াল 
ছাদশ গোপাল 
গদাধব দামোদব। 
করভাল রঙ্গে 
মধুর মুদলে 
মন্তকর চরাচর ॥ 
এস শাস্তি-দীপ 
শান্তিপুরাধপ 
দয়ানিধি সীতাঁপতি ॥ 


অগ্রহাষণ | হরি-কথা। ২৯৯ 


এস বন্ধু জন 
জাহবী,.অীবন 
নিত্যানন্দ বন্ধুগতি। 

দাস্তিক দৈত্যরাঞগশের অত্যাচারে বন্ুন্ধর। অশ্রুমুখী গভীরূপ ধারণ 
“কদ্িয়| সুমের পর্বতে দেবগণের নিকট গমন করিলেন। বঙ্গ শ্রতৃত্তি 
দেবগণকে প্রণাম করিয়া পৃথিবী কাতরকঠে কহিতে ল।গিলেন-__ 

“হে দেবশ্রেষ্টগণ ! নারায়ণ লোকদমূহের পরম গুরু। তিনি অ।মবও পরম 
গুরু । আপনারা সকলেই উহার অংশপন্তুত। গ্রহনক্ষত্রাদি, আকাশ, বাযু, জল, 
অগ্নি, বিষয়সমূহ সকলই বিধুইমন্ন। যক্ষ, রক্ষ, নৈত্য, দানব প্রভৃতি সকলই 
বিষ্টর রূপ। সমুদ্রে তরঙ্গবংৎ এই বহুনূপে পরম্পর সংঘাত হইয়া থাকে। 
সম্প্রতি দৈত্যগণ মর্ত্যলোক অধিকার করিয়! দ্বিবানিশি প্রস্ত/শীডন করিতেছে! 
বলদর্পিত, দিবামূর্তিধারী দৈত্যগথের অসংখ্য দেনা আমার ভাবাতিক্রান্ত 
করিয়াছে। আমি তাহাদের ভার বহনে অসমর্থ হইয়াছ। আপনাবা আমার 
ভার লাঘব করুন। আঁমাকে বেন ব্যাকুল! হইয়। রপাতলে যাইতে ন! হয়” 

ধরণী ও দেবগণপহ্‌ :ব্রক্ম। ক্ষীবে[দ-সণুদ্রতীবে সমাগত হইয়া নারার়ণের 
স্তব করিতে লাগিলেন। 

£গ্রভে ! পবা ও অপ্রা বিদ্যা তোমার বপ। হেসর্ধ! শবও পরম 
ভেদে দ্বিবিধ ব্রক্মই তোমার দ্ূপ। তুমিই বেদ চহুটয়, তুমিই শিক্ষা কল্প, 
নিকুক্ত। তুমিই ছন্দঃ ও জ্যোতিয। তুমিই ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, 
মীমাংসা, ভায় ও ধর্শান্ত্র। তুমিই প্বমতত্ব, সকলের আবিকাঁরণ। 
তুমি অব্যক্ত, অচিস্তয, অনির্দেষ্ট, অরূপ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং পরাৎপর। 
কর্ণ ন1 থাকিলেও তুমি শুনিয়। থাক, চক্ষু না থ।কিলেও তুমি দেখিয়! থাক! 
ভুমি এক হইয়!ও বহুরীপে বিরাজ কর। তুণি বিশ্বের আশ্রয়, তুবনের রক্ষা” 
কর্তা। তোঁমাতেই এই সমস্ত, তোম1 হইতেই এই সমস্ত, তুমিই এই সমস্ত। 
হে অবন্তমুর্ত! চারিদিকেই তোমার চক্ষু । তুমিই সকল তেজের প্রকাশক 
তুমিই লকলের প্রবর্তক । তুমিই ব্যগ্টি, তুমিই সমষ্টি। তুমি ব্যক্ত এবং অবক্ 
স্করূপ। তোমা অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। তুঙ্গি সর্বজ্ঞ, সকলের দ্রঃ । 
তুমিই সর্কৃশক্ষি, জান ও ধর্ধযপম্পর। হে সর্বেখর ! তুমি অনঘ, দীনৰৎস্গ, 
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পরম বরুণাময়। ধর্ণরক্ষার্থ তুমি দেহগ্রহণ করিয়া থাক। হে ঞ্ুযোতম ! 
তোমায় নমস্করর। হে বহুবজু, সহশ্রবাহো, সহসম্পাদ, সহঅমূর্তে ! তোমায় 
নমস্কার, পুনঃ নমস্কার, বছ নমস্কার। হে অগ্রমেয়, সুঙ্াতিসুক্্ম! তোময় 
বাঁরম্বার নমস্কার । হে ভগবান ! তুমি প্রসন্ন হও । অগ্রর-রিষ্টা। পৃথিবী তোমার 
নিকট আিয়াছেন। হে ঈশ! তুমি যংকর্তবব্য আদেশ কর।”” 

এইবপ স্তব করিতে কবিতে ব্রা এক আকাঁশবাণী শুনিলেন। শুনিয়া, 
দেবতাদিগকে কহিলেন--পঅমব্লগণ! পূর্ব্ব হইতেই ভগবান পৃথিবীর বিপদ 
অবগত আছেন। সেই পরমেশ্বব হরি, অ।পন কালশক্তিপ্রভাবে পৃথিবীর 
ভার নাশহেতু অবিলম্বে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। তাহার দৃষ্টিপাতমাত্র 
আন্রগণ বিনষ্ট হবে সন্দেহ নই । তোমর। আপন আপন অংশে যছুবংশে 
জন্ম পরিগ্রহ কর। 

পরমপুরুষ হরি গীঘ্ই বস্থদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। বাঁদেবের 
ংশ শ্বরাট, (শ্বয়ংনীপ্ড) সহজ্বদন অনস্তর্দেবং ভগবানের প্রিয় বাদনান্গ 
অগ্রে জন্মিবেন। ভগবানের প্রিয় সাধন জন্য দেবাঙ্গনাগণ জন্মগ্রহণ করুন। 
ভগব্তী বিষুমাঁয়। যিনি জগৎ মোঁহত করেন, ভগবানের আদেশে কার্ধ্য 
দিদির জন্ত অংশে অবতীর্ণ হইবেন ।» 

এ চে চি 

যহুপতি স্ুরপেন মথুরাক্স বাঁস কবিতেন। সেই হইতে থু যাদব 
ভুপতিগণের রাজধানী । মখুবা অতি পবিত্র নগরী। ভগবান হরি সদা তথায় 
অবস্থিতি কবেন। 

উগ্রসেন তনয় কংশ তখন মথুশাঁর রাজা । স্রবংশীয় বঙ্গদেব পববধূ, 
দেবকীকে লইয়! স্বগৃহে যাঁ্র/র নিঘিন্ত রথে উঠিলেন। দেবক নানাবিধ 
যৌতুজ দিলেন। কংশ সাবথি হইয়! নবদম্পতীর রথ চালনা করিলেন। 

পথিমধ্যে কংশকে সম্ববধন করিয়! এক আকাঁশবাণী হইল ।-. 

“ওরে মু! তুমি পতিসহ যাহ|কে রথে লইঞ্! যাইতেছ, তাঁহার অষ্টম 
পুত্র তোমার প্রাণনধ করিবে ।” 


কংণ এই কণা শুনিয়া ত্রস্ত থঙ্ঠা লইয়া! দেবকীর কেশাকর্ষণ 
করিল। 
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শ্ধসুদেক্ বিপদ গণিয়া কংশকে সান্বনাঁ করিতে লাঁগিলেন।. বন্দে 
কছিলেন-- 

«হে রাজন্! বীরগণ তোমার প্রশংসা করিয়। থাঁকেন। উদ্বাহ পর্বে 
তুমি কোন্‌ প্রাণে ভম্মীবধ করিবে ॥ আজই হউক আর শতবর্ষ পরেই হউক 
মৃত্যু নিশ্চয়ই ঘটিবে। দেহাস্তে দেহী কর্গতি লাম করিয়া থাকে! 
গমন্কালে যেমন মানুষ ভূমিতে এক পদ রাখিয়া অপর পদে ভূমিত্যাগ 
করে, জলৌকা যেমন তৃণাস্তর অবলম্বন করিয়া! পূর্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, 
সেইরূপ দেহাভায়ে দেহী কর্মগৃতিবপে দেহান্তর প্রাপ্ত হঞ্স। কংশ! তোমার 
এই ভন্নী বালিকা, ও ভয়কাতরা। ইহা! হইতে তোমার ভন্ন নাই। ইহার 
পুত হইতেই তোসার ভয়। ইহার গর্ভে যাহার উৎপন্ন হইবে, তাহাদের 
সকলকেই আমি তোমার হস্তে অর্পণ কবিব।” 

কংশ “তাহাই হউক” বলিয়! ভমীবধে .নিরম্ত হইল। বন্দেব হৃষ্টমনে 
শ্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। 

(ক্রমশঃ ) 
শ্ীবিজয়কেশব মিত্র। 


মরণ ও মরণান্তে। 
এর 
। 

€ পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
ক্ষীণে পুপ্যে মর্তলোকং বিশস্তি। যে স্ুক্ৃতিবলে হর্লাভ হইছিল, 
তাহার ক্ষয় হইল, যে সংস্কার সমূহ আহত হইয়াছিল, তাহ! পূর্ণরূপে আত্মার 
মিশিষ্ন গেল, মাঁনবম্ন আবার প্রহিক ভোগতৃষ্ণ লাভে লালাপ্লিত হওয়াতে 
কালের ছোঁরা বাছা উঠিল! আর কি জীব স্বর্গে থাকিতে পারে? তখনই 


তাহার স্বরণচ্যুতি ঘটিল। ইন্টি-লালমাত আর রিদিবে পূর্ণ হইতে পারে ন! 
কাজেই তাহাকে জড় জগতে অবতীর্ণ হইতে হইল। মানব যদ্দি ধর্ম পথে 


৩০২ পন্থা! । [ ১৩১৬ 


অধিকদুর অগ্রপর হইয়৷ থাকে, পূর্ত জীবন যদি পুাময় ও উন্নতিণীল হয়, 
তবে তাহার ন্বর্নবাসেব স্ময় স্ুবীর্ঘ হয। ধর্মই যাহাঁদেব জীবনের এককাত্র 
লক্ষ্য, যাহার! সাধন পথেব পথিক, দেই যোগিগণেব স্বর্গবাঁম কালের আর কথা 
কি? তাহারা যোগন্র্ট হইলেও লক্ষ ন্ট বসব শ্বর্ণহখভেগ করিয়া পুথ্যান। 
ও শ্রীমন্তদের গৃঁভে জনাপাঁভ করেন । 
প্রাপ্য গুণাকৃতাং লোকানুযিত্ব। শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
গুচীনাং শ্রীমতাঁং গেহে যোগত্রস্টে(ংভিজায়তে ॥ ৪১1৬ অঃ। গীতা 

সাধাবণত্তঃ এক হাঁজার হইতে পোনর শত বৎসর পর্য্স্ত হর্গবাসের কাঁল। 
কিন্তু বর্তমানে ঘোর কলিকাঁলে মানবজাতি অনবরত ভোগবাসনাঁয় লিপ্ত 
থাকার, ম্বর্গবাসেব এই মোটামোটি কাল হাঁস পাইয়াছে। ইহ। যেন মনে 
থাকে যে, ব্যক্তি বিশেষেব স্বর্গবাঁস কাল সম্বন্ধে কথিত সাধারণ বা মোটামোটি 
কাল বলা হয় নাই। মনে কব, একজনের ন্বর্গবাস কাল এক হাজার বছর, 
অপর জনের পঞ্চশ বছর। এই ছুইএর সমষ্টির অর্ধেক অর্থাৎ ৫২৫ খর 
স্বর্গবাসেব মোটামোটি সাধারণ সময়। অব্যবগিত পূর্ব জীবনের পাপপুণ্যেৰ 
উপর মানবের ন্বর্গবাদকালের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে । হবি পূর্ব জীবনে 
আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও উন্নত মানসিক ভাবেব স্কুরণ ও প্রাচুর্য থাকে, তবে 
হর্গবানকাগ সুদীর্ঘ হয়। স্বার্থে গ্রণোদ্িত হইয়। যদি বিষয় ভোগে মন পিগ্ 
থাকে, তবে স্বর্গবাস কাল হৃম্ব হয়। তবে সাধু মহাজনদের স্বর্গবাসের কথ। 
পৃথক। তাহাব। ম্বর্গভোগকে অতি তুচ্ছ মনে কবেন। সময় অল্প হউক, 
অধিক হউক, সংস্কাব বাশি মানবীয় মিশিয়া গেলেই অ।র বিলম্ব নাই; সে 
পৃথিবীতে পুনবাগমনের জন্য প্রস্তত হয় ও বদ্ধিত সংস্কর রাঁশি সঙ্গে নিয় 
আইলে। বর্দিত সংস্কার বলার 'ভাৎপর্য্য কি? তবে কি শ্বর্গে৪ কোন 
কোন বৃত্তির স্কুবণ হয়? হয় বইকি। সঙ্গীত, চিত্রধিষ্ঠা, কাব্য প্রভৃতি আদর্শ 
অপার্থিব বিষয়েব চিন্ত। ও জ্ঞান স্বর্গে উত্বর্ষতা লাভ করে। 

স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে স্বর্ণ দ্বার অতিক্রম কবাঁর সময়ে গত জীবনের 
ছান্্রয়। বীজ সকল আ'গিয়। তাহাকে, অধিকাব করিয়া! ফেলে। তাহাদের হাত 
হইতে নিস্তারের উপায় নাই। ন্বর্ভোগকালে মানব শোকতাপাদি জনিত 
ছুঃখ কষ্ট হইতে মুক্ত ছিল, কিন্ত পূর্ববজীবনে সে, যে সকল কুকাজ করিয়াছে, 


অগ্রহায়ণ ] মরণ ও মরণান্তে। ৩০৩ 


তাঁহার তখন লোপ পয়নাই, কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় ক্রিয়! হীন অবস্থায় 
দবনুর্ঘিরে পড়িয়া! ছিপ মাত্র। 
অগ্রহায়ণ ধান্ত ফলাঁনের জন্ত কৃষক ভূমি চাষ করিয়া বীজ বপন করিল, 
সেই বীজ বিচুকাঁল নির্জীবাস্থায় ম!টিব নীচে গড়িযা থাকিল। পরে সুবৃ্টিতে 
তূমি সিক্ত হইল, বৌদ্রে সেই ভূমি উত্তপ্ত হইল, তখনই জুপ্তবীজ ফুটিয় 
উঠিয়া! অস্কুরত হইল। ঠিক সেইন্প ন্বর্ণবাদকালে আমাদের পাপবীজ সমূহ 
নির্ভাবাবস্থাক্স, পড়িয়া “থাকে, কিন্তু যেই আঁমাদেব পুনজর্ম লাভের সময় 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই নবদেছে তাহাবা সুপ্তোখিতের সায় জাগিয়। 
উঠে, এবং আঙ্কুবিত হইয়া শিকড় মেলিতে থাঁকে সেই অস্কুব কালে শন্তপূর্ণ বুক্গে 
পরিণত হইয়। সেই জীবে আশ্রয় কবে। বৌদ্ধগণ ইহাদিগকে “ন্কদ্ধ* বলেন। 
পার্থিব গুণরাশি, অনুভব শক্তি, অপার্থব বিষয়েব চিন্তা (2105608010689), 
মানসিক গতি, মামপিক বৃত্তি ও শক্তি, এই সকলকে স্বন্ধ বল! হয়। কথিত 
গুণ ও শক্তি সমূহের বিশুদ্ধাংশ জীবের সঙ্গে স্বর্গে গমন করে। তাহাদের যে 
সকল অংগ স্থল ও অপবিত্র, ভংসমন্তই বর্ণিতবপে স্ুপ্রাবস্থাথ নিষ্রি্ন ভাঁবে 
অবস্থান করে ১ পুনজন্ম গ্রহণ ক।লে তাহার স্কন্ধ মমূহ নুতন দেহে মিশিয়! যায়। 
প্রকৃত জীব মেই দেহাবলম্বনে সংসাঁব রঙ্গভূমিতে পুনবায় অবতরণ করিয়া লীগ! 
খেলা করে। এইরূপে জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে থ!কে। 
এবং ত্রয়ীধর্মমন্ প্রপর। 
গতাগতং কামকাম! লভন্তে ॥ ২১ ॥ ৯ম অঃ। গীতা। 
জীবনচক্রনেমি এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিতে করিতে 
লীলাপুর্ণ, কাঁধ্যশেষ এব* মানব জীবনের উদ্দেশ্ত সিদ্ধি হইলে সেই জীব 
পরিণামে পুর্ণ মন্ুষ)ত লাভ করে। তখন জন্ম মৃ্া আর তাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রনুদর্শন দাঁস। 


তীর্থযাত্রীর পথ। 


( পুর্বছুগ্রকাশিতের পর ) 
(৩৯) 
পরমপিত। সর্ধদা তোমার নিকট থাকিয়া তোমার কল্যাণ বিধান করিতে- 
ছেন( তিনি তাহার কপ! প্রত্যাহাব করেন--এরপ চিন্তা করাই তোমার 
একটি ভ্রম। যখন আমাদের ছুর্ধল চিত অস্থির হয়, তখন মধ্যে মধ্যে এরূপ 
বোধ হয় বটে, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ইহা কদ।পি ঘটে না। যখন সাংসারিক 
জ্বালা যন্ত্রণায় ভূমি নিপীড়িত হও, তখন তিনি সমধিক কৃপা! বর্ষণ করেন। কিন্ত 
'এই কপ অনুভব করিতে পারি না বলিয়াই আমরা ঠিক (হপরীত ভাবি। 
উপাসন| কার্ষে/ যতই রত হইবে, ততই অধিকতর রূপা ও করুণা তোমার 
উন্নতিপথে সহায়তা করিবে। 
(৩১) 
মনের বিক্ষেপ শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত ন! করিয়! ক্রমাগত উপাসনা করিয়া 
যাঁও। তাহার করুণাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাঁখিলে, একদিন সমস্ত বাধ! বিপত্তি 
খসতিক্রম করিতে পাঁরিবে। ঘখন চেষ্টা করিক্াও তোমার মনকে সুপথে চাঁলিত 
ছ্ধরিতে না পারিবে, তখন তাহার সাহাষ্য ভিক্ষা করিও । এবং বিগম্বেই হউক 
বা অবিলম্বেই হউক এইসাহাধ্য [নিশ্চয় আদিয়! অল্পে অল্পে তোমার চিত্তের 
হুন্থতা সম্পাদন করিবে--এই বিশ্বাগটি যেন অটুট থাকে। 
(৩২) 
দিবারাত্ির মধ্যে অন্ততঃ ২1১ মিনিট করিগ্জাও যতবার পার ততবার 
জগৎপিতাকে স্মরণ করিবে। এইরূপ করিলে তুমি ক্রমশঃ অধিকতর দাহাধ্য 
পাইতে থাকিবে । 
(৩৩) 
তাহার ক্ক্পা কক্ুণাঁর প্রতি লপ্পূর্ণ ও অকপট বিশ্বাস রাখিও। এইক্প 
করিলে বেশ বুঝিতে পীরিবে যে তিনি সর্বদাই ভোমীকে বক্ষা করিতেছেন। 
ইহাতে তোমার চিত্তে ততপ্রতি প্রেম ও তাঁহাকে পাইবার লালদা জা গিকক! 
উঠিবে। এবং এই ব্যগ্রতা। উদিত হুইলে তুমি সহজে ও স্বচ্ছন্দে (যদিও ধীরে 
ধীরে) অগ্চসর হইতে থাকিবে। 
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€ ৩৪ ) 
বাষতীয় পার্ধিব ঘস্তর প্রতি ভালবাস! অস্তরে অন্তরে (অর্থাৎ লৌককে 
দেখাইবার জন্য বাহ্ৃতঃ নহে) ত্যাগ কর। ইহাতে তোমার মন ন্নেহযুক্ত হইবে। 
তোমার নবীন প্লেহআোশুটিকে পূর্বের স্টাক্স নিয়দিকে যাইতে না দিয়! 
উচ্চদিকে কিরাইয়া দাও। এই শ্রোতের মুখে ্রিপুগণ ও বিষয়-বাসনা ভািয়। 
ঘাইবে। নন 
€ ৩৫) 
গ্রত্যহ মনে মনে তোমার সমস্ত সম্পত্তি (যা কিছু নিজস্ব আছে সব) 
নৈবেছ্ধরূপে ভগবানকে অর্পণ করিবে ; এবং ভাবিবে তিনি সমন্তই গ্রহণ ক্রিয়! 
তোমাকে প্রসাদী করিয়া! দ্দিলেন। অতএব তুমি যাহা কিছু ভোগ করিতেছ 
সমন্তই তাহার প্রসাদ এই জ্ঞানে গ্রসার্দের অপব্যবহার করিও না। 
ত৬ 
তন, মন, ধন ( অর্থাৎ শরীর, মন এবং সম্পস্ত ) ভ্ভগবানে উৎসর্গ কক্সিবে। 
ওন্ধগ করিলে, উচান্দের উপর তোমাক অধিকাব থাকিবে ন!, ম্থতক্াং পার্থিব 
ভোগ বিলাস খ্্্ষ)াদি লাভের কামনা হইতে তোমার মন কিয়ৎ পরিমাণে 
শিষ্কৃতি পাইবে । * ভক্তিলাভের জন) ইহা প্রয়ৌঞ্জন , কারণ থে চিত্ত হইন্ডে 
ব্ষিয়বাসনা অস্তহিত হইয়াছে সেই চিত্তেই ভগবৎ-প্রেম ও তাহাকে পাইবার 
ইচ্ছা উদ্দিত হয়। এই মানসিক পরিবর্তেব জন্য ক্রমাগত দৃঢ়ভাবে চেষ্টা কর) 
ভগবৎকৃপাঁয় সমন্থই সাধিত হইবে । মানব দূর্বল ও অসহায়, সুতরাং এই 
মাননিক প্রলোগতনগুলির দু যুদ্ধ করিবার শক্তি তাহার নাই। কিন্তু আম! 
দের ত্রাণকর্তা মহান্‌-_সর্বশক্তিমান্। যদি তুমি একমনে, অন্তরের সহিত 
তাহার কৃপা ভিক্ষা কর, যাহা তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করেও ব। ভক্তি নষ্ট করে 





* ইহার চরম দুষ্টান্ড পরমহংসদেবের জীবনে পাওয়া যায় । তিনি যখন কঠিন রোগে 
ভূগিহেছিলের একব্যক্তি কাতব ভাবে বলিলেন '“প্রভে, আপনার যন্ত্রণ। দেখিয়। আমরা! ঘড় কষ্ট 
পাইতেছি। আপনি মনে করিলেই ভে ষে।গবলে রোগ-নুক্ত হইতে পারেন । তাহাই ককন 

না কেন?” ভিনি প্রথমে কোন উত্তব করিলেন না, কিন্ত পুনঃ পুনঃ অনু রুদ্ধ হওয়াতে বলিলেন 
“রেখ, এই মন তগবাঁনকে অর্পন কগিয়াছি। তুমি কি বলিতে চাও ঘে তাহাকে বাছা দিয়ছে 
তাঁছ। [বকাইয়। লইয়। পুনরাষ উহাক্ষে দেহের কাষ্যে নিয়োজিত করিব ?' --অনুধাদক 


১৪ 





৩৬ পন্থা । [১৩১৬ 


তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত দি প্রকৃতই ইচ্ছুক হইয়া থাক, তাছ! 
হইলে তোমার পথের যেখানে ঘেখানে ফীস-পাত। বা গুপ্ত গর্ভাদি জাছে তিনি 
তংসমস্তই দেখিতে পাইবেন ও দূর করিস! দিবেন। 
€ ৩৭ ) 
নিদ্র। যাইবার ঠিক পূর্বে চিন্ত একাঁগ্র করিবে। ইহাতে অনেক উপকার 
আছে। সহজভাবে নিদ্র। গেলে ক্ষমার আম্ম। নি্রিতাবস্থা় যে রাজ্যে থাকে, 
একাগ্র হইয়! (নিদ্রা গেলে তদপেক্ষ! উচ্চতর রাজ্যে অবস্থান করে। 
কর্ম ত্যাগ করিলে উপাগনা ভালষ্পে করিতে পারিবে না, কারণ একটু 
শরীরিক পরিশ্রম ব্যতীত মন ও আত্ম! উঠিতে পারে না । এই কর্পের অভাব 
বশতঃই, ( তথা-কখিত ) সাধু ফকিরগণ ইতস্ততঃ ভ্রম্ণ করিয়া বেড়ান, তাহাদের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন চিন্তাই থাকে না। একট সোপান আছে ষাবধ 
মানবকে কর্ম করিতে হয়। এ অবস্থায় উপনীত হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে সংসার 
ও কর্তা করিতে পারেন! অতএব কর্ম করিতে করিতে উপাসনা কর। 
বর্তমান অবস্থায় কর্ণাত্যাগ করিলে আলম্ত ও জড়তায় অভিতুত হইয়া! সক 
কার্ষ্েই অপটু হইয়া পড়িবে। 
(৩৮) 
সর্বদা সাবধান থাবিবে যেন প্রপোভনে পড়িয়া! অধিক মসলা যুন্ত ও 
গুরুপাক দ্রব্য আহার ন। কর। কাবণ এপ থাদ্ত আধ্যাত্মিক স্বান্ট্ের 
হানিফর। যাহাই আহার কর, ভোজনের পূর্বে তাহ! ভগৰানকে নিবেদন 
করিবে। 
(৩৯) 
ছিনাস্তে এফাহাব সাধুলক্লযানীদিগের পক্ষেই প্রশস্ত। বাহার! সংসারী, 
সর্বদা কাজ টা নিষুক্ষ, তাহার! পৃর্বাপেক্ষা এক তৃতীয়াংশ অল্প আহার 
কর়িবেন। হদ্ধি রাত্রে আহার করার একান্ত গ্রদ্োজন হুর, উপবাঙী ন| থাকিয়া 
৬ অংশ আহার করিনেন ( অর্থাৎ পুর্ণমাত্রার ছুইভাগ খাইবে ও একভাগ ত্যাগ 
করিবে ) অথবা! একটু ছুগ্ধ এবং অন্য কিছু অল্প পরিমাণে আহার করিবেন । 
(৪০ ) 
' ভগবান তোমার মূধো এবং অপর নকলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন । 


অগ্রহায়ণ ] তীর্ঘযাত্রীর পথ। ৩০৭ 


াগলর হইবে প্রণালী ও পথ প্রাপ্ত হইলে, স্বীয় অন্তরের মধ্যেই তাঁহাকে লাভ 
করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহার কৃপা ও সাহীষ্যের জন্ত তঙ্দিকে তাকাইকে। 
তাহাকে ভালবাস, কারণ ভালবাসা ব্যতীত তিনি তোমাকে 
টানিবেন না । প্রেমের আকর্ষণ পরস্পরের মধোই হইয়া থাকে) স্থৃতরাং 
তুমি তাহাকে তই ভাল বাপিবে, তিনিও কাহার কপ করুণা ততই প্রদান 
ফরিবেন। 
ও 
কখনো কখনো তোমার উন্নতি অলক্ষিতে ঘটি থ'কে। গ্রাতিদিন 
তুমি কিছু কিছু অগ্রসর হইতেছ, কিন্তু এই উন্নতির [বিষয় তুমি সর্বদ। জানিতে 
পার না। তোমার মনে হয় তোমার কিছুই হইতেছে না, অথচ ঠিক বিপরীত 
ঘটতেছে। ধীরভাবে অপেক্ষা কর, একদিন বুণ্ঝবে তিনি যে প্রণালীত্তে 
চোমার উন্নতি সাধন করিতেছেন দেই গ্রথালীটি তুমি বুঝিতে পা নাই 
বপিয়াই তোমার মনে এ ধারণাটি হইয়াছিল। এবং উক্ক ধারণাটি ভ্রান্ত ইহ 
জানগ়া সন্তোষ ও শাননা লাভ করিবে। 
(৪২ ) 
বন্দি কখনে! নৈরাশ্ট বা নিরুৎসাহ আইসে, মনে মনে উহাকে ভাকিবে, 
তাহার কপ ভিক্ষ। করিবে, এবং দৈনিক উপাসন! কার্য যথাবিধি করিয়! যাইবে) 
কিন্তু তদ্দগ্ডেই তাহ!র কৃপালাভের প্রত্যাশ! করিও না। এই উপায়েই ভক্ত 
তাহার দীর্ঘ পণে অগ্রসর হুইতে পারে+ অতিরিক্ত অধীরত| বা! নৈরাশ্র 
সাবধানে ত্যাগ করিবে । 
(৪৩ ) 
তিনি সর্বদাই গোপনে কৃপা করিতেছেন) ইহার বাহ গ্রকশ তুমি 
ইচ্ছ। করিলেও সর্বধ!] দেখিতে পাওনা । এই বাহ প্রকাশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
হইতে থাকিবে এবং ইহ! উপলব্ধি করিবার শক্তিও তিনি তোমাকে অধিকতর 
দান করিবেন। স্মরণ রাখিও তিনি অনেক ময় লুকাইফা দয়া করেন, কারণ 
এন্ধপ করাতে তোমার কিছু উপকার হয়। 
(৪8 ) 
বিষাদ উন্নতির একটি অঙগ। ধাহাদিগের আধ্যাম্মিকু উন্নতি আরস্ত 


৩০৮ পন্থা । [ ১৩১৬ 


হইয়াছে তাহাদের প্রা সকলকেই পর্থায় ক্রমে হর্য বিষাদ খনুতব করিতে 
হ্য়। 
0:৪৫) 
ব্যাকুলত! এবং প্রতীক্ষা উন্নতি রূপ চক্রকে বেগবান্‌ করে। অতএব 
এই দুটিকে সর্বদ। পোষণ ও বর্ধন করিবে। এই ছুটি উন্নতির নিশ্চিত 
গ্রথাণ। 
(এটি ) 
উপাসন। কালে আনন বোধ এব* ভগবন্তত্তি এই ছুইটি তীহার রুপার 
জাঁজলযমান নিদর্শন । কারণ এই ছুইটি দ্বারাই মনের ময্ঙ্গা বিদূরিত হুয়। মনে 
কি কি ময়ল। আছে তাহ! জানিতে হয় এবং উহা! দুর করিবার জন্ত তাহাকে 
ডাকিতে হয়, মন নির্শল করিবার ইহাই প্রথম উপায়। 
(৪৭ ) 
তুমি ভগবানকে যে রূপে বা মুর্তিতে ধ্যান কর ( অর্থাৎ ধ্যানের সময় তুমি 
ভগবানে যেরূপব! গুণ আরোপ কর ) তাহা লমস্তই তোমার নিজেন্প কল্পনা, 
তথাপি ইহাতে উপকার আছে। তোমার চিত্ত উচ্চ প্রদেশে দাড়াইবার 
একটা স্থান পায়। ইহা হইতে তুমি আনন্দ পাইবে এবং প্রকৃতির গভীরতর 
রহমত ভেদ করিতে সক্ষম হইবে। 
(৪৮) 
ধান করিবার সময় তোমার (তত একটি বিষয়ে ব! বস্তুতে স্থির খুকবে 
ইহা যেন লক্ষ্য থাকে | ভগবানকে যেরূপেই ধ্যান কর, যদি ধ্যানের উক্ত 
উদ্গেশ্তটি সিদ্ধ হয়, তাহা! হইলে উপাসন! কার্ধয ক্রমশঃ সহজ বোধ হুইবে। 
ই দ্বারাই বুঝিতে পারিবে তুমি ধ্যানের ফললাঁভ কৰিতেছ । 
€ ৪৭ ) 
মানম উপাসনার তিনটি অঙ্গ,-_সমীরণ (নাঁম জপ), ধ্যান ও ভজন । দিনের 
মধ্যে ধতবার পাঁর ততবার সমীরণ ও ধ্য।ন করিবে, কারণ উহার! ভজনের স্যার 
কষ্টসাধ্য নহে। 
€৫* ) 
তু অস্তরের মধ্য সাধারণতঃ যে আলোক :দেখিতে পাও, উহ! কত্ধক 


অগ্রহায়ণ ] সৃপ্থি-তত্ব। ৩০৯ 


“পরিমাণে ধীশ্বরিক হইলেও, জড় পদাথের ছা কিঞ্িিৎ মলিন। অতএব 
উহার উপর সম্পূর্ণক্ূপে চিত্ত অর্পন করিবার প্রয়োজন নাই। ইহ! মারিক 
এবং শপ্রই অদৃ্তী হইবে। বাস্তব এবং শুদ্ধ আলোক (খ্রশ্থরিক জ্যোতিঃ) 
তোমার বর্তমান অবস্থা হইতে অনেক দূরে, অনেক উচ্চে। কিন্তু তগবানের 
কক্ষপার উপর নির্ভর করিলে এবং একট! নির্দি্ সোপান অতিক্রম করিলে, 
তিনি মধ্যে মধ্যে ত জ্যোতিঃ তমাকে চকিততের ভ্তায় দেখাইবেন। 


যে লাউ 
১৩ 
সমাপ্ত-__ 


অনুবাদক শ্রীমাখনলাঁল ঝাঁয় চৌধুরী 


সৃষ্টিততৃ। 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


বেদাস্তের মত আলোচন! করিলেও দেখা ধায় ঘষে, মায়াশক্তির আবির্ভাব 
ন। হইলে কোন কার্ধ্যই হয় না এবং সেই শক্তিহীন অদ্বিতীয় ব্রন্ধকে কোন 
প্রমাণ দ্বারাই স্থির করা যাঁয় না এজন্ত তাহার অন্তিত্ থাক। ও না থাক। ছুইই 
সমান। সুতরাং এই অঘটন ঘটন চতুর! মাঁয়াশক্তিই লীলাময় ভগবানের 
ক্রীড়। সাধন ব্রহ্ধাণ্ডের মূল হুত্র। এই শক্তি হইতেই চরাচর জগত্তের উৎপত্তি 
ঝলিয়! ইহাকে প্রকৃতি (১) এই শক্তিতেই প্রলয়কালে সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয় 
বলিক়। ইহাকে প্রধান (২) এবং ইহাই জগতের পুর্বাবস্থা বলিয়৷ ইহাকে 
ব্যস্ত বলে। জগৎ এই অব্ক্তেরই পারিগাম স্থতরাং জগৎ অব্যক্তমগ়। 
যে বস্ত যাহার পারিণাঁম তাঁহ। তম্মক্স হইয়| থাকে ) যেমন স্তর হইতে উৎপন্ন বস্ত্র 
সুররময় এবং মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট মৃণ্নন্ধ | কার্ধয যখন কারণ হইতে গ্রকা- 


সপ 


(১) প্রকরোতি ইতি প্রকৃতি । যে করে সে প্রকৃতি। 
(২) প্রধীর়তে লীয়তে অন্মিন্‌ ইতি প্রধানং। যাহাতে লয় হয় সেই প্রধান ॥ 
দপ্রধানং হিত্যেষ বর্তমানং বিকারাকরপাদপ্রধানং স্তাৎ ; তথা গত্যৈব। 
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শিত না হু, তখন সে কারণে অব্যক্তভাবে থাকে, বসত প্রকাশ হবার পূর্বে খে 
তাহার কারণ সুত্রেই অব্যক্ত ভাঁবে বর্তমান ছিল। পরে তাক! হইতেই ব্যক্ত 
হইয়াছে । এই অবাক্ত ও গ্রলগ্ন কালে সমস্ত জগৎ নিজ দেহে লীন হইনগে-প্ীজেও 
সেই অনস্ত শক্তিমানের স্বরূপ শক্তিতে আত্ম সমপ্পণ করিয়া! “একমেবাদ্বিতীয়ং” 
এই মহা! বাক্যের সার্থকতা সম্পীদন করে । সে সময়ে স্ব প্রকাশ চিচ্ছক্তিও প্রকাণ 
অভাবে অগ্রকাশ হইয়! অবস্থান করেন স্থৃতরাং অন্ধকাঞ্ের সহিত তাঁহার কোনও 
পার্থক্য অন্ভুতব করা যায় না। এই অবস্থ! উদ্দেশ্য করিয়াই ক্গব!ন মনত বলি- 
মাছেন,-_ নী 
আপীদিদং তমোভূতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণং | 
অপ্রতর্কযমবিজ্ঞেষং প্রস্ুগুমিব সর্ব্বতঃ ॥ 

এই তৃশ্বমান ব্রহ্ধাণ্ড উৎপত্তির পুর্ধে প্রলয়াবস্থা প্রকৃতিতে এরূপভাবে লীন 
হইয়াছিল যে প্রতাক্ষ অনুমান ও শব্ধ এই তিন- প্রকার প্রমাঁণেরই অবিষয় 
হইয়াছিল। য|হ! স্থল তাহাই বাহেন্র্িয়ের বিষয় হয়। যাহ! সুক্ষ অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া ইন্্িয়ের পথ অতিক্রম করে তাহার প্রতাক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, 
এজন্য প্রক্কৃতি-লীন হুক্ষুতম পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় 
নহে। অনুমান করিতে হইলেও ব্যাপ্রিজ্ঞ'নের আবশ্তক। ধূম ও আরম এক 
স্থানেই থা"ক,অগ্নি না থাকিলে ধূম থাঁকে ন। এইরূপ ব্যাপ্ডিজ্ঞান না থাকিলে ধুম 
দেখিয়! অগ্নির অনুমান করা যায় না। প্রলয়কালে গ্রত্যক্ষ ঘোগ্য কোন পদার্থ ই 
থাকে না, সুতরাং বাপ্তিজ্ঞান না হওয়ায় অস্থমানও হইতে পারে না। সে সমষে 
অনুমান যোগ্য হেতুও থাকে না! সমন্তই প্রকৃতিতে মিশিয়। গিয়াছে সুতরাং 
সে স্থানে অনুমাল-গ্রমাণ বিফল হুইকস) ঘা এবং বাহ শব না থ|কাঁয় শব 
প্রমাণ হইজেও ভাহার নিশ্চপ হক 'না। এই জন্ত তাহ! সর্বতোভাঁবে 
অবিজ্দে্। যাহার কিছু মাত্র জ্ঞান হয় না তাহাই অন্ধকারমগ়্। 
হৃযুণ্তি সময়ে জীব যেরূপ ব্রহ্ম লীন হইয়! থাকে তাহার পৃথক্‌ সত্তা থাকে না) 
হুযুস্তি ভঙ্গে পৃথক্‌ বলিয়া প্রকাশ পায়, সেইক্ষপ ঞগৎও প্রলয়ে প্ররৃতি-গর্ভে 
বিলীন থাকিয়া প্রলয় অবসানে পুনরায় প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই প্রকাশও 
নৃতন ভাবে হত না পূর্বকল্পে যে যেরূপে প্রকাশিত চিল প্রলস্নাবসানেও-পে 
সেইরূপেই উৎপন্ধ হয়। প্ধাত! যথা পূর্ববমকল্পয়ং বিধাত পুর্বকল্পের সতাক্ই 
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বর্তমান কল্পে সমস্ত স্থষ্টি করিয়াছেন । এইরূপ কারণে লীগ পদার্থকে তর্কচতুর 
পণ্ডিতগণ অসৎ বলিয়াছেন। কিন্তু যাহ! অসৎ তাহার উৎপন্ধি হইতে পারে 
না। আীার্ধীন্‌ বলিয়াছেন "নাসতো বিস্ততে ভাবে! নাভাবে! বিগ্তত্তে সতঃ, 
অনতের উৎপন্তি বা সতের বিনাশ নাই। *্যাহা! সৎ তাহা চিরকালই সং। 
উৎপত্তির পুর্বে কার্ধা, কারণে অব্যক্ত থাকে পরে তাহা হইতেই অভিব্যক্ত 
হয়। যাহ। থাকে তাহারষ্ অভিব্যাক্ক হইতে পরে। গৃহে মনূধা না থাকিলে 
সহস্র আলোক স্বাঞীও তাহার প্রকাশ হইতে পারে না। এই জন্টকাধ্য 
ফারণের একটি অলৌকিক সবন্ধও আছে। যাহা না| থাকে তাহার উৎপত্তি 
বলিলে, এই কাঁরণ হইতে অমুক কার্ধ্য হয়, ইহ! হইতে হয় না একপ কোনও 
নিয়ম থাকিতে পারে না। তিলে তৈল থাকে বলিয়াই তাহ! হইতে বহির্গত 
হয়, বালিতে থাকে না বলিযাই তাহ! হইতে বাহির হয় না। কাঁধ্য কারণের 
এরূপ নিয়ত সম্বন্ধ স্বীকার না কাঁরিলে, ঘট নির্মাণের জন্ত মৃত্তিক! সংগ্রহ এবং 
তৈলের জগ্ত তিল সংগ্রহের প্রয়োপঞ্ধন কি? অভাব হুইতে কার্যা উৎপর হইলে 
অভাব তো পর্ধত্রই সুলস্ত। ইহ হইতে অমুক কার্ধ্য জন্মে ? এইরূপ কারণে যে 
কাধ্য উৎপাদনের শক্তি কল্পনা কর! হয় উহাই উৎপত্তির পুর্বে কারণে কার্যের 
সত্তা । তাহাকেই অনাগতাবন্থ কাণ্য বলে। সমস্ত কারণেই এইন্সপে কার্ধ্য 
বর্তমান থাকে এবং পরে তা! হইতেই প্রকাশিত হয়। ম্থৃতরাং জগৎও ষে 
রহ্মবপ কারণ অবস্থায় পুর্বে বর্তমান ছিল তাহা স্থির হইল। প্সদেব সৌমোদ- 
মগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ং।” ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬ অধ্যায়। উৎপত্বর 
পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ অর্থাৎ ব্রক্ষরূপেই ছিল। সেই সৎ হইতেই 
জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । সৎবস্্ব এক ভিন্ন ছুই নাই। পেই বিশ্বমৃত্তি 
ভগবানের সত্বাংশ লইয়াই অন্ত বস্তুতে স্বার ব্যবহার হুইয়। থাকে । লীলাময় 
যেরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই সৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, 'আর 
যেরূপে তাহার আত্মপ্রকাশ নাই সে তুচ্ছ, সেই জন্যই তাহাকে অসৎ বলে। 
আবকাশকুম্থমে সেই প্রকাশবূপী পরমাত্ম(র কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই আক'শ- 
কুহ্থম বলিয়া কোনও পদার্থ নাই! ভগবান্‌ ব্যাপদেব বলিয়াছেন প্জস্মাান্ত 
যতোহহ্বগ্ার্দিতরতঃ'* জগৎবপকার্ষযে অনুপ্রবেশ এবং আকাশ কুছ্মা- 

দিতে তাহ! না থাকায় জগতের স্পট, স্থিতি ও লয় যাহা হইতে হয়। যাহা সং 
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বলিয়া গৃহীত হয় তাঁহাতেই সতের অনু প্রবেশ বা! সন্বন্ধ আছে। এবং ধাহাতে 
অন্থপ্রবেশ নাই তাহাকে অসৎ বলে। ম্থতরাং সেই সর্বাশক্তিমান্‌ ভগবান্‌ 
ধেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহ! সৎ এবং যেরূপে আত্ম প্রকাশ ফরেরু নাই 
তাহাই অসৎ বলিয়! পরিচিত। ,পুর্ব্বে বলিয়াছি যে সেই এক বস্ত ভিন্ন অন্তের 
পৃথক্‌ সত্ব! নাই, স্থতর!ং সৎ ব্লিয়! পরিচিত এই জগৎ সৎ রহ্ষেরই কাধ্য ব! 
ক্রমিক বিকাশ । এই ক্রম বিকাশের নাম সৃষ্টি ও স্থত্টির বিপরীত ক্রমে কারণে 
কার্যের লয় হওয়াঁকে প্রলয় বলে। এই স্ষ্টি ও গ্রালয়কে জধ্যারোপ ও অপবাদ 
বলে। রজ্জুতে যেরূপ সর্পের আরোপ হয় সেইরূপ সত্য বস্ত ব্রঙ্গে মিথ্যা 
জগতের আরোপকে অধ্যারোপ বলে। এই অধ্যারোপই স্ষ্টি এবং যেগন সপ 
জ্ঞান রছিত হইলে পূর্ব দৃষ্ট, সর্প, রজ্জু ভিন্ন কিছুই নয় এইরূপজ্ঞান হয়, 
সেইরূপ শ্্ পদার্থের অসতাতা জ্ঞান হইলে সমন্তই ব্রদ্ধ এইরূপ জ্ঞানকে 
অপবাদ বলে। এই অপবাদই লয়। এই অধ্যারোপ ও অপবাদ জ্ঞান ন। 
হইলে অছৈত জ্ঞান হয় না এই জন্যই শাস্ত্রে সৃষ্টি ও প্রলয়ের উল্লেখ হইয়াছে। 
শান্রদর্শী পঙ্ডিতগণ বলিয়াছেন “স গুরুঃ পরমরুপয়া অধ্যারোপাপবাদন্তায়ে- 
নৈনমুপদ্দিশতি” অর্থাৎ গুরু দয়া করিয়! অধ্যারোপ ও অপবাদ যুক্তি স্বার! 
শিধাকে অদ্বৈত তত্বের উপদেশ দিবেন। এই অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে না 
পারিলে মৃত্যাতর নিঝারিত হয় নাঁ। ণ্ষৃত্যোঃ স মৃত্রামাাতি য ইহ নানেৰ 
পশ্ডতি।'* অনৈত পদার্থে যে নানারূপ দর্শন করে তাহার মৃত্া হয় অর্থাৎ 
জন্মের পর মরণ, পুনর্র্বাব জন্ম, আবার মরণ এইরূপে নিয়ত সংসারে পরিভ্রমণ 
করে। এই অধারোপ অর্থাৎ স্্ট প্রণালী দেখাইয়া অদ্বৈত প্রতিপাদন করাই 
এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্ত। অদ্বৈত ব্রহ্ধ হইতে কিরূপে চতুর্বিংশতি তন্বের 
উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ৃষ্টি হয় তাহাই এস্বানের 
আলোচা। এই সৃষ্টি প্রকরণ ভাগবতে বেরূপে বণিত হইয়াছে, আমি দেই 
রূপেই প্রতিপাদন করিব। এই ভাগবতেও অদ্বৈতবাদেরই প্রদদিপান 
কর! হুইয়াছে। এই অদ্বৈত তত্ব অতি দূর্ব্বোধ একথা পূর্বে অনেক 
বার বলিয়াছি। সুতরাং মারাশক্তির আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিস! 
কার্ধয-কারণের নিয়মানুদারে অন্তান্ত পদের স্ৃষ্টি- বুকিতে খৈতবাদীর ভার 
প্রক্রিয়া অবস্থন করিয়াই ঝুঝিতে হছইবে। দ্বৈত ও অন্বৈতবাদ জইয়। চিরদিলই 
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বিরোধ চলিয়। কলিতেছে। ছৈতবাদী ও অহ্বৈতবাৰধিগণেরও পরস্পর মততেদ 
বহপ্রক্্ রহিয়াছে। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধা শুদ্ধাদ্বৈত 'এবং রানান্থজাচাধ্য 
বিশিষ্টানৈ তবা অবলম্বন করিয়াছেন, এইনূপ দবৈতবাদী পাঙ্খা, পাতঞ্ল, গায়, 
বশেধিক,;মীঘাংল! প্রভৃতি দর্শনকারগণ প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক্‌ মত অবলম্বন 
রিয়াছেন । এই ভিগ্ন ভিন্ন মতের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে বোধ হয় যে, 
নিষ্ন নিজ্জ বুদ্ধির প্রদার ধাহার যতদুর হইয়াছে, তিনি ততদুর পর্যযস্ত গিয়াছেন। 
একটি আখ্যাপ্লিকা হবার! তা€। প্রতিপার্দন করিতে চেষ্টা করিব। কোনও সময়ে 
কয়েকজন অন্ধহৃস্তী কিরূপজানিবার জন্ত বড়ই উৎকতিত হয়। ইহা! বেখিয়। 
একজন দয়ালু হন্তিপালক একট হৃস্তীর নিকটে প্র অদ্ধদিগকে লইয়। যাঁয। 
আন্ধগণ পরম জানন্দিত হুইর! হস্তীর নিচটে গেল এবং কেহ পদ, কেহ্‌ শুওু, 
কেহ উদর, কেহব! পুচ্ছ হস্ত ছার! স্পর্শ করিয়!, সকলেই হস্তীর স্বরূপ জানিতে 
পারিঘাছি মনে করিগ। আনন্দ প্রচ(শ ও পরম্পবের নিকট হস্তীর পরিচয় প্রধান 
করিতে লাগিল। যে হস্তীর বিশাল দীর্ঘ জঙ্ব! স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল, 
হস্তী একট। প্রকাণ্ড বৃক্ষের গুড়ির মত। যেশ্ুণ্ডে হাত দিয়াছিল, দে বলিল, 
ঠিক গাছের গুঁড়ি মত নয়, নিম্নদিকে ক্রযায়ে সর্ধ এবং খুব লম্বা । যে উদর 
ম্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল,__হস্তী লম্বা হইবে কেন? অপরিমেয়, অসীম। 
যে পুচ্ছে হাত দিঘ্লাছিল, সে বলিল,__হুস্তী একগাছি মোট। দড়ির মত। এইরূপ 
ষেষে অংশম্পর্ণ করিয়াছিল, সে সেইরূপই হস্তীর আকার স্থির করিণ। 
বাক্য ও মনের অগেচর ব্রহ্গের স্ববপ নির্ণয় করিতেও সকলেই অন্ধ। সেই 
অলৌকিক পদার্থ নিশ্চঙ্ করা লোক-বুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে, সেই জন্ত 
সকল প্রমাণ অপেক্ষ। প্রধান প্রমাণ অশৌরুষেয় বেদবাক্য প্রমাণ বলিয়া, 
ব্শ্রতি-প্রতিপাঁদিত অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে প্রবৃন্ত হওয়াই সঙ্গ ত বলিয়া মনে 
হয়। লীলাময় তগবানের লীল! কে বুঝতে পরে? যে লীলায় জগৎ মুগ্ধ, 
ধাহার অলৌকিক প্রভাবে ব্রহ্ধাপ্তাধিপতি ব্রহ্মা ও মুগ্ধ হইয়! সৃষ্টি করিতে অনবর্থ 
হুইয়। ভগবানের গ্তব করিয়াছিলেন, দেই অনন্তশক্তির মহিমা অপার অনন্ত | 
জগৎ স্থা্ট হার অপূর্ব্ব লীলা মাত্র। শিশু যেমন কোনও উদ্দেষ্ত ন! রাখিয়া” 
নানারপ ক্রীড়! সামগ্রী প্রস্তুত করিব ক্রীড়। করিতে প্রবৃত্ত হয়, উন্মত্ত যেষন 
অভিদন্ধি না করির। নান। কার্ধো সর্বরা লিপ্ত থাকে, মায়াবী যেমন ইন্ তরল 
১৫ 
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দেখাইতে গির! কোন্‌ওটি সর্ববাঙ্-হুন্দর কোনওটি,.ঝ| বিকল জাঁব স্ষ্টি করে, 
ভগ্গবানও তেমন কোনও অভিসন্ধি না রাখিয়া স্থখী হঃখী নানারূপ জীব সৃষ্টি 
করিঘ্া! ক্রীড়। কদ্সিবার ছলে সেই দেইরূপে নিজেই আবিভূর্ত হই! 
নানারূপে বিরাজ কঠিতেছেন। অথব। পরম কারুণিক তক্তবৎপল ভগ* 
বানের পাগীর উদ্ধার ও ভক্তের মনোরথ পুর্ণ করাই উদ্দেশ্তা। অনাদি 
সংসারে কল্পের পর কল্প এইরূপে কতকল্প অতীত হইয়াছে, তাহার সংখ্য। 
নাই। পূর্ব পুর্ধ কল্পের কর্মফগ অনুম।রে জীব পর»্পর করেও জনগ্রহণ 
করে। এইব্প পূর্বকল্পে কেহ অল্পজ্ঞান, কেহ অর্ধজ্ঞান, কেহ ঘ। ততো হ* 
ধিক জ্ঞানলাভ করিয়া স্ষ্গ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম হওয়ায় প্রলয়কালে 
আলিয়। উপস্থিত হইলে, জীবগণ মুক্তিপাত করিতে অবসর পায় ন। 
করুণাময় ভগবান্‌ তাহাদের সকলকেই মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য উতৎকঠিত, 
পৃথিবীর ভারাবস্তরণ কত্পাই তাহার অভিপ্রেত। সেই আভপ্রায় সাধনের জন্যই 
জীবনুক্ত ভক্তগণকে ভূতলে মবতারিত করি! তাহাদের দ্বারা অজ্ঞান-তিমর 
আচ্ছন্ন জীবগণকে তত্ব উপথ্েশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করেন। 
কথনও বৰ স্বক্ংং অবতীর্ণ হইয়। শোক-সমাকুল প্রাণিকুলের অকৃল সংসার- 
সাগরের কুল দেখাইবার অন্য ছূর্ভেদ্য দেহ-কারাগার হইতে মুক্তির দ্বার 
উশুক্ত করিয়া দেন। ভগবান্‌ ষখন দেখিলেন যে, অর্জুন, যুদ্ধ করিতে 
সমাগত আত্মীয় শ্বজনগণকে বধ করিয়া রাজাভেগ কর। অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়! 
জীবিক! নির্বাহ করাও শ্রেয়ঙ্কর মনে করিয়! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তখন, 
প্রবল-মজ্ঞান তিমির আসিয়া তাহার বিবেক আচ্ছন্ন করিয়াছে দেখিয়! 
তাকে তত্ব উপদেশ দিয়। ( অজ্জুনের সেই ) অজ্ঞান-অস্কুকার দূর করত 
যিনি কৃভার্থ করিয়াছিলেন, গোপনারীগণকে ভগবৎ-প্রেম সাগরে ভাসাইয়া 
নি অনন্তের অমস্তক্রোড়ে স্থান দিয়! অনন্ত সুথের অধিকারিণী করিয়/ছিলেন, 
ছার পবিত্র নামাবলী কলিরাজ-কি্কর নর-নারীগণের একমাত্র অবলম্বন, 
শহার পাদ্বপঙ্কজ-গলিত পৃত-বারি পুণ্যতোয়া জাহুবীরূপে তৃতলে অবতীর্ণ হইয়া 
: 'নিকালের কলুষপন্ক নিরন্তর ধৌত করিতেছে, সেই সর্ধশক্তিমান্‌ ভগবান্‌ 

নম্ত, অনন্ত জাবগণকে অনন্তধামের অমৃতমগ় শাস্তি-গ্রত্রবণের শীতল সলিগ 

,বুন কবাইবার জন্যই, তাহাদিগকে ক্রমোন্নতির পথ দেখাইবার জন্তই কর্মাধীন 
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জীবের অন্তর্যমিভাবে অস্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকেই স্বীয় স্বীয় অভীঃ সম্পা- 
দের জন্ত নিযুক্ত করেন, ইহাই ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল। জীবগণ নিজ নিজ 
কর্মানুসারে যেরূপে জন্মগ্রহণ করে, ভগবান্‌ তদগুরূপ দেহে জীবভাবে অন্ধ প্রবিষ্ট 

হয়েন (১)। এবং সেই অনু প্রবেশেই আধ্যাত্মিক, আধিটৈবিক ও আধিভোৌতিক 
জগতের স্থষ্টি হয়। অচেতন পদার্থ গুপি জীবের ভোগের উপকরণ। ভোগ সমাপ্ত 

হইলেই সেই সমস্ত গ্রক্কৃতির কার্য প্রকৃতিতেই লীন হইয়! যায। ঃসাধ্ধাচা্য । 
কপিল বনিয়াছেন, অনাদি কর্ম্মবাসনায় আবদ্ধ জীব যতর্ধিন পর্যন্ত প্রকৃতির 

কাধ্যকে নিঞ্জের বলিয়া! মনে করিয়! অভিন্নভাবে প্ররুতির সহিত মিলিত থাকে, 

ততদিনই প্রকৃতি সেই পুরুষের জন্ত ভোগ্য সামগ্রী সৃষ্টি করে। জীব 

যতদিন পর্য্যন্ত মুক্ত ন! হর, :ততদিন পর্যন্তই এইরূপ প্রাকৃতিক স্টি-প্রবাহ 

চলিতে থাকে | পুরুষকে মুক্ত করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্ত। সেই উদ্দেন্- 

সিদ্ধি পর্য্ত্ত সক না করিয়। প্ররুতি ক্ষান্ত হয় না। 


“খৎসকানিবৃত্ত্যর্থং ঘথ| ক্রিয়ানু প্রবর্ততে লোকঃ। 
পুরুষন্ত বিমোক্ষার্থং গ্রবর্ততে তথদব্যক্তং॥” সাঞ্ কারিকা। 
অর্থাৎ কোনও বিষয়ে বলবতী ইচ্ছা! হইলে লোক যেমন সেই ইচ্ছা! 
নিবৃত্তির জন্ত কার্ধ্য গুবৃত্ত হয়, এবং তাহার দেই কার্ধ/টি লম্পন্ন হইলেই 
ইচ্ছার নিবৃত্তি হয় ও কার্ধ্য হইতে বিরত হয়, প্রক্কৃতিও সেইন্প বিবেক* 
জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাত পর্ধাস্তই পুরুষের ভোগের উপকরণ স্থটটি করে। মুক্তি 
হইলেই প্রকৃতির সেই ইচ্ছার নিবৃত্তি হয়। সে তখন পুরুষ হইতে পৃথক 
হইস্কা অবস্থান করে। এইকপে ক্রিগা-শুন্ত প্রকৃতি ও প্বভাবত ক্রিয়াশন্ত 
পুরুষের পৃথক্‌ ভাবে জ্জবন্থানেই পর্ব ছুঃখের অতাস্ত নিবৃত্িরূপ মুক্তি হইয়া 
থকে। সাঙ্ঘের প্রকৃতি নিত্যা সুতরাং প্রারৃতিক হৃষ্টি বীজাহুরের ভায় 
অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । বীন হইতে অন্কুর ও অঙ্কুর 
ুইতে বীঙ্ধ উৎপন্ন হয়) ইহার কোন্টি প্রথমে হইয়াছে, তাহা! যেমন স্থির 
করা যায় না, €ষইক্ষপ জন্ম হইতে কর্ম ও কম্্ম হইতে জন্ম এইবূপ অনাদি 
€১) “হস্কাজমিদান্তিযোদেবতা অন্ধেন জীবেনাক্সনা অনুপ্রবিগ্ত নামরূপে ব্যাকরবাপি' 


ছালোগ্য উপনিনং | অর্থ।ৎ ক্ষিতি, অপ্‌ ও তেজ এই তিন ভূতে জীবাক।রূপে জনুপ্রবি্ হই 
নামরপ প্রকাশ করিব। 
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সংসার-চক্রত অনি কাল হুইতে .পর্য্যায়ক্রমে চলিয়৷ আমিতেছে। জীব 
এই চক্রে নিফ্ূত ঘুরিতেছে । ভগবানের কাল-শক্তিই ইহার দণ্ড। তাহ! 
হইতে ক্রিয়াশক্তি অভিব্যক্ত হইয়া ৪থাকে। ভগবান্‌ এই দণ্ড ধারণ করিয়। 
|নরস্তর সংসারচক্র-ঘূর্ণনে, নিযুক্ত রাহয়াছেন। মেই লীলাময়ের ইচ্ছায় 
কথনও কখনও এই ঘূর্ণনের বিশ্রাম হয়। এ বিশ্রামক1ণের নাম গ্রলয়। 
এ প্রলয়কালে কোন বস্তরই পৃথক্‌ সত্তা থাকে ন।। সমস্তই ভগবানের স্বরূপ 
চৈতস্তে লীন হহয়। থাকে । পরে 'আ'ম প্রজারূপে বহু হইব তাহার এইনপ 
ইচ্ছ! হয়। “স প্রক্ষত বহুস্ত।ং প্রজায়েয়” ছান্দোগ্য উপনিষৎ। অর্থাৎ সেই 
পরমাআ, আমি বহু হইব অতএব প্রঞাবপে প্রকাশিত হইব» এইরূপ 
আলোচনা ঝরিলেন। যখন তাহার এরূপ আলোচন। হইল, তখনই চৈতন্- 
দাপ্তিতে প্রণয়াদ্ধকার দুর করিয়া ব্রিগুণ। ,মায়াশক্তি আবিতূতি! হুইলেন। 
এই মায়াশক্তিতে প্রতিবিম্বৰপে অনুপ্র!বষ্ট হইয়৷ ভগবান পুরুষরূপে অবতীর্ণ 
ইইলেন। এই মায়াশক্তি-অধিষ্ঠিত পুক্ষই পুরুষাবতাব্রে প্রথম পুরুষ। পূর্বোক্ত 
উপাধি-শূহ্ত চৈতনাকে তীয় চৈতন্ত বলে। ইনি জাগ্রত, স্বর ও সুযুণ্ত এই 
তিন অবস্থার অভীত স্বপ্রকাশ। মাঞ্ধ। উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইবামাত্র 'তাহাতে 
জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হহল। এই মায়া উপাধি অতি স্বচ্ছ। নির্মল 
কাচ যেমন আলোকের আবরণ করিতে পারে না, সেইরূপ নির্মল মায়া সংযো- 
গেও জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তির কিছু মাত্র আব্ণ হইল না, সুতর।ং মায়/-অধিষ্টিত 
প্রথম পুরুষ সব্ধজ্ঞ সর্বশক্তমান্‌ ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ ইইলেন। সাস্বত তস্তরে 
পুকষাবতাবের কথ। এইরূপ বার্ণত আছে । য্থা-- 

বিষ্োোস্ত ত্রীণি বূপাণি পুরষাথ্যান্তখো বিছুঃ। 

প্রথমং মহতঃ অ্র্ু দ্িতীয়ধান্তসংস্থিতং। 

তৃতীয়ং সর্বভূতম্থং তানি,গাত্ব। বিমুচ্যতে। 

আদি পুরুষ বিফুব পুরুষাবতাব তিনটি । মহত্ত্ব যাহ! হইতে উৎপন্ন, তাহ 

গ্থম, অন্তস্থিত পুক্ষ দ্বিতীয়, সকল প্রণালীতে অস্তর্যামিভাবে অবস্থিত তৃতীয়। 
তাহাদিগকে জানিতে পারিলে মুক্তি হয়। এই প্রথম পুরুষই কারণোদকশ।ন্নী 
বিঞ্ু। এই বিষুঃ হইতে উদ্ভুত কালশাঁক্ত প্রভাবে তরি গুণ মায়ার গুণক্ষোভ হইলে 
মহভস্বের স্থষ্টি হইয়াছে। 
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সাবা এতন্ত সংঘ্রষঃ শক্তিঃ সদসদাস্তিকা। 
মায়ানাম মহাভাগ যঙ্মেদং নিম্্মে বিভূং ॥ 
কালবৃক্ঠাতু মায়ায়াং গুণমষযা মধে (কঃ 
পুরুষেণাত্ুভূতেণ বীধ্যমাধত বীর্য/বান্‌। 
ততোহভ বন্মহত্তত্বব্যক্তাৎ কালচোদি হাৎ। 
বিজ্ঞানাযআতদেহস্থং বিশ্বং বাঞজংশুমোহদঃ ॥ শ্রীমদভাগবত, তৃতীয় 
স্কন, ৫ম অঃ ২৫।২৬।২৭ শ্লে।ক। 
রষ্টা পরমেশ্বরের দৃশ্ত পদার্থ সমুহের আলোচনা শক্তিই কার্য। ও কারণ 
এই উত্য়রূপে অবস্থিত। ইহাকেই মায়! বলে। ভগবান সেই মারা হারাই 
এই বিশ্বের স্থষ্টি করিয়াছেন। ভগবান বিষ ্রিগুণ মায়াতে পুরুষরূতপে 
চিচ্ছক্তির আভাপ প্রতিবিদ্িত করিলে কালশক্তি বশে সেই অব্যক্ত 
ক্ষভিত হইল। এবং সেই ক্ষুভিত অবাক্ত হইতে মহতত্বের হুষ্টি হুইল। 
বিজ্ঞানাত্ম। মহত্ত্ব, বীজগত অস্কুব যেমন বৃক্ষকে গ্রকাশ করে, সেইরূপ" নিজ- 
দেহস্থ 1বশ্ব-প্রকাঁশ কবিলেন। এই মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। 
মহত্ত্ব হইতে মহসঙ্কার স্থষ্টি ও গুণচিদাভাসও কালশক্তির অধীন। 
সোহপাংশগুণকালাআ্ব ভগবদদুস্টিগোচরঃ। 
আত্মানং ব্যাকরোধাত্ম। বিশ্বস্তাস্ত সিস্যক্ষয়! ॥ 
অনস্তর সেই মহত্ত্ব, গুণ, চিদ্দাভাস ও কালশক্তি অধীন হইয়া ভগবানের. 
ৃষ্টিগোর্ঠর হুইলে এই বিশ্বেব স্থষ্টি ইচ্ছায় আপনার বপাস্তর করিলেন। যাহাতে 
চিদাভাস প্রতিফলিত হয়, সেই কালশক্তি €প্ররিত হইয়া গুণক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, 
তৎপরে তাহ! হইতে অন্য তত্বের সৃষ্টি হয়। জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়।-শক্তি ও কাল- 
শক্তির সমাবেশ না হইলে কোন কাধ্যই হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে,_- 
দৈব পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুধর্ষভ। 
ত্রয়মেতন্মনষ্যাণাং পিপ্তিতং স্তাৎ ফলাবহং ॥ 
হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ । দৈব, পুরুষক্কীর ও কাল এই তিনটি একত্র মিলিত হইয়! 
মনুষ্যের শুভীশুত ফল সম্পাদন করে। ইহার মধ্যে একটির অভাব হইলেও 
অস্টের শক্তির বিকাশ হয় না। ভাগবতের পূর্বব-উদৃত শ্লোক হতেও 
তাহাই প্রতিপন্ন হয়। চিদভাস, দৈব) এ দৈব সহিত মিলিত কাঁল হইতে যে 
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গুণক্ষোতি হয়, উহাই তাহাদের পুরুষকার। মহপ্তত্বের পূর্বোক্ত রূপাত্তর 
হইতেই অহঙ্থার-তব্বের স্থষ্টি হয়। ত্রিগুণ মায়ার কার্য সকলেই সত্ব রজ ও 
তমোগুপমনন। এই ত্রিগুণের ভেদ বশতঃ সমন্তই সাত্বিক, রাঁজসিক ও তামসিক 
এই তিন রূপে প্রকাশিত। এ সকল গুণের আধিক্য বশতঃই প্ররূপ পৃথক নাম 
ও গুণের পার্থক্য হয়। উল্লখিত অহঙ্কারও তিন প্রকার, পূর্বোক্ত প্রকারে 
চিদাতাস প্রাপ্ত হইপ্না কাল-শক্তিতে গুণক্ষোভ হইলে ভগবানের অলৌকিক 
ইচ্ছ। প্রেরিত সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইহঙ্র্িয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, 
ঝাঁজসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিস চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহবা! ও ত্বক এবং 
পঞ্চ কর্ছেন্িন্, বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পাযু ও উপস্থ, ইহাদের শ্ৃষ্টি হইয়াছে। তাঁম- 
সিক অহঙ্কার হইতে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাচ হুম্্ভৃত ব। তন্মান্রের 
সৃষ্টি হইগ়াছে। পূর্ব্ব কথিত নিয়মে শব-তন্াত্র হইতে আকাশের উৎপতি। 
এই জন্ভ আকাশের গুণ শব । ম্পর্শ-তল্সাত্র সংযুক্ত আকাশ হুইতে বায়ুর উৎ. 
পত্তি। ' ্রবায়ুতে উভয় কারণের গুণ অভিব্ক্ত হওয়ায় শব্দ ও স্পর্শ এই ছুইটি 
বায়ুর 1। এইকপ রূপ-তম্মাত্র সংযুক্ত বাঁয়ু হইতে অগ্নি,_-শব, স্পর্শ ও রূপ 
এই তিন গুণযুক্ত, রস-তন্সাত্র যুক্ত অগ্রি হইতে জল,-_শব, স্পর্শ, রূপ ও রস এই 
চারি গুণযুক্ত এবং[গন্ধ-ম্মা সংযুক্ত জল হইতে পৃথিবী,-শষ, স্পর্শ, রূপগূরস ও 
গন্ধ এই পাচ গুণযুক্, উৎপন্ন হুইয়াছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কারণের গুণ অন্থ- 
সারে গণ পাইয়াছে। এজগ্ত আকাশ হইতে আরস্ত্ করিক়। প্রত্যেকেরই এক 
একটি গুণ অধিক হইর়াছে। চি্ডক্তির অনুপ্রবেশে উৎপন্ন এই ব্রয়োবিংশতি 
তত, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন রূপে প্রকাশিত। 

এই তত্বগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সকলেই সমভাবে উৎপন্ন এবং অহষ্কার 
হুইতে উৎপন্ন দেবতাগণ অহং বুদ্ধিতে স্ব শ্ব প্রধান হইলেন, কেহই অন্তেয় সহিত 
মিলিত হইয়। ঈবর[ভিপ্রেত স্যষ্ট কার্য সম্পারন-করিতে সমর্থ হইলেন না। এবং 
তখন তাহার। সকলেই কর্তন্যপালনে বিফল-মনোরথ হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, 

একত্র হুইয়! ভগবানের. স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্ত-বৎসল তগবান্‌ 
তাহাদের স্তবে সন্ধঃ হুইয়! অন্তর্ধ্যামিরূপে ত্রয়মোবিংশতি তত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া 

প্রলয়কালে বিলীন তাহাদের ক্রিয়-শক্তি অথবা জীবগণের পূর্ববজন্ম্লিত অনৃষ্- 

রূপে অবস্থিত কর্ম-সমুছের অভিব্যক্তি করত সংহনন-শক্তি দ্বার সকলকে 

একত্র করিলেন। - 


গুরু-শিয্য-সংবাঁদ | 
(চণ্ডী) 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

শিষা। আপনার কৃপায় অনেকগুলি সংশয় দুর হুইল। এখন পুনরার 
মুল বিষয়ে উপস্থিত হওয়! যাক। যখন সবই ভগবান, তখন আবস্ত লোভী, 
স্কপণ, হিংন্র, খল, কপট, লম্পট প্রভৃতি ুষ্ট-চরিত্র ব্যক্তির মধ্যেও তিনি 
বিরাজিত ? 

গুরু। নিশ্চয়ই। কারণ তাহারা তো হি ছাড়। নহে । দেখ, এই 
তাবটি মার্কণ্ডেয় চত্তীতে যেরূপ স্থুললিত সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বোধ করি 
জগতের কুরাশি সেরূপ হয় লাই। এ পর্য্যন্ত ফদ্ধি চণ্ডী ন! পড়িয়া থাক, এক- 
বার পাঠ করিদা দেখিও, প্রতি পত্রে__প্রতি ছত্রে চরম জ্ঞান, রম ভক্তি ও 
চরম কবিত্বের পরিচঞ়্ পাইবে। চণ্ডীস্তব জগতে অতুপনীয়, তাই ইহা হিন্দুর 
নিতা পাঠ্য । যখন ব্রজ্ধমযীর স্তবের সহিত' তোমার ভ্বদয় এক ঠান হইয়! বাইবে, 
পড়িতে পড়িতে যখন অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে “ধিনি হিংসাব্ধপে প্রেষ- 
জূপে লোভকপে ত্যাগরূপে, দয়াবূপে, নিষ্টুরতারপে, কোধরূণে ক্ষমা রূপে, 
লক্ষীকূপে, জ্ঞ।নরূপে, অজ্ঞানরূপে সর্ধভূতে বিরাক্দিতা, -নমন্তত্তৈ নমন্তল্তৈ নমো 
নষঃ, তখন তোমার জীবন ধন্য, সেই মুহূর্তটি তোমার জীবনের একটি অমূল্য 
মুহূর্ত ঃ কারণ ততৎকালে তোমার নিকট ন্ুন্বর কুৎসিত, পবিত্র অপবিত্র, 
উচ্চ নীচ, আ্রাঙ্মণ চণ্াল, চোর সাধু, প্রিন্ন অপ্রিয় কেহই থাকিবে না? তুমি 
ক্ষণেকের জন্য এক অপূর্ব শান্তিতে ভাসিবে। 

শিষ্য। এই তাবটি বদি সমগ্র জীবনে অক্ষু্ণ, নিরবচ্ছিন্ন থাকিয়। যার, 
€যেদন প্রহ্নাদের ছিল), তাহাঁকেই তো আপনি ক্রহ্মনন্তাৰ বলিয়াছেন । 
সমগ্র জীবনে_রাখ। দুরে থাক্‌, আমর! এক মুহুর্ত, এক সেকেওও রাখিতে 
পারি কি না সন্বেহ। আমিত ধারণাই করিতে পারি না কিন্বাপে একটা 
ছদ্দান্ত;হিংঅ-প্রকৃতি পণুতুল্য মা্ছধেও ভগবান্‌কে দেখা বায় । 


৩১০ পন্থা । [ ১৩১৬ 


গু | ইহ! বড়ই কঠিন, অনেক দাধনার ফল। অগ্রেষে সকল বস্ততে 
হাব অধিক বিকাশ, সেই সকলে তীহাকে দেখিতে হয়। হৃর্ধোর তেজ 
্রস্তরেও আছে জমিতে ও আছে সভা, কিন্তু এক অন্ধকে যদি এ অলীম তেলের 
একটু আভাদ দিতে চাও, তাহার হস্তে এক থগ্ড প্রপ্তব দিলে দে চতপ্লের কিছু 
ধারণ! করিতে পারে কি? 

শিষা। কোন্‌ কোন্‌ পদার্থে ভগবানের অধিক টিকাঁশ তাহ! জানিব 
কিরূপে ? 

গুরু। শীতার দশম অধ্যায়ে অর্জন ভগবানকে ঠিক শীকপ প্রশ্নই কবিয়া 
ছিপেন--"কেধু কেষু চ ভাবেধু চিন্ত্যোহগি ভগবন্সয়া ৮ ইহার উত্তবে ভগবান 
যাগ বলিয়াছেন তাহা পাঠ কবিলেই বুঝিতে পার কোন্‌ কোন্‌ পদার্থে তিনি 
সমধিক বিকাশপ্রাপ্ত। তিনি বাহ! বপিয়াছেন তাহার মন্দ এই যে প্রত্যেক 
শ্রেণীর বস্তব মধো যেট নর্ধাপে্কা শেঠ, সুন্দর, তে্জন্বী বা বলণান্‌ দেইটিতেই 
তাহাব অধিক বিকাশ বা আঁভব্যক্তি। 

শিষা। তাহা হইলে, আপনি বলিতেছেন স্ৃন্দর কুৎসিত, পবিত্র অপবিত্র 
প্রতৃণ্ত যাবতীয় বস্তত্ে ভগবানকে দেখা বড়ই কঠিন বলিয়া আমবা প্রথমে কেবল 
সুন্দৰ ৪ ভাল বস্থ গুপিতেই তাগাকে দেখিবার চেষ্টা কবিব, কারণ এই 
গুলিতেই তিনি সমধিক বিকশত। আস্ছ' মন্দ বন্ধ গুলিতে তাহাকে দেখিতে 
হইলে কিরূপে দেখিতে হয়? 


(ক্রমশঃ ) 


শ্রীমাথন ল(ল রায় চৌধুরা। 








১৩শভাগ পৌষ, ১৩১৬ সাল। 1 ৯ম সংখ্য। 
্ল্লল্্্্শশ্শশাাি্্ক্াা্শ 
বহুরূপী । 


আলাইয়া-_ধাম]র। 


ঝরিছে চৌদিকে আহ! 

করুণা ধারা তোমার । 
অনংখ্য মৃক্পতি ধরি, 

বিরাজিছ নিরাকার ॥ 
মাতৃফপে দিয়ে শুন, 
করিছ কত যতন, 
জরি সেজে কর রখ, 

ৰাড়াতে শকতি মোর ॥ 


৩২২ 


গা [ ৯০৯৬ 


পুত্র কন্তা রূপ ধরে, 
নিয়ত কে সেবা করে, 
পত্বীরূপে কার বরে, 
যোর দুখে অক্রধার ॥ 
তরু হয়ে ছায়া ফল, 
তুবিনা কে দিবে বল, 
মেঘরূপে ঢালে। জল 
অনন্ত রূপ তোমার ॥ 
কতু এসে গুরুরূপে, 
তারিছ সংসার-কুপে, 
কতু রোগ শোক রাঁপে 
খুলিছ বৈরাগ] দ্বার ॥ 
মিত্রন্ধপে যত দান, 
করিছ হে খিশ্বপ্রাণ, 
শত্ররূপে শত গুণ, 
এ বহন বুঝা তার ॥ 


শ্রীমাখনলাল রাঁয় চৌধুরী । 


(৪ 


গীতা-তত্ত। 
€(শুভরায়ের গীতা-তত্বের মন্্ানু বাদ ) 
(পুর্ধ প্রকাশিতের পর) 


প্রথম প্রবন্ধ 1% 


যণ্দ কোন একটি মতের উপব কোন ব্যক্তির অতান্ত আন্থ। থাঁকে, তাহ 
হইলে, তিনি নূন মত সহজে গ্রহণ করিতে চান না, তাহার কারণ আমব। যে 
বিষয় পছন্দ করি তাঁহা সহজে বদপাইতে চাহি না। কিন্তু কোন বিষয় ভাল 
করিয়! বুঝিতে হইলে, মনস্থির করিরা ব্ষিঃটি বুঝি?ার চেষ্টা করা উচিত। 
আমার মনের গতি অন্তবূপ বলয়! যে কোন একটি মতেব সত্যাসত্য একেবারে 
পরীক্ষা করিব না ইহা! অন্তায়। কারণ সতাই আমাদের লক্ষ্য । সত্য নির- 
গণের জন্য পরীক্ষ! মমাবশ্াক। সত্য নিরূপণের অস্তগায় একপ মানসিক 
অবস্তা কখনই তাল বলিয়৷ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সকলের সকল মত 
গ্রকাশেরই সমান স্বাধীনতা আছ। সত্যাঁসত্য পণীক্ষা না করিয়া কোন 
মতকে ভ্রমাত্মক বা অসত্য বলা সঙ্কীর্ণ মনের কাজ। 

গীতাব ধর্ম শিক্ষক মানবের আধ্া'ত্মিক উন্নততর কতকগুলি উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই উপায় গুলি সম্পূর্ণ পে হৃদরঙ্গম কৰিলে সত্য পথে যাইবার 
'অনেকট। সুবিধা হয়। কিন্তু এই উপদেশ গুলির যথার্থ তত্ব বুকিত না 
পারিলে অনেক সময় ভ্রমে পড়িতে হয় । গীতা কতকগুলি বিষয় না বুঝাইয়া 
মানিয়৷ লইয়!ছেন। শ্রীরুঞ্চ ষদিও এই সমস্ত ঙ্বেব দার্শনিক ভিত দেখাইবাঁর 
চেষ্টা করেন নাই তথাপি স্থানে স্ীনে আপনার মত সমর্থনের জন্য এই সমন 
তত্বের সাহাযা লইতে ত্রুটি করেন নাই। গীতার সত্যানত্যের প্রমাণের জন্য 
এই সমস্ত দ্বাশনিক তত্ব গুপি উত্তমন্ধপে বুঝা আবশ্তক । 

গীতার তলদেশে এই দার্শনিক ভিত্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে নিবাজজ করিতেছে। 
সেই জন্য ইহাই আমাদের প্রথম জানিবাথ বিষয়। ধিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতের! 


* কোন কারণে ত্বিতীর প্রণদ্ধ ইহা পূর্বে প্রক!শিত হইয়াছে পংসং 
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যেরূপ আলোচনার বিষয়ীভূত গ্রাক্কৃতিক নিয়মাবলী সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করেন। আমার এখানে গীতা-তত্ব সমূহ সেরূপ কর! অসম্ভব। কারণ 
ব্যাপ।বটি অতি বৃহৎ, জ্যামিতি শান্ে ষেবূপ কতকগুলি স্বতঃসি্ধ ধরিয়া লওয়া 
হয় আমিও এখানে সেইরূপ কতকগুপি শ্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইব। এগুলি 
বুঝা কিছু আয়াস-সাপেক্ষ। শিক্ষার্থী যদি ইচ্ছা! করেন চেষ্ট। স্বর! বুঝিপ্ন। 
আনন্দ লাভ করিতে পারেন। 

এই সমস্ত তব অনেক স্থলে সাধারণ যুক্তি ও জ্ঞানের অভ্ীত। সেই 
জনা সাধারণের উপযুক্ত করিয়া বুঝান এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু অভি- 
নিবেশ করিলে দেখা যায় যে জগতে এতাবৎ দর্শন বা বিজ্ঞানের ষে কোন 
তব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোনটিরই সহিত এই সমস্ত তত্বের অস- 
অগ্জস্ত নাই। ঘটনাবলীর সহিত অনমাবেশহেতু যতক্ষণ পধ্যন্ত না এই সমস্ত 
তত্ব অসতা বলিয়া প্রমাণিত হয় ততক্ষণ পধ্যন্ত আমর এই গুলিকে সত্তা 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। 

আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ের বা শিক্ষার সত্যাসত্য ইট বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে। গগ্রথম মানবের প্রকৃতি ও তাহার অন্তন্নিহিত শক্তি আর 
দ্বিতীয় জগতের অস্তনিহিত শক্তি এই ছুইটি শক্তির স্বরূপ না বুঝিলে আমর! 
মানুষের শেষ লক্ষ্যের বিষয় কিছুই স্থির করিতে পারি না। যতক্ষণ পর্যান্ত 
উন্নতির কোন নির্দিষ্ট পথ না পাওয়। যায় ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতির পক্ষে কিরূপ 
শিক্ষা যথার্থ ফল প্রদ তাহাও নির্দেশ করা স্ুকঠিন। সেই জন্ত গীতা সম্যক্রূপ 
বুঝিতে হলে জগতের ও ম'নবের প্রকৃতি ও উন্নতির বথার্থ লক্ষা স্থর কর! 
প্রথম কর্তব্য। 

আদিকারণ হইতে সাকার পর্যন্ত চারিটি তথ্ের নির্দেশ কর! যাইতে 
পারে। তাহাদের শ্বরূপাদ্দি আমি ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ক্রমে নির্দেশ 
করিতেছি । 

" প্রথম তত্ব বা শ্বতঃসিদ্ধ বিষয় পরব্রহ্ম। কোন দার্শনিকই মুল কারণের 

অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। নাস্তিকেরাঁও ইহা অস্বীকার করে না। মুল 
ফাবণের অস্তিত্ব লইয়া কোন বিসম্বাদ নাই মানব এই আদিকারণে স্ব-বুদ্ধি যত 
বিভিন্ন গুণ আরোপ কাঁরতে গিয়াই মতভেদ ও শ্রেণীতেদের বিভৃম্বনা উপস্থিত 
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করিয়াছে । আমরা এই আদ্দিকারণের বাস্থিক বিকাশের বিষয় সকল কথ! 
জানিতে পারি কিন্তু ইছার গভীর রহ্ন্ত ভেদ করিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপ অবগত 
হইতে ব অবধারণ করিতে কখনই সক্ষম নহি। সফল দর্শনকারই দ্বীকার 
করেন যে এই আদি কারণ সর্বব্যাপী ও সনাতন ইনি পর্য্যায়ক্রমে কার্ধ্যশীল ও 
নিশ্চল ইহাও সর্ববাদী সন্মত। প্রলয়ে ইনি নিশ্চল ও জাতিবিকাশের সময় 
ইনি কার্ধযশীল। সৃষ্টি ও প্রলগ্বের বিষয় আমরা! কিছুই বুঝিতে পারি না 
কারণ পরব্রহ্ম জড় বা জড়ব কোঁন পদার্থ নহেন। ইনি চৈতন্তও নহেন 
কার নির্দিষ্ট আধার বাতীত আমর! চৈতন্তের সন্ত! উপলব্ধি করিতে পারি ন!। 
উপাধিশুক্ত চৈতন্ত কিরূপ তাহা আমাদের ত দূরের কথা অহংন্ঞানশালী কোন 
বুদ্ধিরই গম্য নহে। পরব্রহ্ম আত্মা নহেম কারণ আত্মা শাস্ত্রে আত্মজ্ঞান যুক্ত 
বণিয়া কথিত হইয়াছে, পরব্রহ্ম এরূপ আত্মজ্ঞান যুক্ত নহেন। পরব্র্ধ জ্ঞাতা 
জ্ঞান ও জেমস কিছুই নহেন। জগতে সমন্তই এই তিনের অন্তর্গত কিন্ত পরব্রহ্ধ 
ইহার কিছুরই মধ্যে লছধেন। কিন্তৃতিনি যে জ্ঞাতা ভ্ঞেযর ও জ্ঞানের কারণ 
তাহা সহজেই অন্ত হইতে পারে। জ্ঞানের বিষয় সমস্ত অনাত্ম জিনিষই 
কতকগুলি গুণের সমষ্টি ব্যত্তীত আর কিছুই নহে। যুক্তি স্বারাইি হউক বা 
বোধ দ্বারাই হউক আমর! এই সমস্ত গুণের অধিকারস্বর্ূপ কোন সত্তা নিশ্চয়ই 
আছে মনে করি। অর্থাৎ এই সমস্ত গুণের আধারভূত কিছু একট! বস্ত 
আছে ইহাই আমাদের যনে হয়। যদিও কি তাহা বুঝিতে পারি না তথাপি, 
মনে হয় যেন একটা কিছু আছেই আছে। 

সমস্ত বৈদাস্তিকেরাই পরক্রহ্মকে বিশ্বের স্থায়ী কারণ বলির! নির্দেশ করিয়! 
€েন। খধির1 লিখিয়াছেন *সর্বং খবিদং ব্রচ্ম” | এই বাক '্ঠাহার! সমস্ত 
বস্তকে ব্রহ্ম বলিয়! ৰিবেচন। করিতে বলিতেছেন না। মুত্তিক। ও জল যেরূপ 
স্তত্তের উপাদান কারণ সেব্প ভাবে তাহার! ব্র্মকে জগতের উপাদান কারণও 
বলিতেছেন না। তাহার! ব্রহ্ষকে আমাদের গোচরীভূত তাবৎ 
সমষ্ির স্থায়ী ভিত্তি বলিয়া বুঝাইতেছেন। সমস্ত পদার্থের আধার ও হেতু- 
স্বরূপ পনব্রন্ধ যদিও জ্ঞানের বস্ত নহেন কিন্তু তিনি সর্বসত্তার ও সর্বজ্ঞানের 
এক মাত্র উৎপত্তি স্থল। 

পরক্রহ্মই বথার্থ সা ঈশ্বর ইহার শক্তির কেনইস্ববপ'। ইহাকে খধিরা 
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প্রতাগাক্মাব! শঙ্বত্রক্ম বলিয়াছেন । খুষ্ট উপাপকের! ইহকে ভার্বমূ বা মহাবাকা 
বলেন। ইনি খুষ্টম্বরূপে অনন্ত আত্মায় সর্ববনা লীন ₹ইয্া আছেন । বৌস্ধেব। 
ইহাকে অবলোকিতেশ্বর বলেন। পকল ধশ্মেই অনস্তবাপী আধ্যাত্মিক 
শক্তির কের স্ববপ ঈশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। প্রলগ্নের সময় ইনি 
অব্ক্তভাবে ব্রদ্ধে লীন থাকেন আবার সৃষ্টির সমদ্প জ্ঞান্ময়-শক্ি-কেন্দ্রূপে 
বাক হছন। ইনিই জগতে প্রথম জ্ঞাতা। জগতে জ্ঞানশালী আর সমস্ত 
জীবই ইাঁর প্রতিবিষ্ব মাত্র। ইনি পরব্রস্ষর সায় জ্ঞানের অগম্য নহেন | 
পরস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেরই আরত্ত। ইহারই রহম্ত ভেদ কধিতে গিয়। নান! 
দর্শনের উৎপত্তি। গীত| বুঝিবার জঙ্ত অনেক সময়ে ইহারই দিকে লক্ষ 
রাখিতে হইবে । 

ঈত্বর স্বভাবে জড় নহেন | বস্ততঃ ইনি পরব্রদ্ধ ভইতে ভিন্ন নছেন। 
অথচ আত্মাভিমান প্রযুক্ত পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। স্ুযুণ্তির সময়ে আত্ম।র 
অব্যক্ত ভাবের ন্তাক়্ ইনি প্রলয়কালে পরব্রহ্গে অবচূক্ত ভাবে অবস্থিতি 
করেন। ইনি সং, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, সেইজন্য চিত সচ্চিদানন্দ 
বলিয়! কথিত হুইয়াছেন। 

ঈশ্বরে চৈতন্য ও স্বতন্ত্রপন্ত। আছে। পররদ্ধে এই ঈশ্বররূপী অসংখ্য 
শক্তিকেন্দ্র বর্তমান, এ ভাবে ঈশ্বর এক নহেন অপগংখ্য। এই মসংখ্য 
ঈশ্বরের! আবার শ্বূপতঃ একরপ নহেন, ইহাদেৰ পরম্পব বিভিন্নতা আছে.। 
গীতা বুঝিবার জন্য ঈশ্বর-সমুহের বিভিন্নত1 বুঝা আবপ্তক করে না কারণ 
অক্ফুনকে শিক্ষা দিবার জন্য কোন বিশেষ ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। 
অন্যান্য তত্ব বিবৃত হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ আরও সহজ বোধ হইবে। 
ঈশ্বরই পরম ব্রঙ্গের প্রথম অভিব্যক্তি, সমম্ত শষ্টর আবস্ত ও বিবর্তনের 
চরম লক্ষ্য। ইনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান্র ভিত্তি এবং চৈতনারূপে জীবনের 
ৃ | 
. ঈশ্বর স্বতন্ত্র সত্তারূপে পরব্র্ধে অভিব্যক্ত হইবার পর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে 
পরত্রদ্ধ মূল প্রক্কৃতি বলিয়া বোধ হয়। এই স্থানটি বিশেষ অনুধাবন কর! 
উচিত । কারণ এই খানেই বেদান্তদর্শনের পুকষ-প্রকৃতি লইয়া গোলযে।গ। 
আমাদের পক্ষে প্রকৃতি ঈশ্তডদ্বরূপা বলিয়। বোধ হয়। শ্তস্তের গুণ" 
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সমূহের সমষ্টি যেরূপ স্তস্তের স্বরূপ নছে মুগ প্রকৃতি সেইরূপ বঙ্গের 
স্বরূপ নহে। পরব্রঙ্গ অবস্থাতীত অথণ্ড সত্য। মূল প্রকৃতি আবরণ মাত্র, 
পর্রন্গস্বর্ূপে দৃষ্টির অগোচর । ঈশ্বর পরব্রন্দের দিকে দৃষ্টি করিলে এই 
বিশ্বরূপা আবরণস্বরূপা মূল প্রকুতি মাত্র দোঁথখতে পান। জগতে জড় বিকা- 
শের ইহাই ভিত্তি। পরব্রহ্গ আত্ম স্বরূপে ঈশ্বরে ও মূল প্রকৃতি স্বরূপে জগতে 
বাক্ত হইয়া একই শক্তিতে ঈশ্বরের হ্বারা কার্ধা করিতেছেন । যেমন জ্যোতিঃ 
ও উত্তীপ মহাকাশে অবস্থিতি কারয়! কৃর্যয ছার! বিক্ষিপ্ত হইয় বাক্ত হয়। 
ইহাই প্রাচীন দর্শনকারদিগের মত। পরত্রহ্গ ঈশ্বর হইতে বিক্ষপ্ত ঈশ্বরের 
শক্ততস্বরূপে ব্ক্ত হন। মোটের উপর পরব্রহ্গরূপ আত ত্রিধারায় বহি. 
তেছে। মূল প্রকৃতি, ঈশ্বর ও দৈথী প্রকুতি। দৈবী ওরুতি ঈশ্ববের শক্তি । জগ- 
তের প্রধান তিনটি তত্ব মুল একদিন পদার্থ, দৈবীপ্রকৃতিরূপ জগতের 
কার্ধ্যশীল শক্তি । শক্ত সকলের সমষ্টি এবং প্রত্যগাত্মা বা ঈশ্বরের গ্রন্তি বিশ্ব- 
রূপ জীব। মূলপ্র্বতি উ দৈবী প্রকৃত্তিপার্থক্য বুঝিবার গোলযোগই অনেক 
দর্শনে ম! অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছে € গীতায় শ্রকৃষ্ণ এই পার্থকা উত্তমরূপে 
বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিশেষদ্ূপে মনে রাখ! উচিত যে মুলপ্রক্কতি ঈশ্বরের 
পরব্রদ্দ দৃষ্টির আবরণ স্বরূপ আর দৈবী প্রকৃতি বাক্ত পরব্রহ্ষেব অর্থাৎ ঈশ্বরের 
শক্তি। সাংখ্য দ্ঈনে বঙ্গের আবরণ স্বরূপ এই মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বল! 
হইয়াছে । গীতায় ইনি বটস্থ বলিয়া! কথিত হইয়াছেন জড় পদার্থ ও অবিরুহ 
জড়ের পার্থক্য কি তাহ আমর! মুল প্রকৃতি কথাটিতে বুঝিতে পারি । দৈঝী 
প্রকৃতি ন্িকদিগের সোফিয়া ও খুষ্ট উপাসকদিগের পবিভ্রাত্ম!। 

কৃষ্ণকে যখন ঈশ্বর বল! হইয়াছে তথন বুঝা উচিত যে তিনি পর 
ব্ভিব্যক্তি, অব্যক্ত ব৷ মূল প্রকৃতির অভিব্যক্তি নহেন। দর ফখন মানব- 
আজ্মায় প্রকটিত হয়েন তখনই তাহাকে মাগ্ারূপী দৈবীপ্রকৃতির সম্তান বলি 
বোধ হয়। কিন্ত বিশ্বপ্রকাশে দৈবী প্রকৃতি ঈশ্বরের কন্যা । 

গারত্রীকে কেহু কেহ প্রকৃতি বলেন। গাকন্ী” মূল প্রকৃত্তি্মীহেন গায়ত্রী 
দৈবী প্রক্কৃতি। ধারণার সুবিধার জন্য সুর্যের জ্)োতিঃ-স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছেন। ইনি জড়ঙ্র্ষযের জ্যোতিঃ নহেন। জ্ঞান-সুর্য-স্বরূপ ঈশ্বরৈর 
ক্যোতিঃ। ইনিই বিশ্বের জে)াতিঃ স্বরূপ মহাচৈতন্য। আ্ঞান্কূপ। ব্রণী্ 
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শক্তি। আলোক, চৈতন্য ও ক্রিয়! শক্তি অদ্বিতীয় শক্তিরই বিকাশ। 
ঈখর নিংস্থত এই দৈবী প্রকুতিই বিশ্বে বিভিন্ন শক্তিরূপে চেতনে নানারূপ 
সদ্িতরূপে ও জীবে বিভিন্ন জীবনরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনি বিশ্বে 
বিশ্বশক্কি, বিভিন্ন আকারে বিরাজ করিয়াও মূলতঃ একই। 

আমর! এই চারটি তত্ব পাইলাম, প্রথম পরত্রহ্গ, দ্বিতীয় ঈশ্বর, তৃতীয় 
গীত্বোক্ত ঈশ্বরে দৈবী প্রকৃতি, চতুর্থ পরব্ন্মের আবরণ মূলপ্রকুৃতি। ঈশ্বরের 
ঈক্ষ1 শক্তি হইতে ক্রমবিকাশ বা স্ষ্কির আরস্ত। অপূর্ব জগৎ অভাবনীয় 
নিয়মাবলীর সহিত হঠাৎ উৎপন্ন হয় নাই। মুলপ্ররূতির কোন প্রকার অস্ত- 
নিহিত ক্ষমতা হইতেও ইহার উৎপত্তি নহে। পরব্রন্মের জ্ঞান ও শাক্তর এক 
মাত্র কেন্দন্থরূপ জগতের অস্তগত নু ক্ষমতা! ও শক্তির আধার ঈশ্বর হইতেই 
ইহার উৎপত্তি। | 

মূল প্রক।তর অন্তনিহিত কোন ক্ষমতা নাই। তবে যে বল! হুইল তাহ! 
কেবল বুঝাইবার জন্য গুণ আরোপ ক্কুর! মাত্র । মুক্জ প্ররুতি গুণ-শুন্য জড়। 
গুণ-শৃন্য জড় থে কিরূপ পদার্থ তাহা আমাদের বুঝী বডই কঠিন। দৈবী 
প্রন্কৃতি মূলগ্রকৃতির উপর কাধ্য করিলে গুণের উৎপত্তি হয়। এখন বুঝিবার 
সুবিধার জন্য আমরা এই সমন্ত গুণ গুলি মৃলপ্রকৃতিতে আরোপ করিয়া লই। 
নচেৎ মুল প্রকৃতির কোন গুণ নাই। অনেকগুলি বৌদ্ধ পুষ্থীকে দৈবী প্রকৃতির 
নাম কোহাট। বাস্তবিকই দৈবী প্রক্কৃতি অনৃশ্তমান ঈশ্বরের ঈক্ষ! ও দৃশ্যমান্‌ 
বাহ জগৎ, এই ছয়ের সম্বন্ধের হেতু। ঈশ্বর দৈবী প্রকৃতিকে অবলম্বন 
করিয়াই কাধ্য করিতেছেন। 

ভবিষ্যমাণ বাহ্‌ জগতের তাত্বিক গ্রতিবিষ্ব ঝ। কল্পন! ঈশ্বরে গ্রথম ফলত 
হয়। ইতিপূর্কেই ব্যক্ত নিগুপ মূলপ্রক্কতির উপর দৈবীপ্রক্কৃতি এই প্রতিবিশ্ব 
অঙ্কিত করেরঁ। ইহাই কৃষ্টি প্রক্রিয়া । বিশ্বের সর্বস্থানেই এই কার্ধ্য চলিপ্তেছে 
ইহার শেফ্লাই। 

অপূর্ব কৌ্রজগৎ সমাষট ধাবে বিশ্বের স্থল শরীর। দৈবীপ্ররুতি বিশ্বের সক 
শরীর-শ্বরূপা। ঈশ্বর ধিনি এই সৌরজগতের প্রতিবিষ্ব ধারণ করিয়াছেন, 
তিনিই বিশ্বের কারণ-শরীর ৷ পরব্রক্গ এই বিশ্বের আস্মা+ 

বেদাস্ত ও উপনিষদের প্রণবের সহিত এই চারিটি তত্বের গোলধোগ 
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হওয়া ভাল নয়। বেদাস্তগারের। প্রণব অর্থ ব্রন্গাণ্ডও বুঝেন, পিগাও 
মানবও বুঝেন। এখানকার মীমাংসার বিষয়, তাহারা কেন ঈশ্বর বা! শব- 
ব্রহ্ম বলেন। ব্যাপারট বডই রহস্তঞ্নক। শাস্বকাবের। চাবি প্রকার 
বাক্যের কথ। বলিয়াছেন। পরা, পশ্ঠান্তী, মধামা ও বৈখরি | ইহা খখেদে 
ও উপনিষদে দেখা যার়। আমর। বৈখবি বাক্যের কণা চাহি। প্রতোক 
বৈধরি বাক্যেরই মধ্যমা, পত্ন্তী ও পরাব্প আছে। প্রণবকে বাক্য বল! 
যায়, কারণ চাঁবিটি তত্ব চাবি প্রকার বাক্যের অন্ুযায়ী। এই বিশ্ব বৈখরি 
বাক্য। দৈবী প্রকৃতি মধ্যমা বাকা। ঈগর পণ্ন্থী ও পরবন্ধ বাক্যের পর! 
অবস্থা । বাক্যের অবস্থ'র যেকপ সম্বপ্ধ, চাবিটি তব্বেরও তেইবপ। 

প্রণব অর্থে মনুষ্য ও জগং। প্রণবেব মাত্রা মনুলারেও চাগিটি তত্ব 
দির্দিষ্টি হইতে পারে। ১ম শৈশ্বানব বাক্ত জগতের মূলভিন্ি। ৯য় হিরণ্য- 
গর্ভ সক্ষম জগতের মূলভিত্তি। ওয় স্ুত্রাত্মা ও শেষে পরত্রহ্ম 

বিজ্ঞানবিং পঞ্ডিত ক্রক্পেব আধুনিক রপায়নোক্ত ভূত-সমূহ- -বিষগনক 
প্রবন্ধ হইতে মূলগ্ররৃতি কিরূপে অপর তিন তত্ব হইতে বিভিন্ন হইয়া ভূত" 
সমূন্তের উৎপত্তি করিল তাহা বেশ বুঝ! যায্। বৈশ্বানর হইতে কিন্ধুপে 
সুঙ্ম পরমাণুর উঠপত্তি হইল, তাহা মহামতি ক্রক্সপ ষথাধথ বিবৃত করিযা- 
ছেন। বাস্তবিকই মূল প্রকৃতিকে ভিত্ত করিয়া, অপর তিন তত্ব হইতে এই 
ব্যক্ক সৌর জগতের উৎপত্তি। দৈথী প্রকৃতিই ঈশ্বরের ঈক্ষা-শক্তি দ্বার! 
চালিত হইয় ক্রমবিকাশের আরস্ত হইতে কাধ্য করিতেছে। 

স্থাবর পদার্থকে আমর। প্রাণী বলিয়া ধরি না, কিন্ত ইহাতেও & 
প্রকৃতির অপরিস্ফুট ভাব “দেখিতে পাওয়া বায়। উদ্ভিদ্‌ জগতে আমরা ইহার 
অল্প পরিস্ফুটভাব দেখি। ক্রম বিকশের নিয়মই এই যে» অবিশেষ-আব 
হইতে বিশেষভাবে প্রকাশ হওয়া । প্রাণজগতে দৈবীপ্রকতি চৈতন্তভাবে 
সুব্যক্ত হইয়াছে । টৈতান্ত' ছৈবা প্রকৃতি হইতেখুস ছন্ত্র স্যর নহে। জীবন- 
স্বরূপ! দৈবী শক্তির বিকাশ মাত্র। ক্রমবিকাশের অনুকরণ করিয়া! যখন 
আমরা মানবে উপস্থিত হই, তখন এক শ্বতত্ত্র চৈতগ্ঠের বা প্রতাগজ্ঞানের, 
অবস্থা বুঝিতে প|রি। চৈতগ্চের নিয্াবস্থায় যদিও প্রাণীদিগেয় পরস্পর 
সপ্দ্ধ আছে, কিন্ত তাহাদের পবম্পবের উদ্দি্ট কার্ধকে কন্মু বগা যায় না। 

২ (পৌষ) 
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যন্দিও এ সমস্ত কার্ধ্যকে কর্ম বগ। যার না, তথ[পি তাহাদের যে কোন ক্ষমতা 
ন।ই তাহা নয়, তাহারাই পৈবীপ্রক্কৃতির ভবিষ্যৎ বিকাশ নিয়মিত করে। 
মানব-চৈতন্ত এর্থাৎ চৈঠন্যের উচ্চাবন্থতেই প্রত্যেককে স্বতন্ত্র জীৰ 
বলা যাইতে পারে। নিম্নাবস্থা জীবের স্বাতন্রা নাই। 

মানবের মানসিক ব। নৈতিক কর্ম, অবস্থ। প্রভৃতির এক জীব অন্ত জীব 
হইতে ম্পষ্ঠতর স্ব(তন্ত্য লাভ করিলে সঙ্গে সঙ্গে মানবের উপাদান-ত্তত্ব সকলও 
ম্পটতররূপে নির্ধারিত হয়। 

মানবে চারিটি তত্ব আছে। ১মস্থৃল শরীর। এই বিষয়ের পুজ্থা গপুঙ্খ 
আলোচনা দেহতত্ববিৎদিগের কাধ্য। 

২য় নুষ্ষ শরীর। দুল শরীর অপেক্ষ! ইহার উপাদান হুগ্মাতর পদার্থে নির্শিতি। 

ওয় কারণ-শরীর। কারণ-শরীর বলিতে গেলে প্রাজের কেন্দ্র বুঝায়। যে 
কারণে বিশ্বতত্ব সকল বিভক্ত হইয়াছে,_সেই কারণেই সুত্রাখ্বাী এই কারণ- 
শরীরে শক্তির কেন্তুম্বরূপ হইয়াছেন। এই তিনের পর চতুর্থত ত্টি দৈবী প্রন্কতী। 
দৈবী প্রকৃতিই উপাধি যুক্ত হইয়! যথার্থ জীব বা প্রত্যগাত্মা রূপে কল্পিত হইয়া- 
ছেন। একখানি হচ্ছ দর্পণে হুর্যয-গ্রতিবিত্ব 'প্রতিফলিত করিয়া, অপেক্ষাকৃত অন্প 
্চ্ছ কোন ধাতৃপাত্রে ফেলিয়। সেই ধাতুপাত্রস্থ প্রতিবিহ্ব যর্দি দেয়াণের উপর 
ফেলি তাহা হইলে কি দেখা যার । আমবা একটি হইতে ক্রমশঃ স্বচ্ছ একপ 
তিনটি গ্রতিবিষ্ব দেখিতে পাই। এখানে দর্পণটি কারণ-শরীর। ধাতুপাত্র 
হুক্ম শরীর আব দেয়াল স্থল শরীর । এই প্রত্যেক প্রতিবিষ্বই উজ্জবলতায় সমান 
নষ্ট। কিন্ত উপাধি বিশেষে স্বচ্ছ হইতে ন্বচ্ছতর ভাবে পরিস্ফুট। বিশ্বের 
উজ্জ্বলতা মানবের জ্ঞানতুল্য। পরিফার উপাধি হইতে অপরিফার উপাধিতে 
নীত হইয়া! জ্ঞান ক্রমানয়ে স্বচ্ছ হইতে অগ্থচ্ছ হয়। জলবাধু দ্বার! চালিত 
হইলে ইহার বক্ষস্থ হুর্ধ্যবিশ্ব যেমন ক্রমে অপরিস্ফুট হয় সেইরূপ মানবের 
প্রবৃত্তি ও রিপুর চালনে ষথার্থ আত্মগ্তানকে এতই বিকৃত করিয়া ফেলে থে 
শেষে ইহার জ্যোতি আদতেই উপলব্ধ হয় না। 

বেদাস্তকারের!, বুদ্ধ ও শঙ্করাচাধ্য সকলেই এই জীবজ্ঞানকে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া- 
ছেন। জন ই়ার্ট মিল যে ভাবে জীবজ্ঞানকে মানসিক অবস্থা*্সমুহের সমষ্টি 
বলেন, ইহার! সে ভাবে বলেন ন1। ঈশ্বরই প্রকৃত আত্ম,সাধারণ আত্মপ্তান 'ইছার 
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প্রতিবিষ্বস্বক্পপ। সেইজন্য বথার্থ নছে। অবশ্ত এই উদাহরণ একেবারে 
চরমসীমা পর্য্যন্ত থাটান যায় ন1। নচেৎ প্রতিবিধ স্বতন্ত্রভাবে কার্ধা 
করিতে পারে না, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিবিথি ঠিক 
স্বাভাবিক প্রতিবিঘ্ঘ নহে। পরিস্ফুট বিশ্বমন্তই স্বতন্ত্র কেন্দ্রের উৎপত্তি 
করিতে পারে। জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বড়ই গোলযোগ হয়। 
তাহা হইলে চৈতনা অবস্থায় জীবাত্মাকে স্থল শরীরে বন্ধ কর! হয়। ঈশ্বরের 
সহিত জীবের মিলন কল্পনা ন! করিলে আত্মার অমরত্ব সম্ভবপর 
হয় না। ওর্থতত্ব স্বফপতঃ দৈবীপ্রকৃতি কিন্ত ঈশ্বরের প্রতিবিত্ব বলিয়া 
ইহাকে আত্ম! বলা হইয়াছে । মানবের চারিটি তত্বের কথা বৈদাস্তিকের ও 
্রীক্ষঞ্চ সকলেই স্বীকার করেন। 

কিন্তু নিরীশ্বর সাংখোর। তিনটি তত্ব স্বীকার করেন। তাহাদের চতুর্থ তথ্ব 
অব্যন্ত ॥ অর্থাৎ তাহাদের মতে এই অব্যক্ত বা মূল প্ররুতিই উপাধিযুক্ত 
পরব্রঙ্গ। এভাবে অধাক্তের ভিতর দ্বিয়া পরব্রহ্ধই যথার্থ চতুর্থ তত্ব। তাহাদের 
মতে অপর তিনটি তাত্বের অস্তিত্ব চতুর্থের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ অব্যক্তই 
ক্রমবিকাশে নানাবিধ জীবে পরিণত হয়। অব্যক্তই মানবের বথার্থ আধ্যাত্মিক 
সত্তা এবং মানবের চরম লক্ষ্য। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় কিছু না বলাতেই 
ইহাদের নিরীশ্বর লাম হইয়াছে। দর্শন-তত্বের আলোচনায় ঈশ্বর ও দৈবী- 
প্রকৃতি এই ছুইটা তথ্খ বাদ দিবার জন্যই ইহার! নিরীস্বর, নচেৎ পরব্রহ্ষের 
অস্তিত্ব অস্বীকার কবিবার জম্য নহে। (ক্রমশ: ) 


শ্রাগ্রণধন বন্দ্যেংপাধ্যায়। 


আমি। 


(২) 
আঁ.ম ছিপাম। আম আ।ছ। আমি থাকিব। সর্ধদেশ ও কালেই 
মমি এক। বেশ ও কাল আমকে হল বুদ্ধিঃ অধীন করিতে পারে 
না। ইংরাজেব উচ্চ হেটের মধো,__পার্শীর উল্ট,ন টুপ ভিতর, _-বাঙ্গালী ও 
জ্রাপাণীর থোপা মাথায়, যখন ধেথানেই থাক, আম এক»,-অ।মি মেই 
আমিউ | 


সর্বত্র ও সর্ব সময়ে আমি ও আমাব গ্রশ্নগুলিও এক । 
শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢাবস্থায়, বাদ্ধবে) আমি সেই পুরাতন, নিত্য নবীন 
পরককাত। 


ষে শুন মূহ্র্তে অনন্ত চিৎশি'ব প্রথম ইচ্ছা, শক্তি ও চেষ্টা জনিত প্রথম 
গতি ও ঢেউ এই অসীম মহাশুগে তরলায়িত হইয়। উঠিল, সেই সময়ে, তাহার 
পুর্বে ও পবে, সর্ধাকালেই আমি 'এক। সেই প্রাচীন আকাশে নবজাগ্রত 
শারক(বাজির নুণ্েখিত শিশুন গ্তায় চ কত স্েহদৃষ্টি, মঙ্গল-আবতি 'ও আনন্দ- 
নৃতা আমি দেখিয়াছি । সেই প্রথম জ্যেতির আনন্দ-উল্লাম ভূলিয়াও আজ 
সংসাবেব মোহে ও জ্ঞানে, স্বর্গে ও নরকে,_-পাপে তাপে,_ছঃখে ও সুখে 
ধ্বর্যো ও দাবিদ্রে,শক্তিতে ও হুর্ঘণতায়,-নিন্ন7া ও গ্রশংসায়,_জয় ও 
পবাঁজয়ে,উন্নতি ও অধনতির মধ্োও আমি সেই এক,-নিতা, 
চিৎকণা। 


আমাব ভাল মন্দ, স্বর্গ নরক, আমাবই রচনা । আমি-র মধো যাহা 
অবব্যক্ত গৃড়,_কারণভূত,_আমার বহির্জীবনে তাহাবই প্রকাশ । আমার 
ভিতবের ছবি, নন্সম।॥ অনুবাদদ এই আমার বাহিরের জীবন। আমি ভিতরে 
গোপনে ধা করি,_সাধন করি,_বহির্জীবনে, তাহাই কারণ-প্রস্থত কার্ধা- 
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রূপে, ফল-রূপে প্রকাশিত হয়। বাহিরে যাহা নয়নগোচব হয়, তাহা 
ভিতরের ছায়া-চিত্র, ফটো গ্রাফ ! 

আমিএই বিগ্য় নিশান মুক্ডেন্, পলাশী, মেরাথন, ব্লুম ফষ্ট্রেন সমরক্ষেত্রে 
আমিহেব জয় ঘোষণা করিয়াছল। সমুদায় রাষ্ট্রবপ্নব, সমাজ |বপ্লবাদিতেই 
আমি-র অভিবাক্তি। 

আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ম?, মতসর্য।৫$ জয় কবিতে পারিলে। 
ণেখি পৃথিবী মামার পরতপে। নচেৎ উদ্চমানব-শির এ গতোকটীর পদতলে 
প্রতাহ শতবাব লুষ্টিচ। ক।মাদিকে পরাজয় ক্বিতে পারিণে, ব্রিলোক জয় 
হয়,_ মানব কামাদি পঞ্কে অধ্যাত্ম যজ্ঞে বশি দিঘা। দেবতা ইহবেন,_-অমরত্ব 
লাভ করেন) গুনিয্লাছি শাক)সংহ মাবকে,--ঈশ। শয়তানকে ,-মহ'দেব 
মদ্রনকে._-বামচন্দ্র দশাননকে,_ শ্রীকৃষ্ণ কাশীয়নাগকে দমন করি জগতের 
পুজ্য হইয়াদ্ছলেন! মামিও সেই পথে চলিলে,?হইতে পারি ! 

উহার প্থ। এক। মন্য পন্থ। নাই। কামাদি-দমনই সেই পন্থ।, যন্্ার] 
জবা, মৃহ্!, রোগ, শোক ছুঃখ গ্রভু।তর দমন হয় _-জীবন ধন্য হয়,ক্কৃতার্থ হয়, 
পূর্ণ হয,শমৃত লাভ ইম,মৃতু/-জয় হয়। পৌদ-গ্রস্থে আছে, “যদিও 
কেহ সহস্র মন্রষাকে যুদ্ধে জম্ন করে, তথাচ যান আপনাকে জয় করেন, 
(তিনি বড ৮ (১) 

আমি দেশ (বদেশে রাজ। মহাবাঞ্জদের রাঞ্জয শাদন করিয়া বেড়াই, কি্ত 
এই ক্ষুদ্র আমি-কে শাসন কারতে পারি না । বাঞ্য,__ প্রজ।শালন,_রণক্ষেত্রে 
বাহিনী অক্ষৌহিণী নিমিষ মধো নপ্তবৎ করা সহঞ্জ,_-কিন্ত আমি র সুথান্বেষণ-- 
বৃত্ধি ও ইন্দ্িদ্বেষণা দমন করা কঠিন,_-বড়ই স্থকঠিন। কেমন মামাদের 
অভ্যাস, যে বিনয়ের কথ! বলিতে যাইয়াও, আমিটাকেই মহিমান্বিত করতে 
চাই,--ধর্ম ও সাধন:ক্ষেত্রের ভিতরেও, অহঙ্কারকে হৃদয়ে লইঙ্গাই, দেহে ছাই 
ভন্ম মাখি,_নাম"তিলক লাঁখ,-বাঘাম্বর পরিধান কাঁর। 

পন্থা, পন্থা করি,__কিস্তু সন্মুথে যে পন্থা পড়ি। রাহয়াছে তাহাতে দৃক্পাত 
করি না,অন্ত গোপনীয় পন্থা আছে মনে করি। অহঙ্কার ত্যাগ, 
“ভৃণাদপি ম্বন)চ১* ভাবই যে. প্রথম পন্থ। তাহা ভুলিয়া যাই। বৈষ্ণব-মধ্যাত্ 
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বজ্ানবিদ্গণ বলেন,-- 
“বৈষুব হইতে বড় মনে ছিল সাধ, 
তৃণাদ্পি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ ।” 

খুচীয় অধাত্মবিজ্ঞানবিৎ বলিয়াছেন, “অনুতাপিত হও, তবেই ন্বর্গরাজা 
নিকট।” অনুতপ্ত চিত্ত, তৃণদপি নাচ, দীন আত্ম, নিবভিমানী, একই কথা। 
উহা'ই পঞ্থার প্রথম সোপান । কামাদি-দমনই পন্তা | অন্য পন্থা আমার নাই। 
আমি অন্য পদ্থ। দেখি নাই, অন্য পন্থা জানি ন1। 

ধর্মরাজো আমি হিন্দু, আমি বৌদ্ধ, আমি খৃষ্টিয়ান, আমি মুসলমান, আমি 
বৈষ্ণব বলিয়া, আমি মনে মনে নিজের দলেব জীরি করি,--অপরকে নীচ ও 
ভ্রান্ত অতএব নরকগামী ভাবি। হাঁয়। হায়। কিভল। অহঙ্কার যা মনে 
কবায়, তাহাই ভূল। নিজের ও নিজের দলের শ্রেষ্ঠতা ও তচ্চিস্তাজনিত 
আত্মপ্রসাদ অহঙ্কাবমূলক ৷ 

সংসাবে যেমন আমিত্বের উল্লাস, --ধর্দ্সমাজ ও সাধনক্ষেত্রেও তাঁাই। 

সেই নিমিত্তেই আমি ধর্শমমার্গে ও সাধনে অগ্রগামী হইতে পারি না' 

রজেতে লুঠিত হতে হবে। ব্রজের রজ হতেহবে। “অমানী মানদঃ, 
হতে হবে। প্নিজে নিরভিমানী, অন্যে দিয়ে মান” হতে ভবে। ভাই। 
তোমার আমার অভ্রভেদী উচ্চ'শর যবে দীন ঢঃখীদের চরণে লুঠিত হবে, তবেই 
জান্বে ধর্মমসধন-ফল ধরেছে,__বীর্চমন্তর ক্ক,স্তি পাইয়াছে এবং স্ুবৃক্ষ ও স্থুফলে 
পরিণত হইয়াছে। 

বিনয়-নস্রতাই ধর্শের কষ্টিপাথর। মছধি ঈশা আত্মার দীন ভাবের ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছেন। যতর্ষণ আমি মনে করি যে আমির- কোন আধ্যাত্মিক 
অভাব নাই, ততক্ষণ দীনত1, দাবিদ্রটয ও তজ্জনিত ছুঃখের ভাব 
াঁসিবে কেন? আত্ম প্রসাদ, আত্মগৌরব থাঁকিলে তো মস্তক অবনত হয় না, 
ক্লেশ বোধ হয় না, অভাব বোধ ন! হুইলে, ক্ষুধা পিপাস! হইবে কেন? ক্ষুধা, 
পিপাঁস! না হইলে, তন্নিবারণের চেষ্টা হইবে কেন? ক্ষুধা না থাকিলে, খায় 
কে,_আহার চেষ্টা করে কে? অভাব, দাঁরিদ্র্য-বোধ, তজ্জগ্ত ক্ষুধা-্পিপাসা 
ও ব্যাকুলতা একই কথ|। স্ষুধা-তৃষ্ণা না থাকিলে আহার, পানীয় গ্রহণ করিবে 
কে? জাহার-পান*করিলেই ব! উহা! পরিপাক হইবে কেন, পরিপাক করিবে 
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কে? কোনও আহ।ধ্য ও পানীয় কচির সহিত গ্রহণ কারতে হইলে, 
পরিপাক ও তদনস্তর রক্ত, মাংণ ও মনস্থিতে পরিণত করিতে হইলে সর্ব প্রধান 
গুয়োজন, তীব্র ক্কুধ! ও তৃষ্ণ|। 

আমি গাত্মার দারিদ্র, অভাব, নীচ ঠ।, হীনতা বোধ না করিশে, ধর্দের 
জন্ত উৎকণ্ঠা, ক্ষুধা ও পিপাপ! হয় না। 

ধিনি আমি-র শ্রাত্মাণত ধর্ম বিতরণ করেন,তিনি দেখেন আমির 
ক্ষুধা তৃষ্1 আছে কি না। যেখানে অপচয় সম্ভাবনা, সেখানে তিনি ধর্দ্াঙ্গ 
বিতরণ করেন না। ইহাই ধর্্ম-বিজ্ঞানের ও ধন্খ বৈজ্ঞাণিকগণের মত। 
ঈশ| বলেন,--“যাহার আছে, সেই পাইবে। যাহার নাই, ভাহার যাহাও 
আছে, ছাহাও যাইবে ।% “19 তবেই পাইবে,--খোঁঞ্গ তবেই মিলিবে,- 
আঘাত কর, তবেই খুলিবে ।কারণ যাহাব! চায়, তাহাই পায়, যাহাবা খোজে, 
তাহারাই পায় যাহারা আঘাত করে,--তাহাদের নিকটেই খোগে।” 

আমি অতি স্বার্থগর। শ্বার্থপবত। জড়ের ও পণ্তব ধর্মা। তাহার! স্বার্থ 
ত্যাগ কবিতে পাঁরে না । মানব সাধারণতঃ জড় ও পণ্তর সঙ্গে এক ধর্াস্থিত। 
কিন্তু জডত্ব বা পশ্তত্বই মনুষ্যত্ব নাচ! মানত্বের জন্ত জডত্ব বা পশুত্ব ছাড়াও 
আর কিছু চাই। স্থষ্টির প্রথম বিধি, আম্মরক্ষ। | শ্রেষ্ঠ, শেষ, চরম বিধি, 
আত্ম দ্ান। বেদে পরমায্মাকে “'আত্মদদ। 1” বলিয়। সম্বোধন করিয়াছেন। 
এই বিন্ময়নর, অনস্ত জগতের সৃষ্টি কর্তা, যেমন, আকাশের প্রচ্ছন্ন শক্তি- 
তরঙ্গে স্থজন-কার্ধে;র গ্রথম কম্পন সঞ্চার করিয়া, তাছার অনন্ত-আ্-শক্তি- 
সাগবে, নিতা নব-ক্রীড়াশীল!, লীলাময়ী বীচিমাল। উত্থিত করিলেন,_-অমনি 
তৎ সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আমাদেক উপভোগেব জন্য দান করিলেন,_আঁনন্দ- 
প্ব্ধপ শ্বয়" আনন্দ সাঞ্জিয়া অনন্তরূপে, অনস্তবেশে জীবের আনন? বর্ধন 
করিতে ল।গিলেন,__ আমাদিগকে নিজেকে, অর্থাৎ আনন্দ প্রদ্দন করিলেন, 
নিজেকে বিতরণ করিয়! দিয়া, আমাদিগকে বাডাহয দিলেন, তাই আমর! 
অহঙ্কারে ফুলিয়। উঠিলাম। 'তনি এমনই বিনয়ী ষে শ্বয়ং অনস্ত হইয়া, 
অণুর ভিতর অণু হইয়া অণু-প্রবি্ ও অদৃপ্ত হয়া পড়িলেন! সেই অনস্ত* 
আম, নিজেকে দান কারলেন, আত্মদা হইয়া, অহঙ্কার-শৃন্ঠভাবে, আমাদিগকে 
বাড়াইয়! দিয়া, কর্তা লাজাইয়া, নিজে সংসারের চক্ষু হঈতে স্রিয়৷ পড়িলেন। 
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আমি এই দে বাকিত লইফ। উন্মন্ত, উহাই অরষ্টাব সর্ধ্ঘ শ্রেষ্ঠ দান, তাহার 
নিজের বাক্তিত্ব আমাকে নিয়াছেন। জ্ঞান ও শক্তিতে বলীয়ান্‌ হয়! উঠিলেই 
আমি পুনবায় অ্টাকে চিনিতে 9 ধরিতে পারি। এবং তিনি যেন আপনাকে 
দান করয়াছেন,__ত্তেমনি মআামবাও তাহাকে আওত্মদান করিতে পারি। 
কামাদিব শমুশীলনে ছূর্বল তইপে, তাহা পারি না। 'অথব্ববেদীয় মুণ্ডকো- 
পনিষৎ বলিক়্াছেন,-_ 

“নায়মাম্মা বলহীনেন লভাঃ 1৮ ১0৩২৪ 

বখবীর্য্যহীন ব্যক্তি এই আত্মদাঁন কবিতে সক্ষম হয় না। 

জল দিয়া যেমন জল টানিয়! 'শান! যায়, চেমনি মাম্ব। না দিলে আনু 
পাও যায় না,- আত্ম! না পিলে পনমাত্বামক প1ওয় যায় না। 

যতই আমি কামের সেবা কর, ততই আত্মক্ষয় হয়। কামের ব্্ঠুত। ও 
সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মন ও বুদ্ধি মলিন ও ছুর্ঘল হয়, এমন ইন্দ্রিয়-সুথে মন 
বত হয় যে, সে বদ্ধি ও সে স্মৃতি থাকে না, যদ্দারা সেষ্ট অনন্ত আমিকে আমির 
ভিতর ঢুকিয়। ধারিতে গারি। আমি যখন জড বিষয়ের, ইন্দিয়-গ্রাহ সুখকে 
তুচ্ছ করিয়া; আমির ভিতবে ঢুকি, তখন তিনি, সেই কনম্ত আমি আমাকে 
এন্ড।ইতে পাবেন না, পলাইতে পথ পান ন। 

মন্তমনস্ক হইকে» মবণশীল। ইন্দ্রয়- সুখে ডুলিয়া থাকিলে, স্পষ্ট ভাবে, 
তীহাকে বুঝতে বা মনে বাখিতে পার না। অন্ত দিকে মন যাইলে, তাঁব 
দিকে মন ধায় না। একান্ত ভাব না ভাবলে, মনে, মজ্জায় সে জোর পাই না, 
যাহাতে চাহাকে চস্ত। ও শাবন! কাধয়। বুঝিতে পারি । 

যতঙ ব্রহ্মচয়োণ দর, যুক্ত-মাঙাব,যুক্ত-বিহাব, যুক্ত-নিজা, খুপ্ত চেষ্টা, 
যুকত-স্বপ্ন১ যুক্ত-জাগরণ হই, ততই বুদ্ধি নির্মল ও বালষ্ঠ হয়, অধ্যাত্ম-তত্ব 
গ্রকাশ হয়, সমুদয় মণ) আ্ব-জগৎ ও তাহার বহস্ত আমি চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া 
যায় ও বিস্তারিত বোধ হয়। 

যত্তই অধ্যাত্ম-চক্ষেব ছানি কাটে, ততই দেখি, স্বার্থের পূ্টলি বাধিতে 
যাওয়া ও নিজেব পায়ে কুঠ।র আঘাত কঃ একই কথা। 

স্বার্থ দুই 'প্রাার। ধর্ছের ও সংলারের। জডের ও মাত্মার,_-বাহিরের 
ও অন্তরের যাহাতে এবের স্বাথোন্নতি, তাহাতে অন্টীর স্বার্থহ।নি , আত্ধার 
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স্বার্থ সাধন.করিতে হইলে, আমিকে ইন্জিয় সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে হুইবে। 

ংসারের উন্নত করিতে হইলে, ধর্মের হানি হয়, ছুইটী বিভিন্ন পথে এক কালে 
বিচরণ করা চলে না। অর্থের মত, ব্যয় ন! করিয়া, আমিকে ধতই জমা করি, 
ততই উহ! বর্ধিত হয়। সুখের চেষ্টায় উহাকে খরচ করিলে, ক্ষয় হইয়! পড়ে। 
্বার্থরক্ষাই সংসারের উন্নতির উপায়। শ্থার্থতাগই আত্মার উন্নতির উপায়। 
যতই নিজের জারি করি, সংসাঁয়ে ততই বাহাছুরী। যতই উহা না! করি, ততই 
ধর্মের উন্নতি । লই লই, না করিয়া, দি দি, করিলে ও দিতে পারিলে, আত্মার 
্থ্ধ্য বাড়ে। লইতে পারিলে ও না! দিলে, সংসারের ধন বাড়ে। যতই 
নিজেকে ধর্ধেব চরণে, সত্যের জন্য, ভগবানের চরণে বলি দি, ততই আত্মার 
মঙগল। তাহার ধান, তাঁহাকে দিতে হইবে। তবেই জীবন সার্থক। তাহাকে 
দেওয়া ও তাঁহার স্থষ্ট জীবকে, তাহার সম্তানগণকে দেওয়া! একই কথা। উত্তম 
রূপে স্থার্থনাধন করিতে হইলে, স্ার্থহীন হইতে হয়। বর্তই লইব, লইব 
করি ততই যাহ! ছিল, তাহাও হারাই । দিযত, পাই তত। যত রাধিয়! চলি, 
ততই হারাই। ইহাই আত্মার বিধি । 

আমি হার! হওয়াই, আমিকে সুদে আসলে পাবার ফিকির। 


(ক্রমশঃ1) 


শ্রীছেমেন্্র নাথ সিংছ। 


৩ (পৌষ) 


একটি সাধক-রহস্ত | 


আজ জগদ্ধাত্রী পুজা । হিন্দুর ঘরে ঘরে আজ মা জগন্ধাত্রীর উপাসন! 
হইতেছে ) মা আনন্দময়ীর আগমনে মাতৃভক্তগণ আজ আনন্দে নৃত্য কারয়! 
মা! মা! বলিয়া ডাকিতেছে। মা জগগ্ধাত্রী আমাদের ভগংজননী। তিনি 
এই ত্রিগৎ ধাবপ করিয়া রহিয়াছেন। যে সাধক প্রাণ ভরিয়! মাকে ডাঁকিতে 
শিথিয়াছেন, তিনি দ্দিব্যচক্ষে দেখিতে পান, যে মা কুগ্ডলিনী আ্য'শক্তি 
তাহাকে আপাদমস্তক বেষ্টন করিয় রহিক্লাছেন। তখন সেই সাধক মা ফুঁ- 
লিনীকে সাকাররূপে দেখিফ্জ! প্ররুতিস্থ হন, এবং সানন্দে শান্ত তাৰ ধাবণ করতঃ 
মা আনন্দময়ীর এই কুগুলাকারের রূপ-ধ্যানে মগ্ন হইয়া নিজে বুদ্ধত্ প্রাপ্ত 
হয়েন, ইহাই কাবণ জগতের মহত্তত অর্থ/ৎ বুদ্ধিতত্বেবও উচ্চ সোপান। তিনি 
জানী ও ধ্যান-পরায়ণ, এই উভয় ভাবেই ক্রিদাঁবান) তিনি এই মহত্ত্ব পাত 
করেন এবং ক্রমশঃ প্রকৃত নির্ব্বাণ-পদ-দিকে ধাবিত হয়েন। তজ্জন্ত ভগব(ন বুদ্ধ- 
দেব ধর্পদের ভিকৃথুবগ গে! অধ্যায়ে বলিয়াছেন ১-- 


নখি ব্যানং অপঞ্ ঞস্স পঞ এম নথি * অব্যাতে| | 
যস্থি বানতে পঞ এগচ স বে নিববান সম্তিকে ॥ ১৩। 
ছনুবাদ-__ 

*প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির ধ্যান নাই। যিনি ধ্যানে নিরত ন! থাকেন, তাহার প্রজ্ঞ। 
জস্মিতে পারে না। যাহার ধ্যান ও প্রজ্ঞ। উভয়ই আছে, তিনি নির্বাণ লাভে 
সমর্থ ।” 

এই বুদ্ধিতত্বের উপর-সোপান ধাহা আমরা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাই 
এক্ষণে প্রজ্ঞাশবে ব্যবহৃত করিতেছি। বৌদ্ধ মতের এই ধ্যানযুক্ত গ্রজ্ঞ। 
ভাবটিতে ধিনি অবস্থান করিতেছেন, তিনি আনন্দ উপলব্ধি করেন, তাহাই 
আমাদের প্রক্কৃতিরূপিণী কুগুলাকারে বেষ্টিত ও আশ্রিত-সাধকের আনন্দ । 
সাধক এই আনন উপভোগ করিতে করিতে প্রণবানন্দে মিশিয়! যান- 
এবং প্রণবাননের ধান-মগ্ত হইয়। তাঁহার সেই সাকার রূপটি দেখিতে পাঁন। 


' * অব্যাল্সিনে (ব্রহ্ম ) 


পৌষ] একটি সাঁধক-রহস্য | ৩৯ 


সাধক ধখন এইরূপে তন্ময় হইয়া! বাইলেন, তখন সেই আনদদ-কাননে উপ* 
বেশন পূর্বক আনন্দ-রসে এই গীত গাহিলেন। 
গীত। 

আনন্দ-কাননে জ্ঞান বৌপেছি দুজনে । 

পাশাপাশি বসে মোরা বুদ্ধ হয়েছি মন জ্ঞানে ॥ 

জ্ঞান হদে আত্মা শিরে, ভক্তি জুদের হার । 

প্রণব হয়ে বসে বুদ্ধ অতি চমৎকার । 

সরে যা সরে যাস্থল, মনে আর হবে ন। ভূল, 

(এখন) প্রণব সাজে সজ্জিত হয়ে রয়েছি মগন্‌ ধ্যানে ॥ 
সাধক এই গীতটি একাগ্রচিত্তে গাহিতে গাহিতে বুঝিলেন যে, তিনি সেই 

বেদান্তের আনন্দময় কোষে ম! আনন্দময়ীর ক্রোড়ে উপবেশন পূর্ববক বুদ্ধ ভাবে 
অবস্থান করিয়া রহিয়/ছেন। এই আনন্দময়ী ম! প্রকৃতি ও প্রণবরঃপিণী কুণ্ড- 
লিনী শক্তি; যে শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব ব্রন্ধাণ্ডের ক্রীড়। চলিতেছে, ইনি সাকার- 
রূপিণী। তাই সাধক তাহার মহাকাশে অস্কিত প্রক্কতির 'এই রূপ দেখিতেছেন 
ও স্বদয়-কাননে প্রস্থটিত গাতের ভাবার্থ বুঝিতেছেন। যে আনন্দ-কাননে দে 
জ্ঞানরূপ বীজ রোপিত হইয়/ছিল। তাহাই দয় কাননে জ্ঞানরূপ পু প্রস্কূটত 
হওয়াতে হৃদয় আননে গ? গদ হইয়া পূর্ণআনন্দময় হইয়া উঠিল। সেই 
হৃদয়-কানন এক্ষণে পুর্ণ আনন্দ-কানন ) তাই তাহার লুস্মাতিহুশ্ম লিঙ্গ শরীরটি 
ওকার বেষ্টিত হুইক্ঝ| পড়িয়াছে। এই ওকার একটি ডিম্বাকারে আচ্ছাদিত 
ছিল, সেই অগ্ডাকার আচ্ছাদনটি অপনারিত হওয়াতে ওকাররূপ দৃষ্ট হইল। এই 
অগ্ডাকার মায়ান্ূপিণী, তাহাতেই সমগ্র জগতে মোহরূপ অন্ধকার বিরাজ করিয়! 
থাকে । যখন এই অগ্াকার দ্বিধণ্ড হুইয়! ফাটিয়া! যাঁয়,তখন ও কার বহির্গীত হয়। 
সাধক এখন এই ওকাব্র-বেষ্টিভ নিজ লিঙ্গ-শরীর প্রদর্শন পূর্বক বুঝিলেন থে, 
তাহার উপরিশ্থ যে অর্ধ চন্ত্রা্কৃতি (0:5০671)ট রহিয়াছে,তাহাই পরা প্রক্কতি। 

।  সাংখ্য শাস্ত্রে যাহাকে পরাপ্রক্কতি বলিয়াছেন, লেই পরাপ্র্কতিই এস্থলে 
সাধকের উর্ধতম অর্ধচন্ত্রাকৃতি | পরাগ্রকৃতির মর্ম বুঝিলেন। ইনি জড় প্রকৃতি 
হইতে পৃথকৃভাবে শুন্তে অবস্থান কক্সিতেছেন, এবং তত-উপস্থিহ যে সংযূপ বিশুটি 
মহাজ্যোতিরম রর, উজ্জল) শান্তভাবে বিরাজিত তাহাই এস্বগে পরঘ পুরুষ। এই 


৩৪০ পশ্থা । [ ১০১৬ 


পরম পুরুষই অতি লুঙ্াতিসথক্ম বিশু্বরূপ, নিরাকার, সর্ববৃতস্থ, নিপিপ্, নিক্রির, 
ষ্টা-্বরূপে অবস্থিত। তিনি নিরাকারে ' সর্বভূতস্থ হইয়াও সর্বভূৃত হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই বিন্দু, তৎপরস্থিত অর্দচন্ত্রাকৃতি 
(09067) এবং তৎপরস্থিত ওকার এই তিনেয় লয় হুইয়! একটি ওকার 
ফুটিয়। উঠিল। এই গুকারই প্রপবানন্দ, ইহার নাম গ্রণব। এক্ষণে ইনি 
লাকার ও শববরূপী * সাধকের হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়! উঠিয়া সাধফকে আনন্দে 
প্রণব-রহস্ত বুঝাইতেছেন। এই পৰটিকে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে সশুনে রক্ষিত করিতে 
পারিলে, প্রণব-রূপীর প্ররুত রহম্ক বুঝ যায়। তাঁই পতঞ্জলি যোগশাস্ে 
বলিয়াছেন £_ 


তন্ত বাচকঃ প্রণবঃ | 
তৎ জপন্তদর্থভাবনম্‌ ॥ ও 

সাধক, মহ্ষির ষোগ-শীস্তান্ীলন দ্বার! এইক্ষপ বুঝিলেন, যে গুঁকাররূপিনী » 
গ্রণব,ইনি কুগুগাকারে নাদধবনি করিতেছেন, এই অবিরামধ্বনিই তাহার জপ, 
এবং ধ্বনি-শক্তিই কুগুলিনী-শক্তি। এই কুগুপিনী শক্তিই ম| আননামরী, ইনি 
বরঙ্গাওমম়ী। ইনি ত্রিঞ্গগৎ ধারণ করিম! রহিয়াছেন এবং নাদরধ্বনি করিতেছেন। 
ইনি কুগুলিনী-শক্তি মা জগন্ধাত্রী-বূপিনী ; শুকাররূপিণীই প্রকৃতি । ইনিই 
সাধককে আনন দান করেন। এই আনন্দময়ী ওকারক্জপিণীর রহস্ত বুঝিবার 
জন্য, যে সাধক সচেষ্ট থাকেন, এবং তম্মধ্াস্থিত নিজেকে রাখিতে সচেষ্ট হয়েন, 
তিনিই রহস্তময় থাকিয়! প্রণব সাজে সঙ্জিত হইয়| বুদ্ধ ভাবে ধ্যানেই মগ্ন থাকিতে 
সমর্থ হয়েন। 

ইনিই মহাযোগী। মহেশ্বর কুগুলিনী-শক্তিরূপিণী পরাভক্তিকে হৃদয়ের হারে 
গথিয়া। রাখিয়া মহাধ্যানে মগ্ন হুইয়। রৃহিয়াছেন। ইনিই ধ্যানানন্দ, ইনিই 
জ্ঞানানন্দ, ইনিই সেই বৌদ্ধমতের প্রজ্ঞাতাবে সাকার ঈশ্বর। এবং ইনিই 
প্রকৃত প্রণবানন্দ। এই কুগুলিনী-জড়িত যে আনন, তাহাই প্রণবানন্দ। 


শা সাক 


* সাকার ও শব্ধ, চিদাকাশে অতি সুঙ্গস্থানে অঙ্কিত আছে, সেই আফাশে অনপ্ত ধ্বনি 
হইতেছে । এই ধ্বনিয় এক একটি রূপ হইর। অন্স্তে মিশিল্প! বইতেছে। 


বক্রক্জ+অণস্ব্রঙ্ধাও। যে পুক্রুষ এই অওটিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনিই 
বরঙ্গাধাত। ; তাছারই শক্তি, ব্রদ্ধাওধাত্রী । 


পৌষ] একটি সাধকণ্রহুস্ । ৩৪১ 


কুগুলিনী শক্তি বলিলে এই বুঝি,ষে শক্তি,সূষয়! নামী হুস্ম রশ্িটি নাঁভিদেশ হইতে 
উন পুর্ব্বক কুওলাকারে ব্যাপ্ত হইয়া! প্রণব মধ্য দিয়! থে সুগম রশ্মি-.আ।তটি 
উর্ধমুখী হইয়া ললাট-নিঃস্থত তেজোময় তেদ-পূর্ববক ব্ন্ধরদ্ধ, পর্য)স্ত চক্র 
ঘুরাইতেছেন, সেই শক্রিই কুগুলিনী-শক্তি। সেই শক্তির রহন্ত যেসাধক 
বৃঝিয়াছেন, সেই সাঁধকই প্রণব।ননট; ইনিই আমাদের সকলের গুরু । 
অনেকের বিশ্বান, মংনব-দেহধারী আমাদের গুরু নামে খ্যাত। কিন্ত 
তাহ! একেবারেই ভুল বিশ্বীস। মানব কাহারও খুকু হইতে পারেন না, সেই 
জগদ্‌-গুরুই প্রকৃত গুরু । তিনি অতি হ্ুক্ষাতিক্ক্্ভাবে সর্বভৃতস্থ হইয়া 
মহাগুরুরূপে বিরাজ করিতেছেন। মানবগণ এই প্রক্কত গুরুকে ন বুঝিয়! 
দীক্ষাকালীন যে গুরুলা্ভ করিয়া থাকেন, তাহাকেই প্ররুত গুরু মনে করিয়া 
নিতান্তই ত্রমে পতিত হন। তাঁহার ফলে অনেককে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি 
যে, উনি গুরু হইবার যোগ্য নহেন, উনি জ্ঞানী নহেন।” কেহ কেহ এ কথ! 
বলেন ষে, 'গুরুবংশে উনি ছ্ন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উনি আমাপেক্গ। 
বয়ঃকনিষ্ঠ, অতএব উ*হার নিকট হইতে কিন্ধপে দীক্ষিত হই? উহার নিকট 
হইতে দীক্ষিত হওয়া সঙ্গত নয় বলিয়াই আমার আর দীক্ষিত হওয়। ইহ জীবনে 
হইল না।» এইরূপে যথাধথ মানবকে গুরুজ্ঞান বশতঃ অবিব্টেক-ভাবে 
অভক্তিন প্রশ্রয় দিয়! থাকেন; কিন্তু যদি বুঝেন যে, মানব কাহারও গুরু নহেন, 
তিনি দীক্ষ( কালীন কর্ণে ধে মন্ত্র বলিয়া দিয় গুরু নামে খ্যাত হইলেন,সেই মন্ত্রই 
জগৎগুরু-প্রেরিত | মানব গুরু আমরা প্রতিপ্দে প্রতিকর্ত্মে নানারূণপে 
গুরু লাভ করিক্া থাকি । এমন কি কীটপতঙ্গাদি হইতে মানব পর্যাস্ত সর্ধজীবই 
আমাদের সাহায্যকারী; কিন্ত সকলকেই ত গুরু বলিয়। সকলের বিশ্বাস হয় 
না। ধিনি সেইরূপ সর্জজীবে একই গুরুর জান করিয়াছেন, তিনিই বুঝিম্নাছেন 
বে, তাহার গুরু "র্কতৃতস্থ ও সর্বজীবেই সুঙ্ভাবে অবস্থান করিয়! অগৎগুরু- 
রূপে বিরাজ করিতেছেন এইরূপ জ্ঞানই প্রকৃত দ্বিজ হইবার উপযুক্ত; এই 
জ্ঞান গ্রহলাদের ছিল। “জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে হবি, অনিলে হরি, হরি- 
ময় ভূমগ্ডল।” তাই তিনি হিরণ্যকশিপুকে একটি ফটিকস্তস্ত প্রদর্শন 
করিয়। বলিক্াাছিলেন যে, “ইহার মধ্যে আমার হত্ি আছেন।” এইরূপ জ্ঞান 
হইলে জ্ঞানীর গুরুতক্তি অপসারিভ হয় না। সত্যই গুরু'সেই স্থানে দৃষ্ট হন। 


৬৪২ পস্থা। | [ ১৩১৬ 


এইরূপ গুরুভক্তির ভাঁব যখন ক্রমশঃ দৃঢ়রূপে বন্ধ হয় ও সর্বব্যাপী হইয়। পড়ে 
তাহাই সেই গুক্ুতক্কির পরাকাষ্ঠ!। 
এই গুরুভক্তি লাভ হইলে প্রণব রহন্ড বুঝ! সম্ভব হয়, গুরুগম্য বিদ্যাই 
প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা। দেই জগৎগুরুর প্রতি অচলা ভক্তি রাখিতে পারিলে 
সর্বরহন্তই প্রকাঁশ হয়) এই রহস্ত প্রকাশ জন্ত এস আমরা! জগৎগুরুসমীপে 
অগ্রসর হই, তিনিই আমাদের সকল রহন্ত বুঝাইয়। দ্রিউন। 
ও গুরু ও গুরু ও গুক 
গুরু-কৃপাহি কেবলং। 
গুরু ভিন্ন আমর! এক পদ অগ্রসর হইতে পাবিব না, কিস্তু সাবধান ! ভ্রম- 
পথে না চলি। প্রকৃত গুক্ষকে যেন বুঝিতে শিখি । সেই গুরুর কূপ! ল[ত 
হইলে আব পতনের ভগ্ন থাকিবে না। পথ বডই পিচ্ছিল; পদস্থলন যেন ন1 
হয়। খুব সাবধান ভাই, খুব সাবধান! পথপ্রদর্শক গুরুকে যেন দৃঢদ্ধপে 
ধরিয়! বাঁথিতে সমর্থ হঈ। এবং অঞ্জুনের ন্তায় ভক্তিভাবে এই কথা ফেন 
বারংবার বলিতে শিখি, 
কার্পণাদোযোপহত-ম্থতাবং 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমুঢ়চেতাঁঃ। 
যচ্ছে,য়ঃ শ্যান্লিশ্চিতং জহি তন 
শিষ্য তেহুং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌। 
গীতা । 


শ্রীচারুচ্ত্র মুখোপাধ্যায় । 
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(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
শক্ররূগী ভগবান্‌। 


গুরু । যাহাকে জাঁমর! ভাল বলি তাহ! যেমন ভগবানের কৃপা, যাহাঁকে 
মন্দ বলি তাহাও তাহার প্রচ্ছন্ন কৃপ। মান্র। তগবান্‌ হইটি বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা 
সর্বদা জীবে কল্যাণ-বিধান করিতেছেন। ইহাদ্বিগকে আমরা আলোক 
অন্ধকার, স্থথ দুঃখ, সম্পদ্‌ বিপদ্‌, প্রিয় অগ্রিয়, মিত্র পক্র প্রভৃতি নামে অভিহিত 
করি। একটি শিশু বিক্ফোটকের যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছে । তুমি তাহাতে ফু" দিয়! 
ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়! দিলে । ইহাতে তাহার যাতনার একটু উপশম হওয়াতে 
সে তোমাকে প্রিয় বা মিত্র ভাবিতে লাগিল। পরক্ষণে একটি ডাক্তার আ.সিয়! 
নির্দয়ভাবে তাহার হাত প1 চাপিয়৷ ফোড়াতে ছুরি বসাইলেন। শিশু ভাবিল, 
কোথ! হইতে তাহার এক বিষম পত্র মমিয়াছে। একটি গাছের গোড়ায় তৃমি 
কিঞ্চিৎ সার মাটি ও জল দিলে, গাছ ভাবিবে “এটি আমার মি” আবার যখন 
এক প্রবল ঝড় আসিয়৷ ভাল পাল! ভাঙ্গিক্। তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়। দেয়, 
গাছ নিশ্চয়ই ভাবে “এটি আমার শক্র 1” কিন্তু ঝড় ব্যতীত গাছ কি কখনও 
শক্ত সমর্থ হইয়। বৃদ্ধি ওপরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিত ? আমাদের জীবনের 
যত কিছু অস্রিয় ঘটনা, শোক দুঃখ, বিপদ আপদ,--সমন্তই আমাদের মঙ্গল 
সাধন করিতেছে, ছল্সবেশে আমাদের প্রতি অশেষ ক্প। বিতরণ করিতেছে। 
সক্রেটিন্‌ বলিতেন *স্তান্থিপির স্তায় বুখর! ও প্রগল.ভা। প্ধী না পাইলে তিনি 
কদাপি সহিষ্ণুতা ও ধৈধ্য লাভ করিতে পারিক্েন ন1 বান্তবক যাহার্দিগকে 
আমর! শত্রু বলি তাহারাই আমাদের পরম মিত্র। যেমন কঠিন মাটি ন! 
থাকিলে মানব হাটিতে শিখিত না, যেমন উকা] দিয়া ন1 ঘলিলে অস্ত্র তীক্ষ 
ও উজ্জ্বল হয় না, সেইরূপ বিকুদ্ধ শক্তি বাতীত আমাদের অস্তনিহিত গুণরাজি 
(150506 ০8501555 ) কদাপি বিকাশ প্রাপ্ত হয় ন7া। আমরা শীতাতপে 
কাতর না হইলে বস্তরাদিবয়ন ও গৃহনিন্দীণ শিখিতাম কি? সমুদ্র আমাদের 
গতায়াতের ব্যাঘাত উৎপাদন ন| করিলে, নৌকা, জাহাজ,৪ই্রীমার প্রভৃতির 
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সৃষ্টি হইত কি? দূরত্ব না থাকিলে রেলগাড়ী, টেগিগ্রাফ প্রভৃতি আবির্তৃত 
হইত কি? রোগশোক, অরামৃত্থ্য না থাকিলে কি ষড়দর্শনের জন্ম হইত? লা! 
বুদ্ধদেব ধরায় অবতীর্ণ হইতেন? দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতি, কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্য প্রভৃতি সমন্তের মূল আমাদের শত্রু । অতএব সম্পদ্‌ অপেক্ষা বিপদ 
ভাল, মিত্র অপেক্ষা শত্রু ভাল, কারণ শক্ররূপেই ভগবান্‌ আমাদিগকে পূর্ণ কৃপা 
ঘন করিতেছেন। 

শিষ্য । আগনি যাহ! বলিলেন তাহ! সত্য বটে, কিন্তু এই ভাবে জগৎকে 
দেখ! কি সম্ভব? 


(কৃষ্ণ ও কালী) 


গুরু । সম্ভব বৈ কি,তবে খুবই কঠিন। দেখ, পুর্ণ চন্্র,বসন্ত“বাসু,ফুল্প কসম, 
বমুনাতীর, সুস্থর মুরলী, সুন্দর নটবর শ্টমরূপ--এই মকলের মধ্যে ভগবানের 
প্রেম ও করণ! প্রত্যক্ষ করা বড় কঠিন নহে ॥ কিন্তু অমানিশি, ঘোর অন্ধক'ব 
ঝটিকা-বুষ্টি, ভীষণ শ্বশাঁন, ছিন্ন ভিন্ন শবদেহ, পেচক ও শৃ্গালের বিকট 
চীৎকার এবং লোলজিহ্বা থজাহন্তা কধিরপাদ্লিনীর় গগনভেদী হস্কার ও প্রচণ্ড 
তাণুব--ইহার মধ্যে তাহার অনন্ত প্রম-.অপার করুণা দেখিতে পাঁওয়! বড়ই 
কঠিন, বড়ই ছুল-তি। 
শিষ্য। আপনি ক্ষণ ও কালীর যে্ধপ বর্ণনা দিলেন, তাহ! হইতে বোধ 
হইতেছে যেন ইহার! ভগবানের ছুইটি ভাব (৪996৩69) স্পষ্ট দেখাইয়া দিতে- 
ছেন, জগতের স্ুখসম্পদ, সৌনধ্য, আলোকের দিকটা যেন কৃষ্ঃুন্তি দ্বারা 
এবং বিপদ্‌ দুঃখ, ভীষণ ও অন্ধকারের দ্িক্ট! যেন কালীঘুতথি দ্বার! স্থুচিত হই- 
তেছে। ইহাই কি মূত্তি্য়ের রহস্য ? 
খরু। ইহা! একটি রহ্ত বটে, কিন্তু মৃত্িদ্ধয়ে আরও অনেক রুপি আছে। 
ধতই চিন্তা করিবে, ধ্যান করিবে, ততই রহস্ত প্কুরিত হইবে। 
শিষ্য 1 গে যাকৃ। যাহার! মন্দ বস্ততে ভগবানকে দেখিতে ন1 পারিবে, তাহার! 
কি করিবে? 
* গুরু । তাহার! মন বস্তগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল ভাল বস্ততেই তাহাকে 
দেখিতে চেষ্ট! করিবে । পাগী, হষ্ট ও অসৎলোক সম্বন্ধে আলাপ ও চিন্তা 
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করিবেন, সর্বদা সাধু চর্চা ও দাধু চিত্ত! করিবে। অন্ধকারের দিক্টা ন! দেখিয়া 
আলোকের দিক্টাই দেখিবে। 

শিষা। ইহা কিরপে সম্ভব? পদে পদে তো আমাদিগকে হুষ্ট 
লোকের সহিত মিশিতে হয়, তাহাদের বিষন্ন শুনিতে হয়। তখন উপায়? 

গুরু। ইচ্ছ! করিয়া তাহাদের চরিত্র শ্রবণ ব আলাপ করিবে না। কিন্ত 
যখন একান্ত শুনিতেই হইবে, তখন ভাবিবে ভগবান্‌ ইহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্পভাবে 
আছেন, বিকাশ পান নাই, হূর্ভেত্ত অবরণের মধ্যে মাব্মজ্যোতি লুক্কারিত রহি- 
য়াছে। বখন সতকন্মের দ্বারা এই আবরণ বিশ্তুদ্ধ ও ম্বচ্ছ হইবে, তখন এ 
জ্যোতি বাহির হইবে । ইছ1 ভাবিলে তাহাদের প্রতি করুণার উদয় হইবে। 


( মিত্ররূপে ভগবান ।) 
শিষ্য। আচ্ছ!, তাহাই যেন হইল, মন্দ বস্তুতে ভগবানকে দেখিবার চেষ্টা 
করিলাম না। কিন্তু ভাল বস্তুতে তাহাকে কি ভাবে দেখিব ? 
গুরু। কেন? গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবানের কথার উল্লেখ করিয়! ইহার 
কিঞ্চিৎ আভাঁদ তোমাকে পূর্বেই তো! দিয়াছি? জগতের যেখানে যত দৌন্দর্যয, 
প্রেম, সবে, দয়া, ভক্তি, ত্যাগ, জ্ঞান, বুদ্ধি, এশ্বর্্য ও তেজ দেখিবে, 
ভাবিবে তৎসমন্তই শ্রীভগবানের এক কণা মান্ধা। একটি হুন্দর ও কোমল পুষ্প 
দেখিলে সেই অনন্ত নুন্দরকে মনে পড়িবে, পক্ষী স্বীয় শিশুকে আহার দিতেছে, 
গাভী হাত্বারবে বদের দিকে ছুটিতেছে ব! মাতা পুত্রের মুখ চুন্বন করিতেছেন, 
ইহ! দেখিবামাঞ্জ তাঁহার অনন্ত কর্ণার স্থৃতি জাগিরা উঠিবে। মানবের মিষ্ট 
ফথায়, ভক্তের গানে, প্রেয়সীর হান্ডে, শিশুর আব্বারে, কুম্থমের সৌঁরভে, 
এবং খাস্তের মিষ্টতায় সেই পরম মধুরেরই আস্বাদ পাইবে । আমাদের 
প্রতিভাশানী ভক্ত কৰি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ইহ! কেমন সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়! 
ছেন শুন, | 
"জীবন আমার বত আনল পেয়েছে দিবস রাত। 
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে ম্মরিব জীবন-নাথ ॥ 
বার বার তুমি আপনার ছাতে স্বাদে, গন্ধে ও গানে। 
বাহির হইতে পন্ছশ করেছ অন্তর মাঝথানে ॥ 
৪ (পৌষ) 


৬৪৬ পন্থা । ] ১৩১৬ 


পিত! মাতা ভ্রাতা প্রিয় পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার, 
সকলের সাথে হৃদয়ে প্রবেশি তুমি আছ মোর সাথ। 
সব আনন্দ মাঝারে তোমারে ম্মরিব জীবন-নাথ ॥৮ 
শিষা। ইহা সামান্ত কথ! নহে। জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য আছে, 
তৎসমুদদায়েই সর্বদা ( অশনে বসনে শয়নে স্বপনে জাগরণে ) ভগবান্‌কে দেখিতে 
পাঁওয়! যায়,--ইহাও আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন বোধ হইতেছে। চিত্তের তীব্র 
একাগ্রতা ধ্যানের প্রগাঢ়ত। অগ্রে লাভ না করিলে, ইহা! কি সম্ভব? 
গুরু । ঠিক ধনিয়াছ। অগ্ডে একটি বস্ত অবলম্বনে চিত্তের প্রগাঢ় একা গ্রত। 
নম! জন্মিলে, বহু বস্তুতে একই বস্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। সুতরাং 
হুন্দর বস্তুমাত্রেই ভগবদর্শন তৈলধারার স্তায় অবিচ্ছিন্ন থাকে না। মুহূর্তের 
জন্য ভাব আমিলেও উহ! স্থায়ী হয় না, ছুটিয়া যায়, তখন ভাবুক দুঃখ করিয়! 
বলেন,__ 
প্মাঁঝে মাঁঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই ন1?” 
শিষ্য । মাঝে মাঝে দোথলে আর কি হুইল? বরাবর দেখিবার উপায় 
কি? 


( একা গ্রতা-সাধন ) 

গুরু। প্রথমে একটি বস্তুতে বা বিষয়ে একাগ্রতা অভ্য।স করিতে হুয়। 
বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে একাগ্রতা সাধনের প্রণালীও বিভিন্ন। 
বাহার যে বিষয়ে বা বস্ততে চিত্ত সহঞ্জে আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই বিষয়েরই ধ্যান 
অভ্যাস করিতে পারেন। মনে কর তুমি গোলাপ ফুল ভালবান। চক্ষু 
মুদিয়া মানস-চক্ষে একটি গোলাপ ফুল দেখিতে চেষ্টা কর, উহার গ্রত্যেক 
পাতা, পাপড়ি, বৌটা, কেশর, পরাগ সমন্তই দেখা চাই, উহার কোমলত। 
অনুতব করিবে, সুগন্ধের আঘ্্াণ পাইবে । প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হইবে, হয়ত 
এক সেকেও্ড ছুই সেফেণ্ডের অধিক উহ্থাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। কিস্তু 
নিত্য নিয়মিত রূপে শ্ীরূপ করিতে কষিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, 
বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগত অভ্যাস ঝরিলে, দেখিবে এ ফুলটি তোমার ধ্যানে 
যেন বাস্তব হইয়াছে। তখন তুমি অনায়াসে ছ'এক ঘণ্টা উহাকে মনোমধ্যে 
ধরিয়! রাখিতে পারিবে, মন অন্ত দিকে যাইবে না, উহাতেই স্থির হইয়া 


পৌষ] গুরুশিষ্য-সংবাদ। ৩৪৭ 


থাকিবে। তখন বোধ হইবে যেন তোমার বাহৃজ্ঞান ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, 
যেন চক্ষু সম্মুখের জিনিষ আর দেখিতে পাইতেছে না, কর্ণ চতুপ্দিকের নান! শব 
শুনিতে পাইতেছে না। ক্রমে বাসজ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইবে এবং কয়েক 
ঘণ্ট। তোষার চিত্ত প্র পুম্পে সমাধিস্থ হয়| থাকিবে। ইছার পর যে যে অবস্থ! 
ঘটে, তাহা উল্লেধ করিবার এখন প্রয়োজন নাই; তবে এই বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে এটি প্রথম সমাধি, ইহার পর আরও অনেক গুলি সমাধি আছে। 
প্রথম সমাধি দ্বার] তুমি ক্ষিতিতত্টি জয় করিলে মাত্র; কিন্তু সমগ্র প্রকৃতিকে 
জয় না করিলে ভগবদর্শন ঘটিবে না। অতএব ঠিক এইরূপে তোমাকে এক 
একটি সমাধি দ্বারা এক একটি অবশিষ্ট তত্ব ( অপতেজ বায়ু প্রভৃতি ) জয় 
করিতে হইবে। 

শিষ্য! আপনার শেষের কথাগুলি ভাল বুঝিতে পারিলাম ন।। 

গুরু । যদি সুবিধা হয়, সময়ান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন! কর! 
যাইবে । এখন মূল বিষয়টর প্রতি লক্ষ্য কর। অবশ্ত গোলাপ ফুল আমি 
উদাহরণ শ্বরূপ গ্রহণ করিয়ছি। যে বিষয়ে মন সহজে বসে, সেই বিষয় লইয়াই 
অভ্যাস করিতে হয়। কেছ বা শিব, কৃষ্ণ, গণেশাদির মুর্তি, কেহ বা! সুর্য, 
কেহ বা! জ্যোতি, কেহ ব| বিন্দু, কেহ বা মন্ত্রধ্বান, কেহ ব! সত্য-দয়দ-ভাব, 
এবং কেহ বা শরীর মধ্যস্থ কোন চক্র ব! নাড়ী অবলম্বন করিয়া, ধ্যান অভ্যাস 
করেন। সকলেরই উদ্দেস্তট এক--মনকে স্ববশে আনা বা! একা গ্রতা-সাধন। 
যেরূপেই হউক প্ররুতিকে ঘখন জয় করিতে পারিবে, মনটা! খন সম্পূর্ণ আয্ম্তে 
আগিবে, তখন তুমি উহ্বাকে ষে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই রাখিতে পারিবে, তখন 
অহর্নিশ ভগবস্তাবে বিভোর থাকিতে পারিবে, তখন আর প্হারাই হার।ই 
সদ! ভয়” হইবে না। তখন যাহা কবি-কল্পনা তাহ! তোমার জীবনে ঝান্তব হইবে, 
খন সর্বত্র সর্ব! সেই প্রেমময়, করয়াময়কে দেখিতে পাইবে, তখন দেখিবে 
নদ-নদী-সি্ধুরূপে ভিনিই মধুক্ষরণ করিতেছেন, সুর্যা-চন্ত্-বাযুরূপে তিনিই অমৃত 
বর্ষণ করিতেছেন, জ্ঘসংখ্য জীববপে তিনিই অসংখ্য কূপ দান করিতেছেন,ত ধন 
অর্জুনের ভ্তায় বিস্থয়বিহবল ও ভক্তিগদগদ চিত্তে বলিতে থাকিবে-- 

অনেকবাহ্দরবক্ত,নেত্রং পশ্তামি ত্বাং সর্বতোহ্নস্তরপং। 
নাস্তং ন মধাং ন পুনস্তবাদিং পণ্তামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বযুপ ॥ 


৩৪৮ গন্থা!। [ ১৩১৬ 


বাযু্ধমে।হবির্বরণঃ শশাঙ্ক: প্রজাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ। 
নমোনমন্তেহস্ব সহঅকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমোনমন্তে 1 
শিষা | মনটাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিলেই কি এইট জ্ঞান ও প্রেস 
আপনিই উদিত হইবে? না, চেষ্ট1 করিয়! আনিতে হইবে? 
গুরু। যাহা চিরকালই আছে তাহার জন্ত আবার চেষ্টা কি? পূর্বেই 
বলিয়াছি জা! একটি ম্বতঃ সিদ্ধ পদার্থ। ইনি অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেম 
স্বরূপ। ইনি সকলের অন্তরেই বিরাজিত, কিন্তু মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদির আবরণে 
আবুত থাকায়, সম্যক্‌ প্রকাশিত হইতে পারিতেছেন না। মনটার চঞ্চলতাফে 
নাশ করিলেই ইছার জ্যোত্বিঃ স্বতই বাহির হয়। যতক্ষণ মনের ক্রিয়া, যতক্ষণ 
সঙ্ক্ন বিকল্প, যুক্তি তর্ক, বিচার বিবেচনা, স্থৃতি কল্পন!, ততক্ষণ এই প্রেম ও 
জ্ঞান আবৃত-_মাচ্ছন্ন। কিন্তু যেমনি সব স্পন্দনগুলি থামিক! যা, যেমনি মন) 
স্থির ভাব ধারণ করে, অমনি জাত্মার আলোক প্রকাশিত হম ( কিরূপ জান? 
যেমন আন্দোলিত-_তরঙ্গায়িত সমুক্জবক্ষে পূর্ণচন্ত্রের গুতিবিষ্ব প্রকটিত হয় 
না, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! যায়, বিত্ত জলটি স্থির হইলেই উহা প্রকাঁশ পায়, ইহাও 
সেইব্প। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীমাথনলাল রায় চৌধুরী ৰিএ। 


(নস 


মরণ ও মরণান্তে। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
নির্ববাণ। 

ইহ-জগৎ সমন্ধে স্বর্গরাজ্য যেরূপ, পুনর্জন্ম সন্দ্ধে নির্ববাণও সেইন্ধপ। 
পার্বিব ন্ুুখের বিশুদ্ধতা, উৎকর্ষতা ও চরমত্ব যেমন স্বর্গবাস কালে লাভ হয়, 
ঠিক সেইরূপ পুনর্জন্নের পুর্ণন্ব ও চরমন্ নির্বা মুক্তিতে পর্যবসিত হয়। নির্বাণ 
অতি মহৎ ও অতি গরীয়ান অবস্থা। এই অভাবনীয় ও অতুলনীয় গুরুতর 
বিষয়ের ক্ালোচন| ' এই সামান্ত প্রবন্ধের যোগ্য নছে। তবে “মরণ ও 
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মরগান্তে। কথার মধ্যে "মরপাস্তে* এই বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্ত তাহার 
অৰতারণ কর! অনিবাধ্য হইয়! পড়িয়াছে। নির্ব্বাণ যে কি অবস্থা, তাহ! 
সাঁমান্ত মনুষ্য-ভাষাম় ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ব্বন1 মান্র। তাহাতে এই 
অত্যুন্চ মহৎ অবস্থাটীকে কুৎসিত ও কদাকার কর! হইবে মাত্র । নির্বাণ কি, 
তাহা বলা বড়ই কঠিন। তবে নির্বাণ যে কি, না, তাহা মে।টামোটি বল! 
যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্বাণ অর্থে বোঝেন চিরধ্বংস, সংজ্ঞার 
বিনাশ ইত্যা্দি। নির্বাণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই ত্রাস্ত ধারণ। বহুকাল 
যাবৎ চলিয়! আলিতেছিল। তবে শ্রীযুত সিনেট সাহেবেব গ্রৃস্থাদি প্রচারে এ 
ভ্রান্তি বন্ধ পরিমাণে দুব হইয়াছে বলিয়! বিশ্বাস হয়। নির্ব্বাণের গ্রকৃত অর্থ 
কামায়ি নির্বধাণ, বাসনার বিনাশ। নির্বাণ অর্থে কখনই জীবাত্মার 
বিনাশ বোঝায় না। 
যোহস্তঃ সখোহস্তরারাঁমন্তথাস্তর্জেয।তিরেব যঃ। 
স যোগী বরহ্ষনির্বাণং ব্রহ্মভতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪1৫ অঃ। 
লভস্তে ব্রহ্ষনির্ববাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকলবাঃ। 
ছিন্নদৈধা হতাত্মানঃ সর্বভূতছিতে রতাঃ ॥ ২৫।৫ অং। 
কামক্রে।ধবিমুক্তানাং বতীনাং যশুচেতসাম্‌। 
অভিতে ব্র্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মন|ম্‌ ॥ ২৬৫ অঃ! 
ধাহার আ'ত্মাতেই সখ, আত্মাতেই আরাম, আত্মাতেই প্রকাশ, সেই যোগীই 
্রঙ্গনিষ্ঠ হইয়া ব্রদ্গ-নির্ব!গ ( মোক্ষ ) প্রা হয়েন। ২৪ 
বাহার! নিষ্পাপ, সংশয়-বর্জিত, বতাত্ম! ও সর্বভূত-হিতে রত, তাহার! ব্রহ্ধ 
নির্ধাণ গ্রাপ্ত হয়েন। ২৫ 
ধাহাদিগের হৃদয়ে কামক্রোধাদি উৎপন্ন হয় ন|, যাহারা সংষতচেত| এবং 
আংজ্মসাক্ষাৎকারবান, তাহার! কি জীবিতাবন্থ! কি মরণান্তে, নির্বাণ-পণ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। ২৬ 
বুঞ্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানদঃ। 
শান্তিং নির্বাগপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ? ১৫৬ । অঃ 
ুগ্তর্নেবং সদায্মানং যোগী বিগতকন্মষঃ। 
নুখেন ব্রঙ্গদংস্পর্শ ত্যত্তং হুৎমশ্ুতে ॥ ২৮ | ৬ অঃ গীত | 


৩৫০ পন্থা । [ ১৩১৬ 


সংযতচিত্ত। যোগাভ্যাদী পুরুষ মন নিরোধ করিয়া আমার হ্বরূপতৃত নির্বাথ- 
রূপ পরম শাস্তিলাভ করিয়। থাকেন। ১৫ 

এইন্ূপে নিজকাম ও ধর্ম্মাধর্্মবোধ-বর্জিত নিষ্পাপ যোগী অনাম্াসে ব্রহ্গরূপ- 
€ম্পর্শে অপরিমিত স্থৃথ প্রাপ্ত হন। ২৮ 

এখন জিজ্ঞান্ত এই, নির্বাণ লাভে ভগবৎস্থষ্টির সঙ্গে কি দির্ব্বাণীর সম্বন্ধ 
একেবারে রহিত হইয়া যায়? কখন না। পুনরায় যখন নৃততন হৃষ্টিপত্তন হয়, 
তখন নির্বানী নৈসর্গিক কার্যে যোগ দেন। 

জ্যোতির্শায় সুত্রটী অবিনশ্বর নির্ব্বাণের সময় ইহার বিশ্লেষণ টে মাত্র, কিন্ত 
বিনাশ হয় ন।। যখন বিশ্বনিয়স্তার অমোঘ বিধান, সকলকে কার্যাক্ষেত্রে 
নিয়োগের জন্য আহ্বান করিবে, তখন সেই জ্যোতির্ময় হুত্রটী নির্বাণ অবস্থ! 
হইতে আবির্ভত হইবে। তখন নির্বধাণী ৃষ্টিকার্যে ও নৈসর্থিক ব্যাপারে 
যোগদান করিবেন। নির্বাণমুক্তি লাভের সময় সমন্তই লোঁপ পায়, কেবল 
ব্যক্তিগত সংজ্ঞা-কেন্ত্রটী বর্তমান থাকে । এই সংজ্ঞা-কেন্্রটীকেই জ্যোতির়্ 
সুত্র বলা হইল । ও*। 

58285 
পরলোকবামীর সঙ্গে ইহলোকবাশীর সম্মিলন । 

সাধারণতঃ ইহলোৌকবাঁসীকে “জীবিত, এবং পরলোকগামীকে মৃত" 
বলা হয়, যেন স্থুলদেহই প্রকৃত মানুষ, অথবা প্রকৃত মানুষ যেন মরিয়া! যায়। 
অতএব পরলোৌকগামীকে মুত বলা ভ্রম, “জীবিত” ও ““মুত” এই ছুই শব্দের 
পরিবর্তে ক্রমে “দেহী”” ও *“দেহমুক্ত+ শবছয় ব্যবহার করাই সঙ্গত। দেহীর 
সঙ্গে দেহমুক্তের সম্মিলন বলিলেই ঠিক্‌ হয়। 

আমর! ধথাতথ। আত্ম! (5011) শব্ধ ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু ইহ! 
সঙ্গত নছে। বস্তুতঃ আত্মা এক অসীম ও অনস্ত-শক্তি ; ইহ! পরিদৃশ্তমান 
জগতের একমাত্র মূলীভূহ কাঁরণ। দেহত্যাগের পর মানব নান! বিশেষ বিশেষ 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কাজেট সেই সেই অবস্থা! বিবেচনায় দেহীর সঙ্গে দেহ- 
'ুক্তদের সম্মিলনকে নিয় চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। 

(১) যখন জীব স্থূল ( ভাও) দেহ পরিত্যাগ করিয়া ছায়া (পিও ) দেহে 
অবস্থান করে। ইন দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও জীব পিওদেহে চক্ষুগোচর হইতে 
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হইতে পারে। এই সময় জীব নীরব থাকে, কোন কথা বলে না। রাতে নিদ্রা- 
বস্থাক় বোবায় পাইলে লোক যেমন নিঃশকে পদসঞ্চারণ করে, পিওদেহধারী 
জীব দৃষ্টিগোচর হইলে ঠিক্‌ সেইরূপ দেখায়। স্থৃলদেহ ত্যাগ করার ভ্তায় জীব 
বখন পিওদেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া! যায়, তখন ইহ! স্ুলদেহের সায় শবরূপে 
শৃন্াাবস্থায় পড়িয়া থাকে । তবে তাড়িতশক্তি বলে ইহাতে কঁত্রম জীবনীশক্তি 
মঞ্চার কর! যাইতে পারে। 

(২) যখন জীবাত্বা কামলোকে অবস্থান করে। ইহার পরিমাণকাল 
সকলের পক্ষে সমান নহে। কামলোকে জীব কামদেহ ধারণ করে। তখন 
ইহলোকস্থ মানবের সঙ্গে, বিশেষতঃ চক্রস্থ আবি লোকের সংসর্গে আসিয়! 
নান। গোপনীয় কথা ব্যক্ত করতঃ লোককে চমৎকুত করে। পৃথিবীর 
সংস্পর্শে থাকা পধ্যন্ত এইক্প সম্মিলন সম্ভবপর। তবে ইহা কখনই 
বাঞ্ছনীয় নহে। 

(৩) বখন জীব স্বর্গে বাস করে। তখন ইহলোকস্থ সাধক ইচ্ছা! করিলে 
মানসদেহে ন্বর্লোকে গমন করি শ্র্গবাসীর সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন। 
তুমি তোমার জনৈক বন্ধুসত্বদ্ধে কি জান? তুমি এবং তোমার বন্ধু উভয়েই 
জীবিত। তোমার কথিত বন্ধুর আকার প্রকার, গতিক্রিয়ার্দির বলে তোমার 
মানসপটে তাহার যে মানসিক 'প্রতিবিষ্ব অঞ্ষিত হয়, সেই গ্রতিবিত্বই প্রকৃত 
প্রস্তাবে তোমার স্থল জগতের বন্ধু । তাহার সম্বন্ধে এতাধিক জ্ঞান তোমার নাই। 
ইহাতে স্থুলজ্ঞানের কোনরূপ অভাব নাই। ঠিক্‌ সেইরূপ প্রতিবিষ্ব সবর্গবাশীর 
মানসপটের সংজ্ঞায় প্রতিফলিত হয়। তাহাতেও স্থুলজ্ঞানের কোন ব্যতিক্রম 


হয়না । যেমন স্থুলজগতের দর্শকের নিকট তাহার স্থুলোপাঁধি-বিশিষ্ট বন্ধুই 
প্রন্কত বলিয়। বোধ হয়, ঠিক সেইফ্প, মানস*জগতের দর্শকের নিকট সেই 


জগতের লোক তদনুরুপ প্রতীয়মান হয়। উদ্নত সাধক হইলোকে থাকিয়াও 

স্বরবাসীর সঙ্গে অনায়াসে পুনঃপুনঃ ইচ্ছানুসারে মিলিত হইতে পারেন। 

জাগ্রতাবস্থাপেক্ষ। নিদ্রিতাবদ্থায় এইরূপ মিলন সহজ । অনেক সুস্পষ্ট ও বিশদ, 
্বপ্ন বাস্তবিকই সতা ॥ তাহার কখনই অমুলক চিন্তামা্র নহে । এইরূপ স্বপ্নে 

পরলোকগামী কাহাকেও দেখিলে ঘুঝিতে ইহবে, কামলোকে কিনব! শ্বর্গে নিষ্চ* 
ই তীহার সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়াছিল। 


৩২ পন্থা । [ ১৩১৬ 


আমাদের মানসজাত চিন্ত/-সমুহমধো প্রতোক্টী হুক্ম মানসরাজ্ে এক 

একটা নির্দিষ্ট আকার-বিশিষ্ট ও বিশেষ বিশেষ কার্ধাকরী শক্তিরূপে প্রকাঁশ 
পায়। আমর! যেমন লোকের ইট্টানিষ্ট করিতে সক্ষম, তাহারাঁও তদন্ুুর্ূপ 
করিতে সক্ষম । দেহী যেমন দূরদেশস্থ তাহার প্রিয়জনের নিকট মঙ্গলময় চিত্তা 
প্রেরণ করিয়! সাছাযা করিতে পারে, সেইরূপ স্বর্গবাপী ভাহাব প্রিয়জনের নিকট 
মর জগতে শুভচিস্ত। প্রেরণ করিতে পারে। সেই চিস্তা-সমূহু অলক্ষিতভাবে 
দ্গ্রসন্া শুভচণ্ীর ন্যায় সেই স্নেহপাত্রের অজ্ঞাতসারে আপনে বিপদে তাহাকে 
রক্ষা করে ও সময় সময় তাহার গুভূত মঙ্গল-সাধন করে। উহা! যেন বিশেষ- 
রূপে মনে থাকে যে, প্রেতবাদীদের চক্রে কাহারও মাতাঁর আত্ম! আসিয়া উপ- 
স্থিত হইয়া পুত্রের শোকতাপ অপনোদন কবিতে না পারিয়া যেমন নিতাস্ত 
অসহায়ের ন্যায় হতাঁশ-হৃদয়ে নীরবে ঠাড়াইয়। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাইয়। থাকে, 
সেই সকলের সঙ্গে ভাহাদদের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই । 

দেহধারী মানবের দেভ-কারাগার হইতে সময় সময় জীবাত্ম! বাহির হই. 
র্বাসীর সঙ্গে মিলিত হইতে পারে। অপার্থিব দৃশ্ে, শ্বপ্লে বা আত্যস্তিক 
উল্লাসের সময় পরলোকগামী আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎকাঁর-লাঁভ হুয় ও তখন 
তীহাদ্ের নিকট হুইতে নান! স্ুপরামর্শ পাওয়! যায়। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে 
বুঝিতে হইবে যে, দেহী ন্বর্গলে!কে গমন করিয়া তথায় তাহার সেই আত্মীয়দের 
সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। স্বর্গবাসী কখনই মরজগতে আসিয়া আত্মীয়দের সঙ্গে 
দেখা করিয়া যায় নাই। ন্ববর্গবাসী স্বর্গ ছাড়িয়া কখনই ইহলোকে আইসে ন!। 

(৪) পরলোকগামী জীবাত্ম-ব্যতীত অপরের সঙ্গে সম্মিলন। এই 
শ্রেণীর যাঁছাদের নিকট হইতে বার্তা পাওয়া যায়, তাহাদিগকে নিম্ন ছয় ভাগে 
বিভাগ কর! যাইতে পারে। 

(ক) কামদেহবা খোস! হইতে বার্তা মিলে। জীবাত্মার পাপ.ফল* 
ভোগের কাল অবসান হইয়া আঁসিলে, সে কামলোকে তাহার কামদেছ পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ পুণ্যকল-ভোগের জন্য স্বর্গে গমন করে। এই পরিত্)ক্ত কাম" 
দেহটাকেই খোসা ( 5861) ) কছে। ইহা নির্ভীবহৃহইলেও তাহাতে কিছুকাল 
সেই দেহীর বিশেষ বিশেষ হাবভাব, গতি-ত্রিয়া বিস্তমান থাকে ; এবং পরিত্যক্ত 
সুলদেহ যেরূপ, অনায়াসে সেই দেহীর বিশেষ [বিশেষ গাঁত-ব্রয়! অনায়াসে শব 
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ব্যপ্ত করে, ঠিক সেইরূপ এই কামদেহ কথিত কার্ধ্য প্রণালী স্বয়ং ব্যক্ত করিয়া! 
থাঁকে। কামলোকস্থ এই ধোঁসাগুলি অনুকূণ চিন্তার আকর্ষণে আর্ট হইয়া 
প্রেতবাদীদের চক্রে উপস্থিত হয় এবং সেই দেহীর কাঁ্যকলাপ, হাবভাবাদি 
অবলীলাক্রমে প্রকাশ করায় লোকে ভ্রমবশতঃ মনে করে ঘে, পরলোকগত 
জীব স্বয়ংই চক্রে উপস্থিত হইয়াঁছে। 

(খ) ভৃতযোনি সমূহ (167১0700765) হইতে সময় সময় বার্ডা পাওয়া 
মাঁয়। 

(গ) নির্দিষ্ট আকাব বিশিষ্ট মানসিক চিন্তা সমৃহ (13197701712) ) হইতে 
অনেক সময় বার্ত। মিলে । 

€ঘ) নির্মাণকারগণ হইতে সময় সময় উপদেশ পাঁওর! যাঁয়। নির্মাথকার 
গণ পূর্ণ মানুষ। তাহার! স্থলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সথঙ্ষদেহ ধারণে মানবজাতির 
ক্রমোন্নতির সাহাধ্য কল্পে পৃথিবীর গঙ্ডিতে অবস্থান করিতেছেন। তাহার! 
পরম দয়ালু ও জীবের হিতকারী। তাহার! নির্বাণ মুক্তি লাভে অধিকারী 
হইয়াঁও কেবল শেকাতুর জীবেব প্রতি রুপাঁ-পরবশ হইয়া এই পরম পদ 
হেলায় গরিত্যাগ করিগ়াছেন। এই মুক্তা মহাপুরুষগণ মনে করিলেন, 
অবিষ্ভার বশীভূত হইয়া! ষখন আপামর অজ্ঞ জীব ক্লেশ ভোগ করিতেছে, তখন 
স্বয়ং নির্ব্বাণ লাতে শাস্তি ভোগ করা নিতান্ত শ্বার্থপরতার কার্য । তাহার! 
স্থলদেহ-বিহীন, যেহেতু তাহার! তাহ! পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছেন। জীবের 
মঙ্গল কামনায় শুশ্মদেহ ধারণ করিয়া তাহার! পৃথিবীর গণ্ডিতে বাস করিষ্টে* 
ছেন। পবিভ্র-চিত্ত পুণ্যাম্ম। লৌক ব্যতীত অন্ঠের সংসর্শে তাহার! কখনই 
আইসেন না। তাহাদের সঙ্গে সাধারণ আধিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভ 
ঘটে না। 

(ও) বর্তমানে ইহলে।কবাঁসী মহাগ্সাগণের নিকট হইতে সময় সময় অজ্ঞাত. 
সারে উপদেশাদি পাঁওয়। যায়। গুরুতূপী মহাখ্মগণ বছুদূরদেশে অবস্থান 
করিয়াও তাহাদের শিষাদের নিট আব্শ্তকমত বহুমুলা উপবেশাদি প্রেরণ 
করিয়। ধাকেন। বর্দি কোন মহাত্মর সঙ্গে পূর্বজন্মে কোন আবিষ্ট ব্যতিচ্বি 
বন্ধন থাকে, তবে সেই আবিষ্ট ব্যক্তির নিকট তিনি কোন বার্তা প্রেরণ করিলে 
তাহা পরলোকগত কোন আত্মা হইতে আসিয়াছে বলিয়া সহজেই মনে 
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করা হয়। লেখ্যে বা বাক্যে প্রকাশিত এই প বার্ত। কোন কোন উন্নত শিষ্য 
বর্তমান সময়ে পাইয়া থাকেন। 

(5 আরিষ্ট ব্যক্তির স্বীয় আত্ম! হইতে সময় সময় নীরব বাণী আগমন করে। 
যদি কোন সরল পবিত্রাত্বা লৌক ভগবতকৃপা-লাভের জন্য একাস্ত ব্যগ্রতা 
ও অনুরাগ প্রকাশ করে, তবে সেই আগ্রহযুক্ত চেষ্টার ফলে তাহার স্বীয় আত্মার 
জ্যোতি অবতবণ করিয়া তাহার চিন্তে প্রতিফলিত হয় ও মনকে উদ্ভাসিত 
করিয়া ফেলে। পুত্ররূপী মন, পিতারূপী স্বীয় আত্মার সহিত কথিতনূপে 
ক্ষণকালের জন্ত মিলিত হইয়া! ততজ্ঞান-লাভের অধিকারী হয়, এবং তখন যে 
পরিমাণ জ্ঞান ধারণা কারিয়। বাখিতে সমর্থ হয়, তাহাই বাহ্ঙ্গতে প্রকাশ করে। 

ই! ব্যতীত পরলোকবাসী আজ্মঘাতীদের নিকট হইতেও সমন্ধ সময় বার্ত! 
পাওয়া ষায়। 

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিববণ হইতে দেখ! যা, সাঁধাবণতঃ পবলে।কগত আত্ম! 
হইতে বার্তা পাওয়া যায় বলিয়া ষে লোকে খিশ্বান করে, তাহা কিবূপ ভ্রান্ত! 
কারণ পরপোকগত আত্ম! ভিন্ন অন্ঠান্য নানা উপায়ে, অনৃষ্ঠ ও অলৌকিকভাবে 
কথিত বার্ড পাওয়া যাইতে পাবে। 

প্রকৃত প্রস্তাবে জীব মৃত্যুর পর যাঁহা! করিতে পারে, দেহ ধাঁরণ কাঁলে 
ইহজীবনেও তাহ! কবিতে পাবে। কাজেই লিখিত উপায়ে, স্ুযুণ্ি অবস্থায় 
বা অন্তান্ত উপায়ে ষেমন পরলোকগত আত্ম! হইতে বার্ত। পাঁওয়। যায়, ইহলোকস্থ 
গ্হধারী মানব হইতেও সেইবপ বার্ড। পাওয়া যায়। অতএব লক্ষ্যতরষ্টের হ্যায় 
ছুটাছুটি না করিয়া বা অজ্ঞের স্থায় বিপদ্-সন্কুল বিষয়ে হস্তক্ষেপ ন! করিয়! 
সকলেরই স্থির ধীর-ভাবে আস্বোন্নতির প্রতি মনোযোগ করা কর্তব্য। কারণ 
আত্মশক্তির বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনে নিরাপদে জ্ঞানভাগ্তাব ক্রমশঃ পূর্ণ 
হইতে থাকে ও ক্রমোন্নতির গতি জ্রতগামী হয়। ইহাই মানব জীবনের মুখা 
উদ্দেস্তয। 

এই একটী বিষয় ধৰ সত্য বলিয়া! জানিও--প্রক্কত মনিবই জীবায্মা, তাঁহার 
উপর মৃত্যুর কোনরূপ অধিকার নাই। দেহ'কারাগারের চাবি তাছার নিজ 
হাতেই আছে ; ইচ্ছা করিলেই মানব এই চাঁবির ব্যবহার শিক্ষা! করিতে পারে। 
মানবের গ্রকৃত আত্ম! স্থলদেহাভিমানে জন্ধ হইয়া অন্ঠান্ত আত্মার সংস্পর্শ বোধ 
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হারাইয়! ফেলিগাছে, তাই ইহলোকস্থ দেহী ও পরলোঁকস্থ জীবের মধ্যে মৃত্যু, 
সেতুষ্বর্ূপ না হই পরম্পর বিচ্ছেদকারী মধাবর্তী সাগরতুল্য প্রতীয়মান 
হইতেছে। ও । 


(ক্রমশঃ) 
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অনন্ত ব্রন্ম/ তেব এক কেণণে পড়িয়। আছি । আমাকে কেছ ডাকে না, 
কেহ কাছে আসে না, আমার কথ! কেউ শুনে না। দ্িবারাত্র মরমে জলিয়া 
পুড়িয়! কতই কষ্ট পাঁইতেছি, আমাকে কেহ সুধায় না, আম!র দিকে কেউ 
চাছে না। পথের ধারে লুটাপুটি খাইতেছি, ধুলায় অঙ্গ ধূনরিত করিতেছি, 
শৃ্ঠ আকাশের শৃন্ঠতলে বসিয়া! কতই নিরাশায় গান করিতেছি, আমার দিকে 
ভুলিয়'ও কেহ ভ্রক্ষেপ করে না। বিষাদের কালি লৈয়া যে গাথা আজ 
গাথিতেছি, তোমরা কি কেহ তাহ! শুনিবে? শ্াশানের পুতিগন্কযুক্ত শবের 
ছিন্নগুণ্ড কুড়াইয়৷ গলদেশে ধাবণ করিয়াছি, তোঁমর| কি আমর ভীষণ মুক্তি 
একবার দেখবে? তোমাদের বাগানে কত গোলাপ, মল্লিকা, জু'ইফুল 
ফোটে, আমার এ স্মশীন-কাননে কেবল পবের বাঁশি ধিকি ধিকি জলিতেছে। 
তোমাদের বাগানে কত পাপিম্াা, কত কোকিল শাস্তির বঙ্কার করে, আমার 
শুশন-কাননে শিবার দল ই হী করিতেছে । তোমরা আনন্দবাজারে সুখের 
পর! সান্ধাইয়া সাধের বেচা-কেন! করিতেছ, আমি অন্ত বন্ধাণ্ডের বীর 
কাননের এক কে(ণে পড়িয়া বলিতেছি, “ভিথ্‌ দে'ও বাবা ।” 

আমি ভিখারী | জগতে ভিক্ষা! করিতে আসিয়াছি। পরের মুখাপেক্ষী 
হইয়া, পরের পায়ে ধরিয়। কত তোষামে।দ করিয়া বলিতেছি তিক্ষা দাও, কিন্ত 
কেহ আমার কথ গুনে না, দেখিলে দুরে পলায়ন করে, আমি কত মিনতি, স্তব- 
গতি করিনা বলি, আসি ভাগডার পূরণ করিয়া! চাহি না, পউদ্নয় পুরি্াও চাহি 
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না, চাহি কেবল এক মুষ্টি। কিন্তু হায়! এ বাঁজারে মুষ্টি-ভিক্ষাও মিলিতেছে 
না। সময় নাই, অসময় নাই, কত চিৎকার, কত রোদন করি। আঁশ! নাই, 
ভরস! নাই, তথাপি ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া নগরে নগবে, দ্বারে হারে ঘুরিয়। 
বেড়াই, তথাপি মুষ্ট-ভিক্ষাও মিলে না। কতকাল ধরিয়া কতদ্দিন ধরিয়। 
কত ধুগ-ঘুগান্তব ধরিয়া, এ ভিক্ষা-সাগবে ঝাঁপ দিয়াছি, জানি না, কিন্ত 
ইহার নীম! নাই, শেষ নাই, এ ত্রতের বিরাম নাই, বিআঁম নাই । কবে এ ব্রতের 
উদযাপন হইবে, তাহা জানি না। কবে ব্রতাবসানে হ"সি মুখে পারণ করিতে 
বসিব, তাহ! বলিয়! দাও বিভো ! আর এ দুংখ--এ মন্ত্রণা--এ মর্শসগাথ!, নাথ! 
অ|র কত দিন গাহিব? 

আমার ভিক্ষা কি! আমার ভিক্ষা অতি সাশান্ত-বেশী নহে। ধন চাহি 
না, মান চাহি না, নন্দনকাঁননের সুখ চাহি না, বাহ সুখের পিগ্ুরে পোঁধাপাথী 
হইয়া! আনন্দের বুলি বলিতেও ভাল লাগে না । হয়ত আমিযা চাই, জগতের 
অনেকে তাহ! চাহে না; আমি যার জন্য লালামিত, অনেকে হয় ত তাহ! ঘ্বণার 
চক্ষে দেখে । বিষাদ-বিভোরা, [বিষ-ভরা হৃদয় লইয়! শাস্তির জন্ যে দিকে ঢলিয়! 
পড়ি, জগতের তন্মন্ত,প ফেলিয়! আবেশ-বেগে বিবশ-হৃদয়ে যে দিকে এলাইয়া 
পড়িতে যাই, অনেকে হয়ত সেদিক মাড়াইতে চাহে না। না চানুক ক্ষতি নাই, 
আমি কিন্ত চাই। আমি ষ! চাঁট--তাহ|! কি? তাহ! আর কিছুই নয়--তাহ! 
এক বিন্দু-_-সামান্ত এক বিন্দু চক্ষের জল--একটু ভগবৎ-প্রেম-কণিকা। বেশী 
নয়,--বেশী চাহিলে হয় ত পাব না,--তাঁই এক বিন্দু। এ আমার ক্ষুত্র হৃদয়ে 
বেশী ধরিবেই ৰা! কোথায় ?-_তাই একবিদ্দু--এক কথামাত্র। আমি গরিব 
ভিথারি, গরিবের এক রতি সোনাই বিপুল সম্পত্তি। গরিবের রাংই সোনা । 

আহা! ! এমন অতুলনীয় জিনিন আর নাই । শোকে তাপে প্রাণ যখন হুন্থ 
করিতে থাকে, নৈরাশ্ডের দাবানলে যখন চারিদিক ঘিরিয়! ফেলে, তখন শীস্তিময় 
গ্রত্রবণ খুলিয়া দেয় কে? এই অশ্রুজল। সংসারের মরুময় বক্ষে শোকে, 
তাপে যখন বুক ফাঁটিতে থাকে, তখন শীতল বারির ফোয়ার! খুলিয়া! দেয় কে? 
এই প্রেমকণিকা, তাই বলিতেছিলাম, এমন জিনিস আর নাই, এমন মাধুরী 
আর নাই। হায় ! আমার এ ুষ্টি-ভিক্ষ! এ জগতে মিলে না। জ্ঞানের কথ! 
যোঁগের কথা; এ বাঁজারে মিলে, কিন্তু আমি যাহা চাই, তাঁত মিলে না) 
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রোকের কথায় তেজের কথায় এ প্রাণ ভিজে না। পাষাণে পাষাণ মিশাইলে, 
আগুনের উৎপত্তি হয়, অমুতের উৎস ছুটে না। শু মাটিকে বদি মিশাইতে 
হয় তে! আগে জল দিয় ভিজাইতে হয়। নীরদ ও সরস মিশিয়। এক হয় 
ইহাই তনিয়ম। আমার নীরদ জীবন রসের কৃপে ডুবাইতে চাই, লৌহ্‌ময় 
কঠিন প্রাণ প্রেমাগুণে গলাইতে চাই। গলাইয়া তবে ত জ্ঞানের মসল! মিশাইব। 
রম ও মশলা মিশাইয়। তবে ত রসকবা ভাজিৰ। তারপর রসের খোলা 
সাজাই! রসময়ের দোকানে বসিয়! বণিতে পারিব ২-_ 

“আয় আম কে নিবি রসের মতিচুর 

নিত্যানন্দ রসের পুব॥ 

ধ্রযে ছুঃখী তাগীব জুড়াতে প্রাণ, 

পাঁতূলে দোকান শ্রীগৌর ) 

কিবা! সন্ধ্যা কিব! সকাল, 

যথা যাঁও নাহি কালাকাল) 

টাক! রসে ভরা গাল অতি রলা'ল সুমধুর | 

হায়! এমন দিন কি হবে? ভিক্ষার সাধ কি পুরবে? পণ্ড, পক্ষী, 
গিরি, নদী তোমরা বলিতে পার, আমার এ মরম যাতনা কি মিটিবে? জগতের 
এক কোণে পড়িয়া আছি, বলিতে পার কবে সে মহাকাশে উড়িব? সেই 
প্রাণের প্রাণ প্রাণনাথে প্রাণের ভিতর রাখিয়। প্রাণের কথ! বলিতে বড় সাধ 
যায়। সেই শ্তামল মধুর মূর্তি বুকের ভিতর রাখিয়া দরবিগলিতাশ্রধারে 
প্রাথ ভরিয়। দেখিতে ইচ্ছা হয়। সেই রাঁসরসিক রণেশ্বরের রসময় তরলে 
তাপিত প্রাণ শীতল করিতে বড় সাধ হয়। এ বাঁসনা কি মিটিবে? দরিদ্রের 
পর্ণকুটীয়ে দীনসখ। কি দয়! করে একবার দেখ! দিবেন না? 
ওহো! আমি কি পাগল! যাহ! কখনও দেখিতে পাইব না, তাহাই 

দেখিতে সাধ । তিখারী ছুইয়। রাজরাজেস্বরের দরবারে বড় ছুঃসাহসে চলিয়াছি। 
রাজদর্শনে যাইতে হইলে, কিছু উপহার লইয়া যাওয়! নিয়ম আছে। আমি 
কিন্তু শুন্ঠ হাতে শৃন্ত প্রাণে উলঙ্গ দেহে চলিয়াছি। প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, 
যাহা কিছু উপহার দিবায় যোগ্য, তাহা ত আমার কিছুই নাই। সংদারের 
দাবানলে সকলই পুড়িয়া ছাই হুইগ়া গিয়্াছে। এই নিদারু* চিতাভপ্মই পু*জি, 
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ইহাই তাহাকে উপছাঁদ দিব। তীহার রা্দরবাবের রজত-সিংহাপনে এ প্রেত 
হৃদয়ের শবাসন বিছাইগা দিব। তিনি তাহাতে বসিবেন, আমি তাহাকে 
বসাইব। তাহার সন্পুখে নিবৃত্তির খর্পরকুণ্ডে আমার সমস্ত বাসনার বলি দ্বিব। 
সেই ছিন্ন বাসনার মুণ্ডম!ল! তাহার গলদেশে ছুলাইয়া দ্িব। তিনি নাচিবেন, 
আমি নাচিব, ত্রিঞগৎ নাচিবে। তাঁহার ভৈবব হৃষ্কারে বিশ্বতক্ষ/ও থর থর 
কাপিয়! উঠিবে। তাহার অট্র অক্ট হাসে গগনতল ভাঙগিয়। যাইবে। তাহার 
দিগণ্ধর আলু থালু বেশের বিকট তাওবে দ্রিগ.দিগন্ত টলমল করিয়া উঠিবে । 
তখনই আমার সাধ মিটিবে__ভিক্ষা! পুরিবে। 


শ্রীনরেন্্রনাথ দেবশর্্া। 


বেদীস্তীভাস। 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
গীতি-কাব্যস্থর-_কীর্তনাঙ্গ লোফা একতালা । 


হৃদয়ের জালা জুড়াঁব বলিয়া 

শরণ তোমার লয়েছি হরি। 
করছে বিধান, 
করুণা-নিধাঁন, 

কাতরে করুণ! ককণ! করি ॥ ১। 


জ্বলস্ত অনল-সমান সংসার, 

জলিছে মাথায় নিয়ত আম|র, 
(ওহে) সংসার-কারণ, 
সংসার-বারণ, 

নিবার সংসার চরণে ধরি ॥ ২। 


বিষম বিষয়-বাসনা -গরল, 
জারিয়াছে মম হৃদয়-কমল, 
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তৃমি হে শীহরি, 
জানি বিষহরি, 
অন্থুনয় করি, লওহে হরি ॥ ৩। 


জানি আমি তুমি হও অন্তর্ধ্যামা, 
জানি আমি তুমি জগতের স্বামী, 

তব অগোঁচর, 

ক্রিলোক ভিতর, 
না! জানি কি আছে, দয়াল হরি ॥ ৪1 


হদয়ের ছার দিয়াছি খুলিয়া, 
অভিমান ভার লয়েছি তুলিয়া, 
দেখ একবার, 
যা কিছু আমার, 
দিয়াছি, তোমার চরণে ধরি ॥ ৫। 


আমার বলিতে কিছু ন! রেখেছি, 
এ আম কিছু না বিশেষ জেনেছি, 
যে আমি তোমার, 
দাও একবার, 
অদলে বদলে নাহি ছে ডরি |৬। 


এ বিশ্ব হেরি হে তোমার নয়নে, 
রেখেছ যাহারে আদরে শাসনে, 
কে নাহি রেখেছে, 
ভাল ন! বেসেছে, 
আদরের ধন, আদর করি ॥ ৭। 
যা'ক্‌ জুড়াইিয়। হৃদয়ের জালা, 
লই কুড়াইফ়া সংসারের ভালা, 
ধরি শিরোপরে, 
তোমার আদরে, 
লীল! খেলা তব না বুঝি হুরি | ৮। 
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পারি না সহিতে যতন! যে আর, 
ঘুচাইয়া দাও অক্ঞান-অশধার, 
দেখি দিব্য চথে, 
নীরবে নিরখে, 
বিপুল আনন্দে পরাণ ভরি ॥ ৯। 


ছায়াবাজীকর কাঠের মূরতি, 
বাঁধি একতারে খেলায় েমতি, 
তুমি একতারে, 
বাধিয়। আমারে, 
খেলাতেছ রঙগমঞ্চেরপরি ॥ ১০। 


থেলিতেছি খেলা খেলেছি যেমন, 
জনমে জনমে, পুরব মতন। 

গেছে পুরে সাঁধ, 

সেই সাধে বাধ, 
সাধিতেছি, ক্ষম করুণা করি ॥ ১১। 


ভবের খেল। আর লাগে না ভাল, 
জীবন প্রভাত হইল বিকাল, 
* ভব পারাবার, 
মাঝে এ সংসার, 
উগারে অনল, পরাণে মরি | ১২। 


পাপী তাপী কত কটাক্ষে তোমার, 

করিহে শ্রবণ, হইয়াছে পার, 
(ওহে) শাস্তি নিকেতন, 
শ্রীমধুহদন, 

কর পার দিয়া জ্ঞানের তরি ॥ ১৩। 


টি ই 












১৩শ ভাগ ) মাঘ ১৩১৬ স্ল্। 1 ১১ সংখা । 


নারদের প্রতি দৈবৰাণী। 


হরি আরাধন, 
করিলে সাধন; 
ফাজ. কিরে বৃথা তপ. জপে? 
হরি জ্ারাধন, 
না করে যেজন, 
(বৃথা! ) কাত, কিরে তার তপজপে? 
€ মাক ১ ঝহিতে কযন্তর, 
শ্রীহরি রাজেরে, 
কাজ, কিরে তাক তপজপে? 
যাঁর স্তরে বাছিরে 
না হরি রাজেরে, 
(বৃথা) কাজ কিরে তার তপ্পে? 








১ (গাখ) 


৩৬২ পন্থা।। [ ১৩১৬ 


হওরে বিরত 
তপক্টাতে বত 
যাও ত্বর! শু জান্সাগঞ্জে। 
হবি ভক্তি রস 
লভরে নয় 
ভব বন্ধ যাহে ছেদ করে॥ 


শ্রীবিজয়কেশব মিজ্ 


নারদ-পঞ্চরাত্র | 


তকতি-গরস্থের মধ্যে নারদ-পঞ্চরাঞ্ একথানি অতুলনীয় গ্রস্থ। পঞ্চরাত্র অর্থে 
পঞ্চবিধ ভ্ঞান। অতি সাত্বিক, সাত্তিক, নৈগুপ্য, রাজগিক ও তামসিক ভেদে 
জ্ঞান পঞ্চ প্রকার । 

অতি সান্বিক পরম তত্থজ্ঞান, লন্-মৃত্যু-জরাপহারী। মৃত্যুঞ্জয় শু এই জ্ঞান 
কষ-মুখে পাইয়াছিলেন | 

সুযুক্ষগণের অভিবাঞ্ছিত, মুক্তিপ্রদ শুদ্ধ সাবিক জ্ঞান শ্রীহরিপদ-কমলে লীন 
করে। 

মঙ্জলমধ, শুদ্ধ নৈগুণ্য জ্ঞান রৃষ্ণভক্তি-প্র্ন। 

রাজসিক বা যৌগিক জ্ঞান ছারা অণিমা-লঘিমাদি সিদ্ধি-নিচয় লাভকরা 
যায়। 


তামসিক ব| বৈষয়িক জ্ঞান দ্বারা মনুষ্যগণ বিষয়ে বদ্ধ-চিত হইয়া ইন্দ্রিয় 
সেবায় রত থাকে । 
| ধিনি তক্ত তিনি য়াজসিক জ্ঞান বাঞ্ছা ধরেন না। যিনি বিদ্বান তিনি 
তামসিক চাছেন ন।। 


ব্রাহ্ম, শৈব, কৌমার, বাসি, কাপিল। গৌস্তমীয় ও নারদীয় ভেদে পঞ্চরাজ 
সপ্তবিধ। 


মাঘ) নারদ-পঞ্চরাত্র । ৩৬৩ 


নারদ-পঞ্চরাব্র-শু ক-বা(স-সন্দে কথিত, কৃষ্ণতক্তি-তত্ব এই গ্রঙ্থে আত 
মধুর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হুইবারই কথা; বক্তা যখন স্বয়ং তক্ষি-অবগার 
দেবর্ধি নারদ । 
স্থর-সিপ্ধশ্বনি' 5, লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তি-সেবিত, সর্ধকারণ কারণ, মঙ্গলালয়, 
বেদবনয, তক্তেস্বর, ভক্তিপ্রিয় ভগবান্‌কে প্রণতিপর্ব্ষক স্তি করিয়া! নারদ 
যেরূপে এই গ্র্থ মারস্ত করেন, তাহা মগলাচরণে ইঙ্গিত আছে। 
জ্ঞানামৃতং জ্ঞানসিদ্ধোঃ সম্প্রাপ্য শঙ্বরাদগুরোঃ। 
পরাবরাচ্চ পরমাস্থোগীন্দ্রাণাং গুরো গুরে1: ॥ 
বেদেত্যে। দধিসিদ্ধিত্যশ্চতৃত্যঃ সুমনোহরম্‌। 
তঙ্জজ্ঞান-মস্থদণ্ডেন সংনিপ্থ্য নবং নবম ॥ 
নবনীতং সমুস্ৃত্য নন্বা শস্তোঃ পদানুজম্‌। 
বিধিপুজো! নারদোহ্হং পঞ্চরাত্রং সমারভে ॥ 
পুরাকালে গোলোকে শতশৃঙ্গ পর্বতে বিরঞ্জাতীরে মনোহর বটমূলে 
শ্রীরাধিকা-সষক্ষে শরীক থই পঞ্চরাত্র কমলোগ্ব ব্রদ্ধাকে বলিয়। ছিলেন। 
বিধাতা এই পর্ণ গঞ্চরাতর শ্রবণ করিয়! শ্রীরাধাক্কঞ্চচরণে প্রণাম করতঃ শিব 
মন্দিরে গমন করিলেন। 
শঙ্কর পরম আদরে তক্তি-সহকারে ব্রঙ্গার পুজা করিলেন ও বিনীত-তাবে 
বার্থ। ভিজান! কারলেন। হ্বর্গে মন্দাকিনী-৩টে বটবৃক্ষ মূলে উপবেশন করতঃ, 
বদ্ধ। এই শুভ পঞ্চরাত্র 'শস্ুকে বলিয়! বক্ষলোকে গমন করিলেন। শ্তু- 
স্বশিষয নারদকে এই বার্তা বলিয়্াছিপেন। আবার নারদ পু্রতীর্থে হুর্ধা- 
পর্বে পুণ্য[ছ্নে এই পুণ্য কথা মুনিগণ-দমক্ষে ব্দেব্াযাসকে বলিয়াছিলেন। 
পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে লিগ্ধ নাঁরায়ণ-ক্ষেতরে পুণ্য নারাণা শ্রমে নুপুপ্ধা বটবৃক্ষ- 
মূলে শ্রীকষচরণ"ধ্যানে একাগ্রচিত্ব, "কষ" এই অক্ষরদ্য় জপ-যুক্ত, কৃষ+-তত্ব, 
কৃষ্জিনাসনে স্থখাসীন, স্বষ্চাংশ, কৃষ্চকাস্তি, পিত। কৃষ্ণ ্ৈপারনক সম্বোধন 
করিয়। সতকর্দেব কছিলেল--. 
“ভগবন্! আপনি পর্বতন্ বেদবেদাঙ্গ-পারগ। শ্রুতি-সন্মত নিপু 
জ/ন-নযুহের মধ্যে বাহঠজক্ঞ।ন-তমং-গ্রদীপ লারভৃত জ্ঞান তাহা [িচার-পূর্বক 
আমকে উপদেশ করুন। 


৩৬৪ পন্থা । [ ১৩১৬ 


তিনি পিত! যিনি জ্ঞান দাতা । তাহা জ্ঞান যাহা! কৃষ্ণ-ভক্তিপ্রদ । সেই 
ভক্তি পরম। শুদ্ধ, যাঁহ! কৃষ্ণ-দাস্তপ্রণ। | তাহাই উত্তম দান্ত, যাহা সাক্ষাৎ-চরণ- 
সেবন। নিত্য গেলোকে বাস, হরির অগ্রত*সুবন, সর্বদা হরি-পাদপদ্ম-দশন, 
অবিচ্ছেদে তার সঙ্গ, সেবা-কর্্মাদি-_-ভক্তের বাঞ্ছিত, সারভূত বস্ত বলিয়া! শুতিতে 
শ্রুত হয় |” 

পুত্রের কথ। শুনিয়! ব্যাসদেব হাগ্ঠ করিলেন। পুঞ্র জ্ঞানবান্‌ জানিয়া 
পরম আ।হছলাদিত হইলেন। পুভ্রকে শুভাণীর্ধাদ করিয়া, সর্বভাবন, সর্বজ্ঞ, 
ব্যাস গুরু-মুখ হইতে থাপ্রাপ্ত উপদেশ বন্িতে আরম্ভ করিলেন। 

ব্যাস কহিলেন--“শুক ! তুমি ভারতে ধন্ঠ, মাগ্ঠ ও পুণ্যক্পপ। তোমর 
গার পুত্র জন্ম মাত্র পিতৃ-মাতৃ ও বন্ধুকুল অবলীল!-ক্রমে পবিত্র করে | সর- 
স্বতীকে প্রণাম কৰিপনা ভক্ত-বাঞ্ছিত, বেদের সারভূ্ত, সনাতন, শুভ জ্ঞান 
বণিতেছি শ্রবণ কর।” 

ণএই জ্ঞানামৃত-পঞ্চরাত্র পুণ্যময়, পাঁপ-বিক্ব-বিনাশক | শ্রীহরির পাদপদ্ে 
ভক্তি  দান্ত-প্রদায়ক। ইহ! বৈষ্ণবের সর্বশ্থধন, প্রাণ অপেক্ষ। প্রিয়। বেদ 
লকলের সারভূত, পরম অভভূত এই নারদীয় পঞ্চরাত্র পুরাণ সমূহের মধ্যে 
লুদুলভ। সকল দেবগণের মধে। সর্বাস্তর্যামী, বঙ্চজ্যোতি:, সনাতন শ্রীকৃষ্ণ 
ধেমন পরিপূর্ণতম; সকল দেবীগণের মধ্যে ঈশ্বরী মুল-প্ররুতি যেমন পুজ্য ) 
বৈষ্ণব, জ্ঞানী, সিদ্ধ ও ষোগিণের মধ্যে যেমন শিব; শীত্রগতি, বিব্যস্ত ইন্দ্রিয় 
গণের মধ্যে যেমন মন) বেদজ্ঞদিগের মধ্যে যেমন বর্গ, পৃজ্যগণের মধ্যে 
যেমন গণেশ্বর ; মুনিগণের মধ্যে ভগবান্‌ সনৎকুমার যেমন শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধিমান্‌ 
গণের মধ্যে যেমন বৃহস্পতি, সিদ্ধগণের মধ্যে যেমন কপিল, ষোগীঙ্্র গণের 
মধ্যে যেমন শুদ্ধ খষি নারায়ণ) কবিগণের মধ্যে যেমন শুক্র, পণ্ডিতগণের 
মধ্যে যেমন বৃহস্পতি, সরিৎ-সমূছের মধ্যে যেমন গল্গাঃ সমুদ্র-সমূহের মধ্যে 
যেমন রী বনবৃন্দের মধ্যে যেমন বৃন্দাবন, বর্ষগণের মধ্যে যেমন ভারত ) 
ভীর্থ-সমূছের মধ্যে যেমন পু্ধর ? পৃজ্যগণের মধ্যে যেমন বিষুভক্ত ) আণ্ড- 
'গণের মধ্যে েমন আত্মীকাশ, পুরী-সমূছের মধ্যে যেমন কাশী ) বক্ষ-লমূহের 
মধ্যে ধেসম কল্পবৃক্ষ, কামধেনুগণের মধ্যে যেমন সুয়ভি?) পুষ্প সমূহের অধো 
হেষম পারিজাত ; পত্র-সমূহের মধ্যে যেমন তুলসী ) এঞ্্-সমূহের মধো যেমন 


মা ] নারদ-পঞ্রাত্রে। ৬৬৫ 


কষ মন্ত্র) ধন-নমূছের মধ্যে যেমন বিস্বা; তেজন্বীদিগের মধো যেমন হুর্ধা, লি, 
সমূহের মধ্যে যেন অমৃত ; আধার ও স্থুল-সমূছের মধ্যে ধেমন মহাবিষু ) সুন্ধ- 
সমূহের মধ্যে যেমন পরমাণু; গুরু-সমূহের মধ্যে যেমন মন্ত্রতন্ত্র'দাতা ; স্েহের 
পাত্রগণের মধো যেমন পুত্র, নক্ষত্রগণের মধ্যে যেমন চন্ত্র; গব্যের মধ্যে 
যেমন গ্ৃত, শশ্ত-দমূছের মধো যেন ধান্ ) শান্্র-সমূহের মধো যেমন বেদ; বর্ণ 
শ্রমের মধ্যে যেমন ছিজ ) দীপ্তিখ।লীদিশের মধ্যে যেমম মুক্তা-মাণিকা-হীরকাদি 
বন্ধ; ছন্দ-সমূহ্থের মধ্যে যেমন গায়ত্রী ) শক্কি মতী দিগের মধ্যে যেমন দুর্গা ) 
পতিজ্রতাগণের মধ্যে যেমন লক্ষ্মী; ক্ষমাণীলগণের মধ্যে যেমন পৃথিবী ; 
সৌভাগ/বতী সুন্দরী কষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে যেমন রাধিকা) বাঁনরগণের মধ্যে 
যেমন হশ্ুমান্‌, পক্ষিগণের মধ্যে যেমন গরুড ; শঙ্করের বলশালী বাহনগণের 
মধ্যে যেমন বৃষ ) যন্ত্র'সমুহের মধো যেমন শালগ্রাম ) পুজা-সমূহের মধ্যে যেমন 
শ্রীকৃষ্ণার্চন ; ব্রত-সমূহের মধ্যে যেমন একাদশী-ব্রত ) তপঃ-সমূহের মধ্যে যেমন 
অনণন, যজ্ঞ-সমুহ্থের মধ্যে যেমন জপধজ্ঞ $ ধর্্ম-সমুহের মধ্যে যেমন সত্য ॥ প্রমথ- 
গণের মধ্যে যেমন সুশীল; কীর্তন-সমৃছের যেমন কৃষ্জ-কীর্তন; পালক, উপ- 
কারক মিত্রগণের মধ্যে যেমন জননী; লোক-সনূহের মধ্যে যেমন লোকেশ ) 
নাগসমূুহের মধ্যে যেমন শেষনাগ, পূজিত অগ্র-সমূছের মধ্যে যেমন সুদর্শন ; 
শিল্লিগণের মধ্যে যেমন বিশ্বকর্মা; মহান ধন্দিক দেবধিগণের মধ্যে যেমন 
দয়া) বিজ্ঞ, বিষুঃভক্তগণের মধ্যে যেমন নারদ-__এইরূপ পকল শান্্রমধ্যে 
পঞ্চরাত্র পূজিত । অমৃত পান করিলে যেমন আর অগ্ঠবস্ততে স্পৃহা! থ।কে না, 
তেমনি সর্বার্থজানবী্, অজ্ঞানান্ধ-প্রদ্দীপ, বেদোদ্বূত-সারতত্, সকলের 
ভীগ্সিত এই পঞ্চরান্ত জাঁনিলে, অপর কিছুতেই আর দ্পৃহা থাকেন ।৮, 


(ক্রমণঃ) 
শ্রীবিজয়কেশব মিত্র। 
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মরণ ও মরণাত্তে। 

(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
পরিশিষ্ট । 
আত্মঘাতী । 


শাস্ত্রে ৭লে “আত্মহত্যা মহাপাপ ।” এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনের 
জন্ত আত্মঘাতীর পরিণম সন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। 

লোকে কেন আত্মহত) করে? মানুষ পর্ব পুর্বব জন্মের কৃতকার্যের জন্ঠ 
ইহ জীবনে তাহার ফলভোগ করে। শ্বাস্্য-রক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, শরীরে 
রোগ হয় ১ তাহা দূর করিতে হইলে, উধের প্রয়োজন। সেইরূপ পূর্বধ্জন্্কত 
পাপে আধ্যাত্মিক ও মানমিক ব্যাধির উৎপত্তি হর, তাহা উপশম করার জন্ত 
পরম দয়ালু পরমেস্থর বড় সুন্দর ওঁষধের ব্যবস্থা করিয়! রাখিয়াছেন। এই গীড়া 
হইতে মুক্তি'লাভের একমাত্র উপায়, সেই সেই পাপ কার্ধোর ফলম্বন্রপ, 
অবস্ঠস্তাবী যে সংসারের 'ব্রতাপ ও যন্ত্রণা, তাহা ভোগ করা। ক্লেশ-তোগ- 
বাতীত পাপের অন্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহ জীবনে স্বকৃতকার্যের এইরূপ প্রায় 
শ্চিন্ত আরম্ত হইলে, মানব মাত্রেরই পাহস ও ধৈর্য-সহকারে জীবন-সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হওয়া ও যাবতীয় দুঃখ কষ্ট নীরবে সহা করা বর্তব্য। কিন্ত তাহা না 
করিয়া, থে হতভাগ্য শোক-তাপে অভিভূত হইয়া হতাশ-হৃদয়ে রণে ভঙ্গ দেয়, 
হার স্ৃতিত্রংশ হয়? স্্বতিভ্রংশ হইলেই বুদ্ধি নাশ হয়; তখন সাংসারিক যন্ত্রণা 
অসহ্য ও জীবন ভারবহু বোধ হয়। জীবন-রঙ্গমঞ্চের ধবনিকা-পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার ছর্ব্সহ যন্ত্রণার অবসান হইবে ভাবিয়া, উদ্মত্তের গায় আত্মহত্যা 
করিয়। ফেলে। তদ্বারা তাহার দেছ,নাশ হয় বটে, কিন্ত মানসিক ধাতমার 
হাত হইতে রক্ষ] পায় কি? কখনই মা। ইহ জীবনের ম্যায় পরলোকে ও ঠিক্‌ 
সেইক্ষপ তাহ! তোগ করিতে হয়। “গহনা কর্মীণো গতি” ছুরূহ কর্পা-সম্রির 
সংযোগে বিধাতা খর্তৃক প্রত্যেক মানবের পরমান্ুকাল নিট হয়) লেই, 
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কালকে কেহ শ্বেচ্ছায় হঠাৎ কমাইয়া ফেলিতে পারে ন|। বিধির বিধানে 
সেই নির্দিষ্ট আয়ুকাল যেরপেই হউক পূর্ণ হইবেই। তাহা! লঙ্ঘন করে 
কার সাধ্য? ঘড়ীতে চাবি দিয়! '্রীং আাটিয়। দিলে, সকল প্যাচ গুলি না 
খোল! পর্যন্ত স্প্রীং এর দণ্ড অনবরত ঘুরিতে থাকে, বদ্দি ঘড়ীর ডায়েল এবং 
ঘণ্টার ও মিনিটের কাট! ভাঙ্গিয়! যায়, তবে কি সেই ঘূর্ণন কাধ্য থামিয়! যায়? 
কখনই না। ডায়েল ও কাটা ভাঙ্গিয়। গেল বলিয়! আমাদের অলক্ষিতে এই 
স্পন্দন কাধ্য চলিতে থাকিবে। শ্রীংঞর সমস্ত প্যাচ খুলিয়া গিয়া শক্তি: 
নিঃশেষ ন। হওয়া পথ্যন্ত স্পন্দন-কাধ্য অবিরত চলিবেই । সেইরূপ বিধি-নির্দিষ্ট 
পরমাঁধৃুকালও জোর করিয়া কেহ নিঃশেষ করিতে পারে না। 
ছূর্ঘটনাবশতঃ ব! অপঘাতে যাহার। হঠাৎ মৃতাসুথে পতিত হয়, তাহাদের 
সন্বন্ধেও এই নিয়ম অর্থাৎ তাহাদিগকেও বিধি-নি্দিষ্ট তাহাদের পরমাধুর 
অবশিষ্টকাল কথিতরূপে পূর্ণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষন্ন নহে। 
আত্মধাতীিগকে ছুই স্থল ভাগে বিতাগ কর! যায় £__ 
(১) যাহারা মহছদেহ্ে প্রণোদিত হওত অপরের জীবন বাচাইতে গিয়া, 
জানিয়া শুনিয়া স্বেচ্ছায় স্থীন্ন জীবন উৎসর্ণ করে। 
(২) যাহার! স্বার্থে প্রণোদিত হইয়। জীবনের শোক-তাপ ও জাল।- 
যন্ত্রণার ছাত হইতে মুক্তিলাভ করার জন্ত আত্মহত্যা করে। আঞ্মহত্যার পর 
পরলে!কে এই ছুই শ্রেণির মধ্যে কোন্‌ শ্রেণির কি অবস্থা ঘটে, তাহ! জানিতে 
শ্বতঃই ইচ্ছ! হয়। প্রক্কৃতিই বল আর বিধাতাই বল, অনৃষ্টই বলব! ঈশ্বরই 
বল, যে নামেই বল না কেন, এক অপুর্ব্ব, অভাবনীয় স্বনিয়ামব্জ যন্ত্র-বিশেষ 
চির বিস্তমান আছে। যন্ত্র হইলেও ইহা। এক বিশেষ যন্ত্র! গুনিবে কেমন যন্ত্রঃ 
ইনি স্বীয় দেহ হইতে পাপ পুণ্য, ভাল মন্দের বস্ত্র অনাদ্িকাল হইতে বয়ন 
করিয়া রাধিযাছেন. তাহার চৈতন্য এত প্রখর যে, সেই যন্ত্রের হুক্মতম নুত্রের 
ীগতম আন্দোলন তিনি অতি সহজে অন্থৃতব করেন। এই মহান্‌ চৈতন্তের 
তুলনায় আমাদের মধ্যে অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির চৈতন্ত তি হেয় ও 
স্থুল বলিয়! গণ] হয়। 

ইহ বিশেষরূপে প্পরণ রাখ! কর্তব্য যে, প্রত্যেক কাজেরই চিত্তা ও উদ্দেন্ঠ 
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(14065) দ্বারা তাহার। ফল নিরূপথ হয়। এমন কি কার্ধ্যবিশেষে- 
একমাত্র উদ্দেস্াই অসাধারণ ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। কোন বীরপুরুষ 
হদি কোন মহত উদ্দেস্ত সাধনের জন্ত নিংস্বার্থ ভাবে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন, 
তনে তাহার দেহের শেষ রক্তবিন্দু-পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মধুর শ্বপ্রাবেশে 
বিভোর হইন়্। পড়েন। তিলি যাঁহ। কামনা করেন, তৎসমন্তই ক্রমশঃ তাহার 
অশন্ুগমন করে ; তৎপর স্বর্গধামে উপনীত হওয়া মাত্র তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় 
এবং কআভীগ্লিত বিষন্ব-লাঁভ ও প্রত্যক্ষান্ভব দ্বার! তিনি সুখ-সাগরে নিমগ্ন 
থাকেন। কামাদি চরিতার্থ করার ভাব মনে না থাকার, তিনি কামলোকের 
যন্ত্রণ। অতিক্রম করিছ্। একেবারে স্বর্গে চলিয়া! যান । এখন এই পরার্থপর বীঃ 
পুরুষের সঙ্গে সেই বিপথগামী স্বার্থপর হৃতভাগার তৃলন! করিয়া! দেখ। সে 
্বক্ৃত অনৃষ্টফল এড়াইবার জন্ট অদ্ধভাবে নিজে মুল্য জীবনের অবসান করিয়। 
ফেলিল। দেহত্যগের পরই সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। যে ছুঃখ-বস্ত্রণা 
দূর করার জন্য সে হঠাৎ তীব্র বেগে আত্মহত্যা। করিয়! বসিল, তাহাত আর দুর 
হইল না! স্থলদেহ নাশের পর দেই শোক-তাপ ও ছঃখ-বন্ত্রণার বেগ সে 
অধিকতর তীব্র ভাবে অনুভব করিয়া ক্রমে ক্রমে আরও অবসন্ন হইয়। পড়িল। 
হতাশ-হদয়ে অনুতাপ আসিল; বলিতে লাগিল, “হায়! কেন আমি এমন 
কাজ করিলাম। শোক তাঁপের হাত হইতে মুক্ত হইতেত পারিলাম না, 
ঘধিকস্ত আমার গ্রাগাধিক আত্মীয় কুটুম্ব ও আমার সমস্ত কাম্য বস্ত এবং 
ভালবাসার গিনিষ পশ্চাতে ফেলিয়া, আমি এক! এই অপরিচিত স্থানে চলিয়। 
আসিয়া, এখন নির্বাসিতের স্তায় মর্যাতনায় হাহাকার করিতেছি! এজন 
দোষ দিব কাহার? ইস! যে আমার স্বীয় অবিমুধাকারিতা ও নির্ব,দ্ধিতার ফল!” 
যে সকল কুবাসনায় পবিচালিত হওয়াতে তাহার ইহ জীবন ছুঃখময় হইয়া. 
ছিল, দেহনাশে ত আর তাহার! তাহাকে ছাড়িয়া গেল না। মনে বাসনার 
বেগ তীব্র হইল, কিন্তু তাহ! চরিতার্থ করার ত গার সুবিধা সুযোগ মিলিতেছে 
না! কাজেই দেই হতভাগা অধিকত্তর ছঃখভোগ করিতে থাকে । সময় 
সময় অন্ত মানৰকে আশ্রর্ন করিয়া! আংশিকভাবে কামনা পরিতৃপ্ত করে 
বটে» কিন্তু তাহার পরিণাম ফল বড় ভীষণ ও বিষময়। এইক্ধপ করিতে 
করিতে তাহার হষ্ঠ'ও সপ্তমরূপ (বৃদ্ধি ও জাস্থা! ) ক্রমশঃ পৃথক্‌ হইতে হইতে 
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পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হুইয় যাঁ্জ। তাঁহার অবশ্থস্তাবী ফল অতি 
ভীষণ ও লোমহ্র্ষকর। বহুকাঁলব্যাগী অসন্থ যন্ত্রণা ভোগের পর সেই হুত- 
ভাঁগা চিরদিনের মতন এককালে ধ্বংন প্রাপ্ত হঈয়!। অকুল কাঁলদাগরে ডূবিয়া, 
অদৃশ্য হইয়া যায়! তাহার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র থাকে না। হায়! হায়।! 
্রান্ত, স্বার্থপর আত্মঘাতীর এই ভয়ঙ্কর পরিণাম ভাবিলে পর্বাঙ্গ শিহরিয়া 
উঠে! প্রতোক লোমকুপ কণ্টকিত হয়]! 

বিধির বিধান অলজ্ঘা, তবে যাহার! প্ররুতিস্থ থ।কিয়া সঞ্জানে আত্মহত্যা 
করে তাহাদের কি উদ্ধারের কোন উপায় নাই? আছে বইকি! দেহ- 
নাশের পর যদি পরলোৌকে সে ধৈর্ধ্যদহকারে তাহার শান্তি তোগ করে, 
কামাদি রিপুর আক্রমণ রোধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে তাহার নির্দি্ 
পবমায়ুকালের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হওয়া মাত্র, তাহার উর্ধতন রূপচতুষ্টয় 
পুনরাদ্ধ একত্র মিলিত হয়। পরে যখন কাসদেহ পরিত্যাগ করিয়! স্বর্গগমনের 
সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহার অপর কোনরূপ বিপর্দের আশঙ্ক। থাকে 
না। পরিশেষে অপরের ন্তায় তাহার স্বর্গলাভ হইতে পারে। 

ও" তৎসৎ। 


শরী্দর্শন দাস। 
শা পৃরিশিশি 


গুরুশিষ্য-মৎবাদ | 


(পুর্ব গ্রকাশিতের পর) 
( অদ্বৈতভাব ও দ্বৈতভাব ) 


শিষ্য। কতকটা বুবিয়াছি। এখন একটি জিজ্ঞান্ত আছে। পঅদ্বৈত” 

ও «দৈত”--এই ছুটি শব প্রায় শুনিতে পাই। ইহাদের প্ররুত অর্থ কি? 

গুরু। “অদ্বৈত” শন্দের মৌলিক অর্থ অদ্বিতীয় বা এক এবং ঘ্বৈঘ 

শব্ষের অর্থ ছই বা বু। ঘিনি জগতের সর্বন্জ ভগবান্‌ বা ব্রঙ্গ ভিন্ন দ্বিতীয় 

বন্ত দেখিতে পান না তিনি অধ্বৈত ভাবী; এবং ধিনি নানা পদার্থ দেখিতে 

পান ও তাহাদের পার্থকা অনুভব ও আন্বাদ করেন তিনি হ্বৈত-ভাবাপক্ন 
২ (মাঘ) 
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, অদ্বৈতীর নিকট এই বৈচিত্র্যময় জগৎ নাই, উচ্চ নীচ, সুন্দর কুৎসিত, তাল 
মন্দ, সুখ দুঃখ, উল্লাস অবসাদ নাই, তিনি সর্বত্র এক সচ্চিণানন্দ বস্তটিকেই 
প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং তাহার জীবনটি একবস,--নিস্তবর্গ জলধির স্তায় 
শাস্ত, স্থির, গম্ভীর) মেঘ-যুক্ত আকাশের ন্যায় নির্মল) ভাহাতে আলোক ও 
ছায়ার খেলা নাই, রামধন্ুর বিচিত্রতা নাই। দ্ৈতভাবীর নিকট ভগবান্‌ 
বৃহৎ, বিরাট, ভূম। ; জীব ক্ষুদ্র, অন্ন, অল্প; ভগবান্‌ স্রষ্টা, কর্তা, পাঁত। ॥ জীব 
শৃষ্ট, আশ্রিত; ভগবান্‌ প্রভূ, পিতা, মাতা, সথা, বা কান্ত; জীব দাস, 
সম্তান, বা সথী। তাহাব ভগবান্টি এরূপ রমিক, এরূপ প্রেমিক, এরূপ 
দয়ালু যে অতি বৃহৎ হইয়াও তিনি অতি তুচ্ছ জীবের জন্য স্দাই ব্যাকুল ও 
সর্বত্যাপী, প্নিশিদিন তাঁর ঝরে অশ্রঙ্গল”। স্থথ ছুঃখ, ভাল মন্দ--সবই 
তার দ্ান,__সবই তার কপা। ্নেহময়ী মা কোলের ছেলেকে কখনে| চুম্বন 
করিতেছেন, কথনো ব। আদর কবে একট! চড় মারিতেছেন; প্রাণেশ্বর 
কথনে| প্রিয়তমাকে গাঁ আলিঙ্গন করেন, কখনে! ব1 পরিহাসচ্ছলে একটু 
অন্তরালে যাঁন। এইরূপে তাহার জীবনে নিয়ত উথ্থান-পতন, আশা-ভয়, 
হর্ষ-বিষাদের তরঙ্গ থেলিতে থাকে । জগতের সকল রসই তিনি আস্বাদ করেন, 
তারা, মুদারা, উদার! সকল স্থরেই তাহার হ্ৃদয়-তস্তী কাপিতে থাকে। 

শিষ্য। আচ্ছা, আদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ-__এ দুয়ের মধ্যে সত্য কোন্ট? 
ইহারা তো পরস্পর বিরোধী (0০721) ), সুতবাং ছুইটিই কখনে। সত্য 
হইতে পারে ন1। 

গুরু। দেখ, একই বস্তরকে নানা ভাবে দেখা যায়। মনে কর মৃত্তিক। 
ইহ! হইতে হাড়ি, শরা, মালদা, তোলো, কলসী, জাল! প্রভৃতি নান দ্রব্য 
উৎপন্ন হইয়াছে । একজন হয়'ত এই সকল পৃথক্‌ বস্তর দিকে আদৌ লক্ষ্য 
না করিয়া, কেবল ইহাদেব উপাদ্ীনটিকেই দেখেন, গ্ুতরাং তাহার চক্ষে 
হাড়ি, শর! প্রভৃতি নাই, সবই মাটি। আর এক জনের হয়ত এরূপে দেখিলে 
তৃপ্তি হয় না। তিনি প্রতোক বস্তটর আকার, গঠন, সৌনার্ধ্য ও বিচিত্রত| 
দেখিয়া, আনন্দ ভোগ করেন এবং তাবেন, ইহারা লকলেই মৃত্তিক হুইতে 
উৎপন্ন, স্থতরাং মুত্তিকা ইহাদের জননী, ইহারা সম্তান। কথাটা একই, 
কিন্তু দেখাটা স্বতস্ত্রভাঁবে। আবার ধর ইথার। মনে কর পৃথিবী আবিভূর্ত 
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হইবার পুর্ব্বে কেবল অসীম ইথারই ছিল) এই ইথারের কিয়দংশ ঘনীভূত 
হইয়া, এই পৃথিবী এবং যাবতীয় পদার্থ ( জল, বাঁযু, বৃক্ষ, লতা, স্বর্ণ লৌহাদি 
ধাতু, কীট, পণ্ড মানবাদ্ির দেহ ইত]াদি ইত্যাদি) উৎপন্ন হুইয়াছে। অবশ 
তুমি জান যে ইথারটি এত হুক্স ষে ইহা ইট, কাঠ, পাথর, জল, বাযু-_-সকল 
পদ্দার্থের মধেোই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, বাস্তবিক এই পৃথিবী যেন এক্‌ট! 
অনন্ত ইথার-সমুদ্রে নিমজ্জিত রহিয়[ছে। যে অনন্ত ইথারের এক অংশ 
জমাট বাঁধিয়া! এই পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে, সেই ইথারের ক্রোড়ে 
পৃথিবী শায়িত, সেই ইথার জননীর গ্কায় পৃথিবীকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া 
রহিম্াছেন। এখন যদ্দি কেবল ইথারটির দিকেই তোমাব দৃষ্টি থাকে, তাহ! 
হইলে, জল বা, মৃত্তিক! প্রস্তর, বৃক্ষ লতা, পণ পক্ষী গ্রভৃতিকে মায়িক ব ক্ষণিক 
বলিয়া বোধ হইবে; ইছদের কপ-বস, গন্ধ-ম্পর্শ ব। শব্দ তোমার অনুভূতই হইবে 
না, সর্বত্র এক ইথারেরই সত্তা উপলব্ধ হইবে। তোমার নিকট ঝিষ্ঠাও 
যেমন ইথার, চন্দনও তেমনি ইথার; বৃক্ষও ইথার, নিউটনের দেহও ইথার। 
আবার আর এক দিক্‌ হষ্টতে দেখিয়! তুমি বলিতে পার “ইথার জননী-স্বরূপ! । 
তিনি অসংখ্য বস্ত স্থষ্টি কবিদ্না, স্বীয় ক্রোড়ে তাহাদিগকে ধাঘণ ও পোষণ, 
করিতেছেন। এই বস্তগুলি সব একরূপ নহে, তাঁহাদের মধ্যে কেমন বৈচিত্র্য, 
ফেমন সৌন্দর্য ! ছোট বড়, অল্প উন্নত, অধিক উন্নত প্রভৃতি কত রকমেরই 
সন্তান মায়ের কোলে খেলিতেছে 1 আচ্ছা, এখন দেখ! যাক্‌ ই₹। হইতে 
আমর! কি বৃঝিলাম। একটি মাত্র বস্ত আছেন। ইনিই অহৈতবাদীর ব্রহ্ম বা 
আত্মা এবং দ্বৈতবাদীব ভগবান্। ইনিই ইচ্ছাপূর্ধক মাঁঝে মাঝে নিজের 
কিগদংশ বিশ্বে পরিণত করিসা, নিখিল ভূত ও জীবের প্রাণস্বর্ূপ হ্যা, তাঁহা- 
দিগকে ধারণ ও পোষণ করেন। এই প্রশ্থট' অংশটির প্রতি অধ্বৈতবাদীর 
লক্ষ্য না। তিনি অপ্রকট, অব্যক্ত বন্তটিকে একমাত্র সত্য জ্ঞান করিয়া, গ্রকট 
বিশ্বাদিকে মায়িক, অলীক বা ক্ষণিক বোধে উপেক্ষ! করেন। দ্বৈতবাদী এই 
অপ্রক্ট বস্তরটকে লইয়া ব্যতিবাস্ত হন না । তিনি বলেন “ভগবানের অপ্রকট 
ভাবটি ভুজ্ঞেয়। তিনি ঈশ্বব-রূপে প্রকটিত হইয়া, বিশ্বের স্য্টি ও পালন কার্ষো 
প্রবৃত্ত হন। ইহা হাব প্রথম প্রকাশ। অতপর তিনি জীবের হিতার্থে 
স্থলদেহে মধ্যে মধ্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হছম। জীব যদ্দি ভগবানের এই সকল 
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প্রকট মূর্তির ধ্যান-ধারণ| ও পূজা করে তাহা হইলেই সে কৃতার্থ হইতে 
পারে।” 

শিষ্য। বুঝিলাম ঘে একই বস্তকে বিভিন্ন দিক্‌ ছইতে দেখেন বলিম্া। এক 
জন অদ্বৈতবাদী, আর একজন দ্বৈতবাদী। আচ্ছা ইহাদের সাধন-প্রণালীর 
পার্থকা আছে কি? 

গুরু। আছেবৈকি। যখন ছয়ের লক্ষ্য পৃথকৃ, উদ্দেশ বিভিন্ন, তখন 
সাধন প্রণালী বিভিন্ন হইবেই হইবে। 

শিষ্য। উদেশ্ত পৃথক কিসে? ছুক্জনেই তো ভগবানকে লাভ করিতে 
চান? 

গুরু। অদ্বৈতবাদী ভগবান্‌কে পাইতে চীন না। ভগবান্‌ হইতে চান। 
কার ভগবান্‌কে পাইলেও ছুইটি বস্ত থাকেন_তিনি এবং ভগবান্‌ অর্থৎ 
দবৈতভাব থাকিয়! যায়। 

শিষা। ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু । অই্বতবাদী বলেন, “এক ব্র্গ বা আত্মা ভিন্ন কিছুই নাই, সমস্তই 
ব্রহ্ম, অতএব আমিও ব্রচ্ব--সোহহং। তবে অজ্ঞান বশতঃ আমার ছৈতজ্ঞান 
হইতেছে । যতক্ষণ দ্বৈত-বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ বুঝিব আমার অজ্ঞান ঘুচে 
নাই। যেমন অজ্ঞানটির নাশ হইবে, অমনি দ্বৈত-বুদ্ধিও দূর হইবে, অর্থাৎ আমি 
বুঝিব আমিই ব্রহ্ম,-আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই” অতএব অদ্বৈতবারীর 
উদ্দেশ্ত ব্রচ্ধে লীন হওয়! এবং দ্বৈতবাদীব উদ্দেপ্ত ভগবানের রাজ্যে বা নিকটে 
থাকিয়! ভগবানের্্সেব! করা। 

শিষা। এই.স্উদেপ্ত সাধনের জন্ত উভয়ে কি কি উপায় অবলখবন 
করেন? 

গুরু। অছৈতবাদী চিত্ত! ও বিচারের আশ্রয়ে পরম বস্ততে লীন তইতে 
চেষ্টীকরেন। তিনি ভাবেন “আমি সচ্চিদানন্গ । আমি ভিন্ন আর কিছুই 
নাই। অজ্ঞান বশতঃ যেমন কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পত্রম হয়, সেইন্দপ 
আঁবস্া-প্রভাবে আমার আমাতেই এই জগত্ত্রম হইতেছে। বৃক্ষ-লত!, প্ড- 
পক্ষী, চন্ত্র-ুর্ধা, বাঞ্ু-অগ্নি, সবর্গ-নরক প্রভৃতি যাহা কিছু আমি দেখিতেছি বা 
তনুভব করিতেছি,-“ময়স্তই মিথ্যা, কল্পনা মাত্র। ইহাদের সহিত আমার 
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কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ ইহার! শ্বপ্র। আমি আর শ্বপ্ দেখিতে ইচ্ছা করি ন!। 
আমি প্রকৃত যাহা, তাহাই হইতে চাই, স্বরাপাবস্থা পাইতে চাই ।” এইবপ 
চিন্তা, বিচার ও ধ্যান করিতে করিতে, কোন না কোন জন্মে তিনি নির্বণ যুক্তি 
পান অর্থাৎ ব্রন্মে লীন হইয়। যাঁন। 

শিষ্য । অদ্বৈতবাদীর জীবন বড়ই কষ্টকর বলিয়! মনে হইতেছে। এইরূপে 
যদি নির্বাণ-মুক্তি পাইতে হয়, আমার নির্বাণ-মুক্তির প্রয়োজন নাই। 
ভগবান্‌ চারিদিকে যে অনস্ত সৌন্দর্য ছড়াইয়াছেন, পত্র-পুষ্পে, গিরি-প্রত্র বণে, 
সিদ্ধ-দ্রিতে, শশি-দিবাকরে, তারকাথচিত নীলাকাপে, মাতৃন্সেছে, সাধুচরিত্রে 
যে অপীম প্রম ও করুণার পরিচয় দিতেছেন_-এ গুলিকে সব মিথ্যা! বলিতে 
হইবে? বলেনকি1? যে প্রেম প্রতাপসিংহকে গিরিগুহাবাপী করিয়াছিল, 
বুদ্ধদেবকে সন্্যানী করিয়। ছিল, গৌরাঙ্গকে জীবের ছুঃখে, পথে পথে 
কাদাইয়াছিল, যে করুণা- প্রভাবে ঘবন হরিদাস (তাহার অঙ্গ বাইশ বাজারের 
প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইলেও) শক্রদিগের জন্য ভগবানের নিকট কীদিয়া 
বলিয়াছিলেন, 

“এ সব জীবেরে প্রত করহ প্রসাদ । 
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ ॥% 

সেই প্রেম সেই করুণ। যদি মিথ! হয়, তাহা হইলে সত্য কি? 

গুরু। বৎস, তোমার হদয়বন্তার পরিচয় পাইয়! পরম পরিতুষ্ট হইলাম। 
আশীর্বাদ করি, তুমি যেন প্রেমপথের পথিক হইয়া ভগবানকে লাভ করিতে 
পার। বাস্তবিক যাহার অন্তর প্রেম-প্রবণ, অদ্বৈতমার্গ তাহার নিক বড়ই নীরম 
ও শুদ্ধ বলিদ্া বোধ হয়। এখন বুঝিলাম জ্ঞান*মার্গ তোর্সার্জী উপযোগী ও 
গ্রীতি-প্রপ্ধ হইবে ন!। রী 

শিষ্য । তবে দ্বৈতভাবে কিরূপে সাধন! কন্দিব, ক্কপা করিয়া, কিছু উপদেশ 
দিন। 

গুরু। অদ্বৈতবাদী বলেন “আমিই ব্রহ্ম”, কিন্ত ্বৈতবাদী বলেন “আমি 
দাঁদাহ্ুদাস তিনি প্রভু, আমি সন্তান তিনি পিতা! বা! মাতা, অগ্রে ভগবানের সহিত 
এক্লপ একটা সন্বদ্ধ পাতাইয়া লও। দাঁস হও, কি ছেলে হও, কি সথ! হও, 
তাতে বড় কিছু যায় আসে নাঃ তবে একটা কিছু হুওয়া্চাই। আমার 
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বোধ হয় প্রথমে দাস কিন্বা সন্তান হওয়াই সহজ। তার পর যাস করিতে 
হইবে, তাহা নিজেই কতক বুঝিতে পারিবে। আচ্ছা, তুমি কি করিলে, 
তোমার মাতাব অধিকতর ন্লেহভাজন হইতে পার? 
শিষা। কায়-মনোবাকো তাহার সেবা করিলে। 
গুরু। বেশ বলিয়াছ। তাঁহার সেব! করিলেই তিনি তোমাকে অধিক 
ভাল বামিবেন। ভাল, সেবা করিবে কিরূপে? তাহার পা টিপিয়া দিলে, 
গায়ে হাত বুলাইলে, পাখাঁব বাঁতাঁস কৰিলে, ঝ! তাহার জন্ত ভাল খাগ্প্রব্ 
কি কাপড় চোপড আনিয়া! দিলে, এইরূপ সেবা করিলেই কি তিনি থুব প্রসন্ন 
হন, না অন্ত কোন গ্রকার সেব! ভাল বাঁসেন ? 
শিষ্য। আপনার অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারিতেন্ছি ন!। 
গুরু। আচ্ছা, বাব, তোমার মা নিজে ভাল খাইতে পরিতে পাইলেই কি 
স্ুখবোধ করেন? তিনি কি নিজের জন্তই অধিক কাতর না অপরের জন্য 
সদাই চিস্তাকুল? 
শিষ্য | ও: এইবার বুঝিয়াছি। তিনি আমাদের জন্তই সর্বদ! চিন্তিত! 
সন্দেহ নাই। তিনিনিজে থান্‌ আর নাই খান্‌ তা”তে ভ্রক্ষেপ নাই, কিন্ত 
সন্তানদের একটু কষ্ট দেখিলেই তাঁর চক্ষে জল আইসে। 
খুরু। আচ্ছা বেশ। এখন বলদেেধিকি করিলে তিনি তোমাকে খুব 
ভাল বাসিবেন? তাহাকে খাওয়াইলে ? না! তোমার ভাই-ভগিনী গুলিকে 
খাওয়াইলে 2 
শিষ্য। ডিক বলিয়াছেন। আপনার কথায় আমার বাঁল্যকাঁলের একটি 
ঘটন! মনে প্ঠিল। একদিন আমার ছে'ট ভাই কোথা হইতে একটি সন্দেশ 
আনিয়াছিল। তাহার হাতে সন্দেশ দেখিয়া আমি কীদিতে লাগিলাম। মা 
তাহাকে বুঝাইয়া, উহ! হতে একটু ভাঙ্গিয়া আমাকে দ্রিলেন। আমার 
ভাগে কম হইল দেখিয়!, রাগে ও অভিষানে আমি উহ! দুরে নিক্ষেপ করিলাম 
এবং মাকে গালি দিয়! তাঁহার কাপড় ছি'ড়িয়৷ দিলাম। কিন্তু ইহাতে মা 
একটুও রাগ না করিপ্ন। হাদিতে হাসিতে আমাকে কোলে লইলেন ও বলিলেন, 
“তোকে বাঁজার থেকে কিনে দিব।,” ইহাতে আমার ক্রোধের শাস্তি হইলনা। 
আমি কোল থেফে নাঁমিয়! ছোট ভাইটিকে আক্রমণ করিলাম। যেমন ভাঁইটি 
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কীদিয়াছে,অমনি ম| ছুটির আসিয়া! সন্গেহে তাহাকে কোলে লইলেন ও আমাকে 
যথোগিত তিরস্কার করিলেন। আমি ভাধিলাম মাকে মারিলে পার আছে 
কিন্তু ভাইকে মারিলে রক্ষা নাই। 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী । 


গীতা-তত্ত। 
তৃতীয় প্রস্তাব । 
প্রথম থণ্ড। 

আদি কাবণকে পরত্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই পরব্রদ্মের কোন নিশ্চিপ সংজ্ঞা 
দিতে আমরা সক্ষম নই। কোন কোন দার্শনিক কৃষ্ণকে পরব্রক্ম বলেন 
অর্থাৎ ভাঙহাকেই সগ্ুণ ঈশ্বর ( পরত্রহ্গ ) বলিয়! স্বীকার করেন। কিন্তু কৃ 
নিজেই আপনার সহিত পরব্রহ্ষের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। 

কৃষ্ণ যে অন্তান্ত ঈশ্বরের ন্যায় পরব্রদ্মের অভিবাক্তি-প্রকাশ, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। অধৈতবাদীদের মতে প্রত্যগাত্মাই পরর্রহ্ক ; যদিও এইমত অৈত- 
বাদের ভিত্তি, তথাপি সকল অটতবাদী ইহা! সমভাবে বুঝেন নাই। আধ্বৈত- 
বাদীর! বখন বলেন, “অহমেব পরং ব্রহ্ধ* তখন তাহারা অহঙ্কারকে পরব্রহ্গ 
বলেন না। তীছাদের মতে ঈশ্বর বা প্রত্যগায্মাই পরব্রন্গের বিকাশ । 

কৃষ্ণ নিজেকে কখনই পরক্রক্ম বলেন নাই । তিনি প্রায়ই আপনাকে 
প্রত্যগাত্মার ভাবে বলিয়াছেন । যেখানে গ্রত্ীত্মার উল্লেখ করিয়াছেন, 
সেখানে নিজের কথাই বলিগ্নাছেন ; কিন্তু যখনই পরব্রঙ্গের কথ! বলিয়াছেন, 
তখনই পৃথগ, ভাঁবে বলিয়াছেন । 

যে যে স্থানে পরব্রন্ধের উল্লেখ ক্জাছে, তাহার প্রথমটী গীতার অষ্টম অধ্যায়ের 
ওয় প্লোকে- 

“অক্ষরং পরমং ব্রক্ষ স্বভাবে হধ্যাত্মমুচাতে । 
ভূতভাবোস্তবকরে। বিসর্গঃ কর্সংজ্যিতঃ 1" 


৩৭৬ পন্থা । [ ১৩১৬ 


এখানে পরব্রহ্ম বুঝাইবার জন্ত ছুটী কথার ব্যবাহাঁর হইয়াছে, অক্ষর ও 
বরহ্ম। এছুটী কথ! কৃঞ্ণ প্রায়ই ব্যবহার করিয়াঁছেন। ঈশ্বর, মহেশ্বর এমন 
কি, আত্মাও বলেন নাই। পরমাত্মা শবে পরব্রহ্ষকে না বুঝাইয়া নিজেকে 
বুঝাইয়াছেন। আমার মতে ইহার কারণ এইট যে, আত্ম! অর্থে অহং বুঝায়, 
পরব্রহ্মেব সহিত এ অহংএর সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বরেই প্রথম আত্মন্ঞানের উদয়। 
সেই জন্য পরব্রহ্ষকে প্রমাত্ম। বা কোন আৃত্মই বল! যায় না । একস্থলে পর- 
বন্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি কৃষ্ণের আত্মা । ইহা ব্যতীত অগ্ঠত্র কোথাও 
পরব্র্ধকে আত্মাকে পরমাআ্বা বলেন নাঁই। বাস্তবিক পরব্রহ্ধ উচ্চতম অহুং 
জ্ঞানের মূল ভিত্তি। পরমাত্মা! অর্থে প্রতাগাত্মা হইতে বিভিন্ন পরব্রহ্ম। এই 
অর্থেই পরমাআ!র ব্যব্যহার। অবশ্ত এ কথা শ্বীকার্ধ্য যে পররদ্গে শহংজ্ঞনি 
অব্যক্ত ভাবে আছে। এই অব্যক্ত ভাবে অহুং কেন, তাবৎ পদার্থই তাহাতে 
অবস্থিতি কবে। এভাবে পরম্ত্ব। শব্ধ পরবক্গে প্রয়োগ কব যাইতে পাঁবে। 

গীত। ৮ম অধায় ১১ শ্লোক__ 

“্যদক্ষরং বেদবিদো! বদস্তি বিশস্তি যদ্যতয়ে! বীতরাগাঃ । 
বদিচ্ছন্তে। ব্রহ্গচর্য্যং চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে 0৮ 

এখানে কষ পরত্রহ্গ বুঝাইতে আর এক কথ! বলিয়াছেন। তিনি 
তাঁহাকে পদং আনন্দ'ধাম অর্থাৎ নির্ব্বাণ বলিয়াছেন ; পুরবহ্ধকে পদং বলার 
বৈকুষ্ঠা্দি লোক বুঝাইতেছে না । তাঁহাকে আপনার আবাদ স্থান বলিতেছেন ; 
কারণ ঈশ্বর মাত্রই পরশ্রন্মে অবস্থিত। ঈশ্বব বিকাশিতই হউন আর অবি- 
কাশিতই হউন অনন্তকাল পরব্রহ্গেই অবস্থিত। গীত ৮ম অধ্যায় ২১শ শ্লেক। 

“অবাক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং। 
যং প্রাপ্য ন নিবন্তপ্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥* 

একইভাবে পরব্রঙ্মকে বল! হছইতেছে। ঈশ্বর পরব্রন্ধের কেন্ত্র-প্বরূপ বলিয়া, 
ঘষে কোন আত্ম যখনই ঈশ্বরে উপস্থিত হয়, তখনই পরব্রঙ্গেও প্রকারাস্তরে 
উপস্থিত হইল। 

গীতা ৯ম অধ্যাষ *,৫,৬ শ্লোক । 

“ম্! ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্রসূত্তিন! | 
মংস্কানি সর্বভৃতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥% 
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ন চ মংস্থানি ভূভানি পশ্ত মে ধোগমৈশ্বরমূ। 
তৃততৃম্নচ ভূতস্থো মমাত্মাঁ ভৃতভাব্নঃ ॥ 
যথাকাশস্থিতে! নিত্যং বাসুঃ সর্বত্রগে! মছান্‌। 
তথা সর্ব[নি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥ 
এখানেও পরবর্ধকে ঈশ্বরের আবাদ স্থানঝ্রী। হইয়াছে। 
পূর্ব প্রবন্ধে আমি পরব্রন্ধ ও মু গ্ররৃতির রহস্তময় সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি। পরব্রদ্ধ কখন ব্যারুত ছন না, ঘাহা ব্যার্ত হয় তাহাই মুল-প্রকৃতি 
ব| অব্যক্ত বলিয়া কথিত হয়। কুটস্থ অর্থে অব্যাক্কৃত পদার্থ। মূল- প্রকৃতি অর্থে 
ষে সমস্ত স্থল ব্যাপার বা পদার্থ বুঝায়, পরব্রঙ্ধ তাহার ভিত্তি ক্বর্ূপ। ফেরান 
পদ্দার্থ হউক না কেন আমাদের নিকট তাহ! গুণের সমষ্টি ভিন্ন আরপিবচুই 
নহে। অনুমান দ্বারা] অথবা মনের দ্বাভাবিক প্রবণতার ফলে আমর এই 
সমস্ত গুণ-সমষ্টির আঁধার-স্বব্ূপ এক স্বতন্ত্র সত্তা কল্পন! করি। কিন্ত এই গুণ 
সকল পরব্রহ্ম হইতে উৎপপ্ন নহে। তাহার আবরণরূণী মূল-প্রক্কতি হইতে 
উৎপন্ন । মূলপ্প্রকৃতি পর্রহ্ম নহেন অনেকটা পরব্রঙ্গের আভাস। ইহার 
বাস্তবিক সন্ত নাই। অন্ভিতীয় ব্রহ্গ-সত্বীর প্রথম প্রকাশ বলিয়া, ইহ। পরবর্তী 
অন্তান্ত বিকাশ অপেক্ষা স্থাক্রিতর ৷ সেইজন্তই কৃষ্ণ বিশ্বকে পয়ত্রন্মের অব্যক্ত 
ুর্তিতে ব্যাপ্ত বলিয্ানর্দেশ কবিয়াছেন ; পরব্রহ্মকে জানিতে পার! যায় না 
বলিয়াই গাহাকে তাহার অব্যক্ত মূর্তি বলিয়াছেন। পরব্রহ্ম ঈশ্বরের আত্ম। 
কিন্ত যদিও অব্যক্ত সর্ক্র বিস্তমন, তথ(পি ইনি জগতের আত্মা এবং ঈশ্বরের 
অবাক্ত সৃষ্ঠি। যদিও সমস্ত বিকারের আশ্রয় স্থান, তথাপি শ্বয়ং বিকারী নছে। 
গীতা ১২ অধ্যায় ১৩১৪।১৫।১৬১৭ শ্লোক দেখিলে ও পূর্ব লিখিত ভূমিকাতেই 
মহজে সমস্ত রহস্ত তেদ হইবে। 
গীত! ১৪ অধ্যায় ২৭ শ্লোক-- 
ব্রহ্মপোহি গ্রতিষ্ঠাহমমৃতন্তাব্যয়ন্ত চ। 
শাশ্বতন্ত চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্থিকস্য চ॥ 
ক্ষ নিজেকে পরব্রঙ্গের অভিব্যক্তি বা প্রতীক বলিতেছেন, নিজেকে পরহ্রক্গ 


বলিতেছেন না। 
ও (মাঘ) 


৩৭৮ পন্থা । ॥ ১৩১৬ 


আবার গীতা! ১৯৫ অধ্যায় ৬ গ্লোকে-_ 
ন তত্ভাসয়তে হুর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদ্গত্ব। ন নিবর্বস্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ 

এই কয় গ্লোকেই স্পষ্ট বুঝাধায় যে পরব্রন্মের সহিত ঈগরের সম্পর্ক কি? 
ঈশ্বর-বিষয়ক শ্লে'কগুলি উদ কবিতেছি ] 

গীতাকে ঈশ্বর-দর্শন বলা যাইতে পাঞ্ছেট প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই ঈশ্বর-বিষয়ক 
কোন না কোন কথ! আছে। কিন্ত কতক গুলি বিশিষ্ট শ্লোকেই ঈশ্বরের কার্য 
ও মানবের সহিত তাহার সম্পর্কের বিষৰ উল্লিখিত আছে | গীত! ৪র্থ অধ্যায় 
পঞ্চভ্কুইতে একাদশ শ্লোকে, কৃষ্ণ নিঞ্জের পূর্ব্ব জন্মের বিষয় বলিতেছেন। 
ইহাতে বুঝা যায় থে, ঈশ্বর পূর্বে পূর্বে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত যুক্ত হইয়া, 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, যে, সমস্ত বিষয়ই তাহার স্মরণ 
আছে। ঈশ্বরকে কর্ম বাধিতে পারে না ৰলিয়াই তিনি মানবাতআ্ার সহিত 
যুক্ত হইয়াও নিজেব স্বাধীনতা হারাণ নাই। মানবাত্মার মহিত যোগেও তাহার 
বুদ্ধি ও জ্ঞান বিরুত হয় নাই বলিয়াই তিনি পূর্ব জন্মের কথ! বিস্বৃত হন নাই। 
তিনি বলিতেছেন যে, মানবের হিতসাধনই ত্রাহার উদ্দেশ্। সেই কারণেই 
ধর্ম-সংস্থাপন ও অধর্দশনাশের জন্ত তিনি কোন আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া- 
সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইক্জাছেন। গীতা কৃষ্ণের কর্মী বোধ হইতেছে যে, 
পূর্বে তাহার বু মানবাবতার হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে কৃষ্ণের পূর্বে রাম ও 
পরশুরাম ব্যতীত আর কোন মম্থযা-অবতারের বিশেষ উল্লেখ নাই। মতহ্য, 
কুর্ম, বরাহ ইত্যাদি মন্ুষ্যাংতীর নহে । এমন কি, বামনও মানব পিত। 
মাতা হইতে উৎপন্ন হন নাই। প্রাচীন তত্বজ্তঞানের আবরণ বথেষ্ট-রূপে 
উন্মোচিত না হইলে, অবতার-রহপ্তের পূর্ণ মীমাংসা হুইবে না। ইহা হইতে 
পারে, যে, ধিনি কৃষ্ণ অবত:রের পূর্বে রাম ও পরগুরাম হইয়াছিলেন, 
তিনিই তৎপূর্কেও দর্ম-সংস্কাপন ও অধর্প-বিনাশের জন্ত পূর্ব্ব পূর্ব যুগে 
অবতার হইয়াছিলেন। এখানে জন্ম অর্থে ঈশ্বরের অবতার বাতীত ঈশ্বরাবিষ্ট 
আত্মার আধ্যাত্মিক-উন্নতি-পথে পূর্ব পূর্ধব জন্মে সঞ্চরণের কথাও বুঝাইতে 
পারে। 


যখনই কোন ব্যক্তি উন্নতি-পথে এতদূর অগ্রাসর হয় যে, ঈশ্বরের সহিত 
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যুক্ত হইবার যোগ্য হয় ও অবশেষে ঈশ্বরে মিলিত হয়) তখনই ঈশ্বর হইতে 
মানব-হিতদাধনের জন্ত এক প্রতিক্রিয়া-আোত বহিয়! আসে । হৃুর্যের উপর 
ধূমকেতু পড়িলে অনেকট! এই ভাবের ক্রিয়া! হয়। ধূমকেতু হুর্যোর উপর 
পড়িলে, সুর্যের উত্তাপ ও আলোকের কিঞিংও আধিক্য হয়। নিঃস্বার্থ, প্রেমপুণ 
মানবাত্মা ঈশ্বরে যুক্ত হইয়া, এই প্রকারে ভগবৎ-্প্রেমের বর্ধন করে। সেই 
নির্থার্থ আত্মার ৮** গুণ সকল মরে অর্পিত হইয়া, শেষ মিলনের সময় 
মানব'হিতার্থে অবতরণের জন্ত এক ঈক্ষার উৎপত্তি করে। এমনকি, এই 
ঈক্ষা মানব-রূপে অবতীর্ণ নাঁ হইলেও মানবের উন্নতি কলে প্রভাব বিস্তার 
করে। যখনই কোন মহাত্ব। ঈশ্বরে মিলিয়। যান, তখনই মানবের উন্নতি 
করে এক অরৃষ্ঠ আধাত্মিকভাব ছড়াইয়া পড়ে । অনেকে বলেন, “মহাত্মারা 
অকর্ম্ণ্য জীব, কেন ন। তাহার জীবিতাবস্থায় মানবের কোন উপকারে আসেন 
না, মৃদ্থুর পর ত পরের কথ1।% নির্বাণের প্ররুত অর্থ না বুঝিয়।ই এই কথ 
বলা হয়। সকল মহাত্মাই যে মৃত্যুর পর মানব-শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হন 
তাহা নয়। কেহ কেহ অবতীর্ণ হন। কিন্তু প্রত্যেক মৃত মহাত্মারাই 
ঈশ্বর-মিলনের সময়, হয় অদৃশ্ঠ শক্তিরূপে, নয় কৃষ্ণের হ্যায় মনুষ্যরূপে মানব 
হিতাকাজ্জায় নামিয়া আসেন । হইতে পারে যে, এই কল্পে যে ঈশ্বর অবতীর্ণ 
হইপ্নাছেন, তিনি পূর্ব্ব কল্পের কোন মহাপুরুষের আত্মার শেষ মিলনের শক্তি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সুত্রে গুপ্ততত্ব-বি্দ্ার এক গভীর রহস্য আছে। 
যাহ! হউক কষ্তকে সাধারণ ঈশ্বরাবস্থায় অব।স্থত করিয়া, গীতা পর্ধ্যালোচন! 
করিতে চেষ্টা করিব। সিক্রেট ভক্টিন গ্রন্থে এই তত্বের সম্যক আলোচনা 
আছে। কৃষ্ণ ষে কথা বলিয়।ছেন, বুদ্ধ বা খ্রী্টও সেই কথ! বলিতে পারি- 


তেন। গীতা ৪র্থ অধ্যায় দশম শ্লে(কে-_ হি 
“বীতরাগভয়ক্রোধ। মন্বয়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবে। জ্ঞানতপস। পৃতা মন্তাবমাগতাঃ ॥৮” 


এই রহস্তের ভেদ হইয়াছে। এখানে পমন্তাবং অর্থে ঈশ্বরের অবস্থা! বুঝা- 
ইতেজ্ছ। তিনি বলিতেছেন, অনেক মহাম্মাই ঈশ্বরে যুক্ত হইয্জাছেন। «ধম 


অধ্যায়ে $৪,১৫ প্লোকে তিনি বলিতেছেন -- 


৩৮০ পন্থা । ১৩১৬ 


“ন কর্তৃত্ব ন কর্মাণি লোকন্ত জুজতি গ্রভুঃ। 
ন কর্দমফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ 

নাদত্তে কন্তচিৎ গাপং ন চৈব সুককৃতং বিভূঃ | 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহৃত্তি জন্তবঃ 1 


যে, ঈশ্বর কর্মের ছৃষ্টি করেন নাই বা! জীবে কর্মের ইচ্ছারও সৃষ্টি করেন 
নাই। কর্ণ বা কর্মেচ্ছ। ঈশ্বর বা! দৈবী প্রকৃতি হইতে আসে না। মূল-প্রক্কৃতি 
কি তাহার বিকার হতে আসে। দৈবী প্রকৃতি হইতে কোন প্রকার বন্ধ 
করিবার হেতু আসে ন। অহঙ্কার মুল-প্রকৃতির বিকাশ-বূপ উপাধি সকলে 
যুক্ত হইয়া, কর্ম্দ ও কর্মেচ্ছার উৎপত্তি করে। কিন্তু যথার্থ বলিতে গেলে ইহা 
ছুইটীরই কার্য্য-কারণ। 

( ক্রমশঃ ) 
শ্ীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। 


সীর মুশিদ (0076 7)751706 1195667) | 
মহাত্ম! গঙ্গাগীর পরমহংস। 


ধর্মের প্রশস্তপথ, বড় সোজা, খুব সুগম ও শ্বাভাবিক। ইহ! অতিশয় 
সহজগম্য, পরম সুন্দর ও কল্যাণকর সংবস্ত। কিন্তু ছুর্ভাগ্য বশতঃ ইহা! বড়ই 
কঠিন, কাকার, অস্বাভাবিক ও অনাবশ্তক বলিয়া বোঁধ হয়। ধর্মী বলিলেই 
হিন্দুধর্শ, থুষ্টানধর্ম্, মুসলমানধধ্দ, ইহুদীধর্ম, বুদ্ধধর্্াদি বুঝিয়া। এ ধর্ম সন্ত” 
দ্বায় সকলকেই ধর্ম বলিয়া জানিতাম, তাই ইহার্দিগকে ভাগরূপে জানিবার 
প্রয়োজন হইয়াছিল এবং সেই জন্তই অনেক কষ্ট শ্বীকাঁর করিয়া, সর্বন্থাস্ত 
হইয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, নান! আশ্রম, পীঠ, মঠ, মন্দির, মস্জীদ, 
গি্দ1, সঙ ও সঙ্গীতে যাইয়া বেদ, বেদান্ত, পূরাণ, কোরাণ, আবেস্তা, বাই- 
বেল, তন্ত্র, মন্জজ তন্ন তন্ন করিয়া পুঙ্থান্থপুঙ্খ দেখিতে লাগিলাম। তখন 
ঘোর বিপাকে পড়িয়! গেলাম, আমার বুদ্ধিন্্ংশ হইল কূল কিনার! কিছুই আর 


মাঘ] মহাত্বা! গঙ্গাগীর পরমহংস । ৩৮১ 


দেখিতে পাইলাম না,-_বাশবনে ডোম কানা হইল। “এখন বল. মা তার! 
দড়াই কোথা?” দেখিতে পাইলাম, ইহারা সকলেই সকলকে নিজের দিকে 
টানিতেছে, নিজের প্রশংস! প্রচুর পরিমাণে করিতেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে 
মনও বলিতেছে। ইহাঁর। অবস্থা বুঝিয়! ব্যবস্থ' করে,_ধনীর পক্ষে এক 
প্রকার গরিবের পক্ষে অগ্ত গ্রকার। তাহা দেখিলে চক্ষুস্থির হয়। ইহাদের 
আড়ম্বর দেখিলে মাথ! ঘুরিয়! পড়ে, ইহাদের বিধি নিষেধ গুনিলে পাগল 
হইতে হয়| তথাপি ইহাদের বচনে এমনি একটা মোহিনী শক্তি আছে, 
যাহ! শুনিলে, বাধ্য হইয়! সময় বিশেষে এক ধর্মের লোককে ন্বধর্্ম পরিত্যাগ 
করিয়া আর এক ধর্মে যাইতে হয়। কারণ প্রথম প্রথম ইহারা অনে- 
কানেক প্রলোভন দেখাইয়া থাকে--লোভের নাম ধর্মনাশ! । লোভে পড়ি, 
যাই হিন্দু খৃষ্টান হয়--মনে করে, সাহেব হুইব-অতুল প্রশ্বর্ধ্য লাঁভ করিব। 
তন্দরপ আবার থুষ্টান মুসলমান হয়--মনে করে, ইম্লামধর্মণ অনুষ্ঠান করিয়া, 
ইচ্ছামত বছ বিবাঁহ করিয়! স্খী হইব। এবম্প্রকার নানা ধর্ম সম্পুদায়ের লোক 
নানা মতলব আঁটিয়া, বহু ফন্দী খাটাইয়া, স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্শ 
গ্রহণ করিয়া থাকে। নিম্পৃহ, নিরাকাজ্জ, শ্বার্থশূন্য হুইয় ধর্মের জন্ত কেহ 
ধর্ণা পরিবর্তন করেনা, তাহ! করিবারও কোন আবশ্তকতা নাই, করিলেও , 
ধর্মলাভ হয় না, সুফল ফলে না। কি আশ্র্যা! ধর্দ কি এতই নীরস 
নিরানন্দময়? ধর্পথ কি এতই কঠিন ও জটিল? ধাশ্মিক লোকেরাও ফি 
কুটিল হয়? গোস্বামী তৃলসীদাঁস বলেন,_-শ্রুতিপুরাগ বছুরচা উপাই । ছুটেন 
অধিক অধিক অবন্ধঝাই ॥ প্শ্রতিপূরাণাদি মাসকে মুক্ত করিবার জন্ত 
অনেকানেক উপায় সকল আবিষ্কার করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্ত তাহাতে 
কেহ মুক্ত হয় ন!, বরঞ্চ ক্রমশঃ বদ্ধদশা প্র্গ্ত হইয়া! থাকে ।” তবে উপায়? 
উপায় আছে, নিরুপান্ধের উপায় মহাত্ধীরা ! “জাকো! ছুনিয় কঠিন বতাই। 
তাকো! সৎগুর সহজ লখাই ॥” "্জগৎ-সংসার যাহাকে ( ষে ধর্মকে ) অতি- 
শয় কঠিন বলিয়া ব্যাখা। করে, তাহাকেই সদ্গুরু সহজে উপলব্ধি করা- 
ইয়। থাকেন” অতএব মহাত্মা ভিন্ন আমীর আর গতি নাই। ,ঘ্ধর্্ 
ক্যাসায় হয়ে কিসি ক্যামিল.ষে পুছ চাহিয়ে |” ধর্ম কি বস্ত, তাহা কোন 
সিদ্ধ মহাপুকুয়কে জিজ্ঞাস! করা উচিত ।” ইহাই ভাবিয়া, প্রবল ইচ্ছা 


৩৮২ পন্থ। | [ ১৩১৬ 


দ্বার! দু সঙ্গল্প করিলাম যে, যেমন করিয়াই হউক ন! কেন, আমাকে কোন 
মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হুইবে। সৃগুরুর অন্বেষণ করিয়। বাহির 
করিব, এবং তচু, মন, প্রাণ সমস্ত তাঁহাকে অর্পণ করিব, তাহার পর যা! থাকে 
কপালে। 

ধন্য দয়াল গুরু! ধন্য বা! কল্পতরু। প্রাণের ঠাকুর আজ আমার 
প্রাণের কথা শুনিলেন, প্রাণের ব্যথা বুঝিলেন। আমার প্রতিজ্ঞ! পালন 
করিলেন, নিজগুণে দর্শন দিয়া কহিলেন “পুত্র! অশ্রভবা নেত্র অপেক্ষা! 
হাসি ভব! মুখ ভাল। কঠোর তপস্ত। দ্বারা শরীর নষ্ট ও মন বিক্ষিপ্ত 
করিয়৷ কি হইল? শাস্তি ত পাইলে না। সন্ত (শান্ত) ত হইলে না, জুড়- 
ইতে ত পারিলে ন!। কিন্ত ইহ! সদ! সর্বদা মনে রাখিও “সহজ মানুষ সহজ 
ভাবে সহজ পথে চলে যায় ।” 

“ছিত অনহিত পশু পঁছী-চিহৃত, "আপন ও পর পণ্ড পাখীরাও বুঝিতে 
পারে।৮ মহাপুরুষের কথ। শুনিয়৷ আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার 
সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, আমি মনের মানুষ পাইয়াছি। ইহা ভাবিয়া 
তাহার পায়ে পড়িয়া বালকের স্ায় কাদিতে লাঁগিলাম। দয়াল গুরু সাস্বন! 
গান করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন “রোদন করিতেছ' কেন? তোমার 
কি হইয়াছে 7৮” সাধুর আশ্বাসবাণী শুনিয়া আমি করজোড়ে বলিলাম, 
এ্নাথ! তুমিত অন্তর্ধামী, ভ্রিকালদর্শী, তুমি ত সব জান, তবে আর কাটা 
ঘায়ে জুন মাথাইতেছ কেন? তৃমি কি জানন! লোকে কি বলে? সক- 
লের মুখে গুনিতে পাই, ধর্ম, বড় কঠিন, ধন্ম বড় ছুলভ ও ছু্রাপ্য । 
যদি তাহাই হয়, তবে নাথ! আমার কি গতি হইবে? আমার ত ধন 
নাই যে, দান করিব, বিগ্য/ নাই যে, শাস্ত্র সকলের নিগুঢ় অর্থ বুঝিব, 
আমি ছুর্বল, সবাই পীড়িত থাকি, আমার দ্বারা তীর্থ, ব্রত, নিয়ম, যোগ, 
আশ্লাধনা, ধ্যান, তপ্ত! কিরূপে সমাঁধ! হইবে? শরীরের ত এই দশা, 
আজ আছে ত কাল নাই। এই ষে শাস্ত্রের অনুষ্ঠান সকল বোধ হয়, 
হাজার বতর ধাঁচিয়। থাকিলেও সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাদের গোল- 
মালের কথ। শুনিলে নিরাশার সাগরে ডুবিয়া মরিতে হয়, তবে নাথ! 
উপায় ? আমার কথা গুনিয়! মহাত্মা মধুর হান্তমুখে মৃছত্বরে কহিলেন “উপায় 
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ব্ড় সহজ, সিধারান্ত। ( সোঙাপথ ), চক্ষু বন্ধ করিয়। যাওয়া যান । ধর্দ্ব মানে সৎ, 
(00675 1570 1611519117121767 ৩0) ঢাএ0, 190 ও ৩1259 (৮ 
8০৮০1 11১৩৪ 0১5 580)6 ) সং ম।নে চিৎ, সত্ব! থাকিলেই চিতের উদয় হয়, 
এবং তাহাঁতেই আনন উদ্ভূত হয় (জ্ঞান) এবং তাহাই আনন । তদ্রুপ অধর্শা মান 
অসৎ, অসৎ, মানে মিথ্।, মিথা মানে প্রপঞ্চ, প্রপঞ্চ মানে ছুঃখ, শেক, সপ্তাপছিব 
ধর্ম সতা, সর্বকালে স্বয়ং জাজলামান, একরঙ্গ, একরস, একরপ; কিন্তু 
অধর্ধ্ম বাঁ মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী তাহও সাঁঞজাইতে ফ্ষোল প্রস্তত করিতে) কত প্রয়াস 
পাইতে হয়, কত কষ্ট শ্বীকার করিয়া ধাঁড করাইতে হয়, তগাপি তাহাও বিফলে 
ধায়। এখন বল দেখি ধর্দ সহজ ন|। শক্ত ( কঠিন)? আর দেখ--ধর্দ বদ 
অতিশয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়, তবে তাহ! ছুর্লভ হুইবে কেন ? তাঁহ! হইতেই 
পারে না) কারণ গ্রয়োজনীয় বস্তু সকল্‌ ছুলতভি হয় ন|। ইছা কি সহজ 
জ্ঞানে বুঝিতে পার না যে, যিনি দয়ার সাগর, বিশ্বকর্ম্মা-বিশ্বস্তর, তিনি জীব- 
গণের অতি আবসশ্তাকীয় বস্ত দকল যথা--বাু, যাহ! না হইলে এক মুহূর্তও 
প্রাণিগণ প্রাণ রক্ষা! করিতে পারে না। অগ্নি, জল ইত্যাদি, যাহা না হইলে 
এক দণ্ডও চলে ন1, তাহা, বিনামুলো, বিনা বিনিময়ে অকসসহী (অমান) 
(15০) জগতে প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু হীরা, লাল, জওয়াহির,, জন্মুরধ 
বা! কোহিহুরাদি অপদার্থ-বিলাসিতার সামগ্রী পাথর সকল, যাতা ন! হইলে 
কাঁছারও কিছু আটকায় না/ তাহাই তিনি এ জগতে ছুলভ করিয়াছেন। ধর্ম 
যদি আকাশ, চক্র, কূর্ধা, বায়ু; অগ্নি, জল, পৃথিবী অপেক্ষা ও অধিক দর- 
কারী বন্ত হয়, তবে তাহা তিনি ঘোর অন্ধকারময় রসাতলের গভীর গহ্বর 
গর্ভে লুকাইয়! রাখিবেন কেন? অতএব ম্পই বুঝিতে পারিতেছ যে, ধর্ণ বলিয়া 
কোন স্বতন্ত্র পোষাকী জিনিষ বা হজমিখুলী নাই। শরীররক্ষাকরাও 
ধর্ম, অর্থনীতির আলোচনাও ধর্মা। আবার বেদ, বাইবেল, কোরাপ, পুরাণে 
যে, ধ্ী একই কথা! বলে, হথা "হত্যা করিও না, চুরি করিও না মিথ্যা কথ 
কহিও না ইত্যাদি” ইহা প'লন করাও ধর্্। যাহা থাকিলে মানুষ খাট 
মানুষ হয় 'এবং বাহা। না থাকিলে মানুষ, মানুষ থাকে না, সেই অপাধারণ 
মানবের ধর্ম ॥ ধর্ম মানে শ্বভাব-সিদ্ধ আত্মবোধ, এই শ্বতাব-সি্ধ জাস্বজ্ান 
লাভই ধর্খ লীত বাঁ জীবন লাত; ইহার অভাবই অধর্ম, মৃত্যু বাঁ ছঃখ। 


৩৮৪ পন্থা । [ ১৩১৬ 


হিন্দৃধর্্, খুষ্ঠানধন্ম, মুসলমানধর্ম্ন, ইহুদীধর্ম, বৃদ্ধধর্্ন, কবীর ধর্ম 1 যে কোন 
ধর্ম, যাহাদিগকে লোঁকে ধর্ম বলিয়! থাকে, তাহা মানুষ-ক্কৃত এক একটী ধর্ম 
সম্প্রদায়, মমাজ, সঙ! বা দল (9০০16 ) মাত্র । ইহাদিগের আদেশ*্উপদে শ, 
বিধি-ব্যবস্থা, একটু উতৎ্কট বিশেষ, তাই অন্ত কোন জাতীয় জীব-জন্ক ইহাদ্িগের 
ঞ্টাহিত কোন সম্পর্ক বা সংসর্ম রাখে না। তুমিও গুনিয়াছ যে, জগতে চৌরাঁশী 
লক্ষ যোনির বা চৌরাশি লাখ রকমের জীব-জন্ক আছে। ইহাদের মধ্যে 
মান্য ভিন্ন অন্ত কোন জীব-জন্ত এই ধর্ম সম্প্রদায়, সমাজ, সন্ত ব। দলা- 
দলির সহিত কোন সন্বন্ধই রাখে ন!, তবে কি তাহারা সকলে নরকগামী হইল? 
যদ্দি তাহাই হইত, তবে গাহার! (এক একটা পণ্ড বা পাখী) দেবতাদিগের 
বাহন হইত না। গরুড় কেমন নিরামিধাশী বা! ব্রতধারী তাহা কে ন! জানে? 
ধাহার পচ! মাংস ন। হইলে নয়, তিনি বিষু্-ভগবানের বাহন। সিংহ 
কেমন দয়ালু তাই.ব| কে নজানেন? ধিনি হিংমকদিগের রাজ|, তিনি দয়া- 
মত্রী মা ছুর্মার বাহন। অধিক আর বলিবার আছে কি? সর্প, যিনি খলতার 
উপমাঁর স্থান, তিনি পরম যোগী দেবাদিদেব মহাদেষের কণের হার । কিন্ত 
ষে মানব চৌরাশিলাথ ভীবযোনির মধ্যে শ্রেঠ জীব, সেই মানুষ সেই সকল 
দেবতার্দিগকে ধ্যানেও পায় না। যে মানুষ ন! জানি, কতই ধর্ানুষ্ঠান কবিয়! 
থাকে, সেই মানুষের অশান্তির অস্ত বা শেষ নাই। যাহাকে মানুষ ধর্ম্ানুষ্ঠান 
বলে, পণুপারীরা তাহার একটাও করে না, তথাঁপি তাহার! কত আনন্দে 
বিচরণ.করে। কিন্তু মানুষ সে সকল সমাধা করিয়াও জলিয়। পুড়িয়! খাক্‌ 
হইতে ধাকে । ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে পণুপাথীর৷ যদিও হিংসফ 
বা খল বলিয়। বোধ হয়, তথাপি তাহার। নিঞের কাজে নিজে খাটী থাকে, 
'াত্ম-প্রবঞ্চনা জানে না। সেই জন্ত তাহা এত ম্থুখী। কিন্তু মান্থুষের বিস্‌- 
খিল্লাই গায়ের--গোড়ায় গলদ, মানুষ আ্ম-প্রবঞ্চক, মানুষ আপনাকে আপনি 
ঠকাক্স, করণীয় বাধ্য মাত্রই করিয়। থাকে, যাঁহ। পরকে করিতে নিষেধ করে, 
তাহাই নিজে করিয়! থাকে, তাই মানুষ আত্ম-প্রতারক (561 05০০০: )। 
এই কারণে মানুষের কোন চাঁপা কী খাটে না, মান্য জুড়াইতে পারে না। অতএব 
আত্ম-প্রবঞ্চনাই মহাপাপ বা ছঃখ। লহজ কথা লহঙ্গভাবে বুঝিয়া দেখ ন! 
কেন--ষদি রাঁতদিন আপনাকে আপনি ফাঁকী দেওয়! যায় এবং শান্তর সকলও 


মাঘ] মহাত্মা! গঙ্গাগীর পরমহংস। ৩৮৫ 


মুখস্থ করিয়! রাখ যায়, তাহাতে কি হইবে পুস্তক পড়িয়া! যে জ্ঞান হয়, তাহা 
কি অস্থরদিগের ছিলনা ? তাহারা কি যোগাদি করিত না? তাহাতে কি হইত? 
কেবল অস্রত্বই বাড়িয়া ধাইত। পরের কাছে সাধু সাজিলে কি হইবে,যদি নিজের 
কাছে নিজে সাধু না হইলে? পরের চক্ষে ধূল! দেওয়া! বড সহজ ) কিন্তু নিজের 
চক্ষে ধুলি দেওয়। বড়ই কঠিন। মুখে কহিলে ধর্মকথা, অন্তরে রহিল আত্ম- 
প্রতারণা, আর কার্ষ্ে হল ধর্্মশান্ত্র বিগহিত ব্যবহার । এমন অবিবেকীর এমন 
কপটচারীর, এমন আত্ম-প্রতারগার্থ জপ-পৃজাপরায়ণের কখন কি সর্বহঃখের 
শাস্তি হয়? তাহাই বলিতেছি যে, ছলনা-শৃন্ত ও নিফপট হইয়। যাও। শঠতা, 
কপটত!, বাচীলতা! ও ধূর্ততার ত চূভান্ত হইয়া! গিয়াছে, আর কেন? জন্ম- 
জন্মাস্তর, যুগ-যুগান্তর নাজানি কতই বাহানা ও সেয়াঁনাপানা, চাতুরী ও 
চালাকী (11০01) ) হইয়া গিয়াছে, যাহার হুদমুদ নাই (সীমা নাই)। 
এবার একটু অন্ত রকম কবিয়! দেখ ন! কেন ?--অধিক আর কিছুই করিতে 
হইবে নাকেবল মাত্র একটু খাঁটী (5170576) হইতে হইবে । তখন 
দেখিতে পাইবে ষে, ধর্ম কেমন সহজ, কেমন শুনব ও কেমন সুখকর বন্ধ। 


% গু ঞ ক ক রঙ 


পলক ( চক্ষের পাতা) যেমন আপনি পড়ে, নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন সহজ ও 
স্বাভাবিক, ধর্মরকেও তখন তন্জরপ দেখিতে পাইবে-_সেই ধর্মের এই একটী মাত্র 
কথা “আপনাতে আপনি সিধ। ও সচা (সচ1) হইয়া! যাও” (95 0৪৩ ০: 
০৬1) 9617, )। আপনাতে আপনি মগন (নিমগ্ )ও মস্ত ( উচ্চতম) হইয়া 
থাক, পরের কথ! আর শুনিও না, পরের প'নে আর চাহিও ন1, পরের 
মুখাপেক্ষী আর হইও না, পর বলিয়া কোথাও কিন্তু নাই, ইহা পরে বুঝিবে। 
“আপ ভল! ত জগৎ জল” 
নিজে ভাল হইলেই জগৎ ভাল হয়--জগৎ ত আর অন্ত কিছু নহে, নিজেরই 
ছায়া (510200%/ ) মাত্র । 
ক্রেমশঃ) 
শ্ীনিরঞন মিশর রিজ্ছ | 


(মাঘ) 


৩৮৬ পশ্থা ( [ ১৩১৬ 
বৈষ্ণব-স্মৃতি । 


শ্রীদনাতন গোস্ব'মী বলিলেন *গ্রভো” আপনি আমাকে বৈষ্ণব-স্থৃতি সংগ্রহ 
কবিবার আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আপনাব উপদেশ ভিন্ন আমি কি তাহ! 
সম্পাদন কবিতে পারি ? অতএব আপনি সুত্রান্ণপে উপদেশ করুন, আমি তদন্ু- 
সারে ম্ৃতি সংগহেব চেষ্ট। কৰিব” | 


প্রতু বলিতে লাগিলেন,-_-ভ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ের কারণ, শ্রীগুরু চরণাশ্রয়, 
শ্রীগুক্কলঙক্গণ, নিষিদ্ধ গুরুলক্ষণ, শিষ্যগক্ষণ, নিষিদ্ধ শিষ্যলক্ষণ, গুরুশিষ্য পরীক্ষণ, 
শ্রীগুরু-মাহাত্মা, শ্রী গুরুসেব-বিধি, অধিকারী নির্ণয়, মন্ত্পংস্কার, শ্রীবিষুমা ছাত্ময, 
শ্রীবৈষণব-মন্ত্র মাহা তম, দীক্ষা-নিত্যতা, দীক্ষা -প্রয়োগ, দীক্ষিতের পূজার নিত্যতা, 
সদাচার, নিত্যরুতা, শৌচ আচমন, দন্তধাবন, প্লান, সন্ধ্যাবন্দন। তিলকধারণ, 
মাল্যধারণ, পুপ্পাগ্ঠাহরণ, বন্দি সংস্কার, প্রবোধন, পঞ্চাদ্দি উপচার দ্বার! অর্চন, 
পুজা, আরাব্রিক, তোঁজন, শয়ন, শ্রীমৃণ্তির লক্ষণ, শালগ্রাম-লক্ষণ, হরিক্ষেত্র-গমন, 
শরীমুত্তির্শন, নাম-মাঁহমা, নামাপরাধ-বঞ্্রন, বৈধ্ঞব-লক্ষণ, সেবাপবাঁধ-খগুন, 
শঙ্ঘাদি-লক্ষণ, জপ, স্তুতি, পবিক্রম1, দণ্ডবৎ প্রণাম, বন্ধন, পুরশ্চরণ, প্রসাদ* 
ভোঞ্জন, অনিবেদি ভ-বজ্জন, বৈষ্ণবনিন্দাদি-বঞ্জন, সাধুলক্ষণ, সাধুস্ঙগ, সাধুসেবন, 
অসৎ সঙ্গত্যাগ, শ্ীভ'গবত-শ্রবপ, দিনকৃত্য, পক্ষরুতা, একা দশ্তা।দি-বিববণ, 
মাসক্কত্য, জন্মাষটম্যাদি-বিধি বিচারণ, একাদণী গ্রতৃতির বিদ্ধা ত্যাগপূর্ব্বক অবিষ্কা- 
করণ, অকরণে দোষ, করণে ভক্তিলাঁভ, শ্রীমূর্তি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাদদি শান্ত্রবচন 
সবার! নিরূপণ করিবে । আমি কেবল হৃত্ররূপে বলিলাম । শ্রীকৃষ্ণের 
ককপায় তোমার হৃদয়ে বাহ! ক্ফষুরিত হইবে, শ্রীক্ণ তোমাকে যাঁহ। লিখাইবেন, 
ভূমি তাহাই লিখিবে 1” 


১। শ্রীরুষ্ণের করুণায় তদীয় তক্তঞ্জনের সঙ্গ হইতে ভক্তির মাহাশ্া শ্রবণ 
করিয়! এ ভক্তির লাভে মতিলাষ হইলে, সদৃগুরুর চরণাশ্রয় কর্তবা। বিষয়- 
স্ুখাসক্ত জনগণের ভক্তিমাহাত্মজ্ঞান হর্ঘট হইলেও কেবল ছঃখসাগর-তরণের 
ইচ্ছাতেও ভক্তিলাভের অভিলাষ হইয়! থাকে। ভক্তিগাভের অভিলাষ 
হইলে স্‌গুরুর চবণাশ্রয় অবশ্ঠ কর্তবা। ইহলেকে নিতা ছ্ঃখ-পরম্পরাঁর 
অনুভব হুইয়া থাকে, এবং শাস্ত্রেও শ্রবণ করা যায় যে, পরলোকেও হঃসহু 
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ছুঃখশ্রেণী ভোগ কবিতে হয়। অতএব ন্ুুবুদ্ধি লোকেরা ও সকল 
দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা! কবিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্বন্ধের 
নবমাধ্য'য়ে উক্ত হইয়াছে,_ ধীবপুরুষ বনুজন্মের পর এই নুদুল ভ, অর্থপ্রদ, 
অনিত্য মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়া, মৃতার পূর্বেই মু'ক্তর নিমিত্ত বন্ধ 
করিবেন, ব্ষিয় ভোগ পশ্বাদি যোনিতে ও লাভ হইতে পবে। 'বিংশাধায়ে 
উক্ত হইয়াছে,__সর্বামঙ্গলের মূলভূত, যদৃচ্ছালনধ, স্ুদুলভ, পটুতব, গুর-কর্ণধার- 
বি-শষ্ট। পরমাত্মবূপানুকুলপবন কর্তৃক পরিচালিত, 'এই নরদেহরূপ নৌক। প্রাপ্ত 
চয়াও যে বাক্কি সংসাব সাগর পার হুইতে ঘত্ধ করে না, সে আত্মঘাতী । 


শ্রীগুর.চরণা শ্রয় -- 


উহার তৃতীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,--অতএব যেূব্ক্তি উত্তম শ্রেরঃ জানিতে 
ইচ্ছা! করেন, তিনি শাস্সজ্ঞ, পবব্রহ্দের অনুভব-সম্পন্ন ও পরম শান্ত শ্রীগুরর 
চবণাশ্রয় কবিবেন। ক্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মজিজ্ঞাম্থু ব্যক্তি হস্তে সমিধ, 
গ্রণপূর্ববক বেদজ্ঞ ও বেদনিষ্ঠ সদগুরুব সমীপে গমন করিবেন। কারণ, 
গুকচরণাশ্রিত ব্যক্তিই বরক্ধজ্ঞান লাভ কবিয়া থকেন। আগম্সারে গুরুশবের 
অর্থ এই প্রকার নির্দেশ কবেন,--গকার সিদ্ধিদ, রকাব পাপদাহক এবং উক্কার 
্বয়ং শত্তু, অতএব গুরুশব্ দ্বারা সিদ্ধিগ্রদ ও পাপনাশক শঙ্তুই উক্ত হয়েন। 
আচার্ধা শবের অর্থ কুলার্ণব-গ্রস্থে এই প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে,_যিনি স্বয়ং 
আচরণ পূর্বক শিষ্যকে বাচাবে স্থাপন করেন, এবং যিনি শান্্রার্থ প্রকাশ দ্বার! 
অজ্ঞান নাশ করেন, তিনিই গুরুপদ-বাচ্য । 


ভ্রীগুরু-লক্ষণ-_ 


বিশ্ুদ্ধবংশজাত, ন্বয্ংও বিশ্ুদ্ধ। পাঁখরাচার-পরাযণ, আশ্রমী, ক্রোধ- 
বহিত, বেদবিৎ, সর্বশান্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধাবান্‌, অসুয়ারহিত, প্রিরবাকা, প্রিয়দর্শন, 
শুচি, সুবেশ) তরুণ, সর্বূত-ছিতে রত, বুদ্ধিমান, অন্ুদ্ধতমতি, পূর্ণ, তব্ববিচারক, 
বাৎসলাদিগুণযুক্ত, অর্চনপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, শিষ্য-বৎসল, নিগ্রহানুগ্রহ-ক্ষম, 
ভোমমন্ত্রপরায়ণ, বিচার প্রণালীব জ্ঞানসম্পনন, শুদ্ধাত্মা! ও কৃপালু ব্যক্তিই গুরু- 
গৌববের উপযুক্ত । যিনি স্বীয় ইষ্ট দেবতার উপাঁসনা-পরাঁয়ণ, শান্ত, দাত্ত, 
অধ্যাত্ববেত্তা, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্তার্জ্ঞান-সম্পন্ন, উদ্ধার "ও সংহারে সমর্থ, 
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ব্রাঙ্গণোপ্তম, যন্ত্র ও মন্ত্রের তত্বজ্ঞ, সংশয়-চ্ছেত্তা, রহস্যবেত|, পুর্শ্চরণকারী, 
হোমমন্ত্রসিদ্ধ, প্রয়োগকুশল, তপোনিরত, সত্যবাদী ও গৃহস্থ, তিনিই গুরুকরণের 
যোগ্য । ধিনি শিষোর নিকট হইতে দেবা, ধশ ও ধনাদ্ি লাভ কবিতে ইচ্ছ! 
করেন, তিনি গুরুকরণের যোগ) নহেন। পরন্ত যিনি কপাসিপ্, সর্বগুণপূর্ণ, 
সর্বপ্রাণীর হিতকারী, নিস্পৃহ, সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধ, সর্ববিগ্ঠা-বিশারদ, সর্বসংশয়চ্ছেত্া 
ও আলম্ঠরছিত তিনিই গুরুপদ-বাচ্য হয়েন। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইঞ্জাছে,_- 
পঞ্চরাত্র-বিধানোক্ত পঞ্চ কালেব জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণই সর্ব্ববণের গুক হইবেন । ত- 
ভাবে শান্ত-চিত্ত, ভগবন্ময়, বিশুদ্ধান্তঃকবণ, সূর্ববজ্ঞ, শান্তজ্ঞ, সতক্রিয়া-পরায়ণ এবং 
মন্ত্র, গুরু € দেবতার সাধনসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ও গুরুপদের যেংগ্য হইবেন । ক্ষত্রিয় গুরু, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের দীক্ষাপ্রদানে অধিকারী । উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ের 
অভাব হইলে, তাদৃশ বৈশ্তও বৈপ্ত ও শৃদ্রের গুরু হইতে পাবেন। তদভাবে শূদ্রও 
পৃদ্রজাতির গুরু হইতে পারেন । স্বদ্দেশেই হউক বা! বিদেশেই হউক বর্ণোভ্তম গুরু 
পাওয়া! গেলে, শুভার্থী বাক্তি হীন বণকে গুরু করিবেন না। বর্ণোত্তম গুরুর 
সন্তাবে হীন বর্ণকে গুরু করিলে, ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হইয়! থাকে | অতএব 
শান্ত্রো্ত আচার সর্বদ। পরিপালনীয়। ক্ষত্রয়, বৈশ্ত বা শুদ্র স্বোৎকৃষ্ট বর্ণকে শিষ্য 
করিবেন না, ইহাই শাস্ত্রীক্াচার। পন্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,_-মহাভাগব্তশশ্রে্ঠ 
ব্রাঙ্গপই সর্ধবর্ণের গুরু হইবেন। তিনি শ্রীহরির ভ্তায় সকলেরই পৃজ্য হয়েন । 
মহাকুল-প্রচ্থত, সর্বষজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহত্রশাস্ত্রাধ্যায়ী বাক্তিও যদি বৈষুব ন! 
হয়েন, তবে তাহাকে গুরু করিবে না। যিনি বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষুঃপৃজা- 
পরায়ণ তিনিই বৈষুব। 
নিষিদ্ধ গুরু লক্ষণ-- 
বনুভোজী, দীর্ঘস্ত্রী, বিধয়দিলোলুপ, ঞেতুবাঁদরত, ছচ্ট, অবাচ্যবাঁচক, 
গুগনিন্দক, অরোমা, বহুরোমা, নিন্দিতা শ্রমসেবী, ফালদস্ত, কৃষ্টোষ্ঠ, ছ্্ন্ধ-শ্বাস- 
যুক্ত, ছুষ্টলক্ষণ-সম্পন্ন, বহ্প্রতিগ্রহাসক্ত ব্যক্তি ঈশ্বব-তুল্য হইলেও শিষ্যকে 
্রীত্রষ্ট করিয়া! থাকেন। 
* শিষ্য-লক্ষণ__- 
শুদ্ধবংশজাত, শ্রীমান্‌, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাকা, পবিত্র-চরিক্র, বুদ্ধিমান্‌, 
দত্বরহিত, কামক্রোধত্যোগী, গুরুভক্ত, দেবতাভক্ত, নীরোগ, পাঁপরহিত, 
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রদ্ধাযুক্ত, দেবতা, ব্রাঙ্মণ ও পিতৃলোকের পুজাপরায়ণ, বুনা, সংযতেক্তিয়, দয়ালু 
প্রস্তুতি সদ্গুণযুক্ত ব্যক্তিই দীক্ষার অধিকারী হয়েন। 
নিষিদ্ব-শিষ্য-লক্ষণ-_ 
অলস, মলিন, ক্রি, দাভিক, কৃপণ, দররিপ্র, রুগ্ন, রুষ্ট, বিষয়াঁসক্ত, ভোগ- 
লালস, অসুয়াপরায়ণ, মৎসর, শঠ, পরুষবাদী, অন্তায়রূপে ধনোপার্জনকারী, 
পরদাররত, জ্ঞানীরশক্র, অন্ঞ. পর্ডিত-মানী ভষ্টব্রত, কষ্টবৃত্তি, পরচ্ছিদ্রান্েষী, 
পরপীড়ক, বহ্বাশী, ক্ররকর্ণা, ছুরাত্মা ও নিন্দিত ব্যক্তি, দীক্ষায় অনধিকারী। 
যাহাদিগকে অকাধ্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পার যায় না, বা যাহারা গুরুর 
শাসন সহা করিতে পারে ন1, তাহারাও শিষ্যত্বের অযোগা। যদ্দি কেহ লোভ 
প্রযুক্ত ভাদৃশ ব্যক্তিকে শিষা করেন, তবে তিনি দেবতার ক্রোধভাজন, দরিদ্র, 
সত্রীপুজ-বিহীন হইয়া, অস্তে নরক যাতন1 ভোগ করিয়া তির্ধ্যগ, ধোনিতে জন্ম 
গ্রহণ করেন। 
গুরু-শিষ্য-পরীক্ষা_ 
গুরু ও শিষ্য এক বৎসর পর্যাস্ত একত্র বাস করিয়। পরস্পর পরস্পরকে 
পরীক্ষা! করিবেন । এই পরীক্ষার পরই দীক্ষাদ্ান ও দীক্ষা গ্রহণ কর্তবা। 


স্রীগুরু-মাহাত্্য-_ 
প্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, গুরুকে আমার স্বর্ূপই জানিবে, কদাচ অবজ্ঞ| 
করিবে না; গুরুকে মনুষ্য ভাবিয়া তাহাতে দোষারোপ করিবে না, কারণ, 
শুরু সর্বদেবময় । 
গুরুর সন্গিধানে যে শিষ্য অন্ুকে পুজা করেন, তাঁহার সেই পুজ! নিক্ষল হয়, 
এব* তিনি নরকে গমন করিয়! থাকেন। গুরুর সৈব! করিলে, সর্ব পাপের ক্ষয়, 
পুণা সঞ্চয় ও সর্বকার্যের সিদ্ধি হয় যাছ! কিছু নিজের প্রিক্ববস্ত, তাহাই 
বিত্ত শাঠ্যবর্জিত হইয়া শ্রীগুরু দেবকে অর্পণ করিবেন । এইরূপ যিনি শ্রীগুরুর 
পৃজ ক্রেন, তাহারই অগণ্য পুণ।সঞ্চয় হুইয়। থাকে । 
শ্রীগুরু-সেবাবিধি-_ 
প্রতিদিন গুরুদেবের জলকুম্ত, কুশ, পুষ্প ও যজ্তকাষ্ঠ সংগ্রহ করিবেন। 
তীঁছার অঙ্গ মার্জন, চন্দন লেপন; গৃহ মার্জন ও বন্ধু প্রক্ষালন করিবেন । তাহার 


৩৯০ পন্থা । [ ১৩১৬ 


নিশ্দাল্য, শয্যা, পাদুকা, আনন, ছায়া ও বেদী লঞ্ঘন করিবেন না। তাহার 
দন্তকা্ঠ আহরণ ও তীাভ1কে নিজরুতা নিবেন কবিবেন। সর্বদা তাহার প্রিয় 
ও হিতে রত থাকিবেন এবং তীহার আজ্ঞা ন! লইয়া কুত্রাপি গমন করিবেন 
না। গুক সপ্লিধানে কদাচ পাদ-প্রপারণ করবেন ন|। ্ঠাহার সন্নিধানে জ্স্তণ, 
হামা, কণ্াচ্ছাদন ও আস্ফেটন করিবেন না। গুরুপুক্র, গুকপড়ী ও গুকর 
আত্মীয়বর্গের প্রাতও গুকবৎ আচরণ কাববেন। অপাক্ষাতে শ্রী দি 
ব্যতিরেকে কেবল গুরুর নামাক্ষর উচ্চারণ করিবেন না। শ্রাহার গতি, 
বাক্য ও কার্ধের অন্করণ কবিবেন না। গুরুর গুরু সন্নিহিত থাঁকিলে, 
তাহাকেও গুরুর গ্ভায় পূজ| কবিবেন। গুরুর আজ্ঞা ন! লইয়া, পিত্রাদি 
গুকজনকেও অভিবাদন করিবেন না। অকারণে বা অভক্তিপূর্ব্বক গুরুর নাম 
গ্রহণ করিবেন না| যখন গ্রহণ কবিবেন, তখন গু শ্রী অমুক বিষুপাদ। এই 
প্রকারেই নামোচ্চারণ করিবেন। কখনও মেহবশতঃ তাহাকে কোনরূপ 
আন্ত! করিবেন না, এবং কদাচ তাহার আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিবেন না। গুরুদেবকে 
নিবেদন ন! কবিয়। ভোজন করিবেন না, নাক্টাহার ভক্ষাদ্রব্যও ভোজন করিবেন 
না। তাহার আগমন কাল অগ্রসব হইবেন ও গমনকালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিবেন। তাহার সম্মুখে শয্য। বাঁ আসন গ্রহণ কবিবেন না। ষেকিছু 
নিজের প্রিষনস্ত, শ্রীগুকদেবকে নিবেদনপূর্ববক পশ্চাৎ ভোজন করিবেন গুরু 
কর্তৃক তাড়িত বা পীভিত হইয়াও ঠাহার অপ্রিক্ম আচরণ করিবেন না। তাহার 
বাক্যে অবহেলা করিবেন না। ধন প্রাণ দ্বারা কায়মনোবাক্যে তাহার 
প্রিয়াচরণ করিবেন। 

শ্রীবিষ্ক-মাহাত্মা-_ 

চরাচব জগতের মোহনার্থ কোন কোঁন পুরাণ ও আগমাদি কর পর্য€ 
তত্তদ্দেবতাকে পবমদ্দেবতা বলিয়। কীর্তন করিলেও, সকল শাস্ত্র বিচাব করিয়া 
সিদ্ধান্তে, এক ভগবান্‌ বিষুই পবদেবতা। বলিয়| নিশ্চিত হইয়! থাকেন । 

শ্রীবৈঞচব মন্ত্র-মাহাঝ্আা-_ 
: মনুষ্য শ্রীগুরুর অনুগ্রহে শ্রীবৈষ্ণস-মন্তর-রাজাদি জপ করিতে করিতে সর্বৈ- 
বর্ধ্য লাভানন্তব শ্রীবিষ্টর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়! থাকেন | ধাঁহারাঁ সহজ্র বৎসর 
বিপুল তপস্ত! করেন,তীহারাই বিষণুমন্ত্র জপ করিয়া থাঁকেন, এবং তাহারাই 


মাঘ ] কয়েকটা পদ । ৩৯১ 


লোক-পাবন হয়েন। সমস্ত প্রধান প্রধান মন্ত্রের মধ্যে বিষুন্ত্র শ্রেষ্ঠ । বিষু- 
মন্ত্রের মধ্যে আবার কৃষঃমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণমন্ত্র তো ও মোক্ষ উভয়ই সাধন 
করিক্না থাকেন । কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহধারী পরম ব্রঙ্গ | তদীয় মন্ত্রের স্মরণমাত্র 
ভোগ ও মোক সিদ্ধ হইয়া থাকে। কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে আবার শ্ী্বষেের গেপ- 
লীল!-শচক মন্ত্রই শ্রেষ্ঠতর এবং তন্মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর মঞ্্ই শ্রেষ্ঠতম । 
ক্রমশঃ 
শীল ৬গ্ঠামলাল গোস্বামী 


কয়েকটী পদ। 
(১) 
তিনি আছেন ভবেঃ সর্বজীবে 
উদ্ধারিতে তপোধন । 
ধিনি গুকর গুরু, পরম গুরু 
দয়ানিধি দীন-তারণ | 
আছেন তান সম্ভলেতে 
বোধিসত্ব বীজবপে। 
(ওরে ) আছেন কত মহাপুঞ্ণহ 
কলিষুগে বীজরূপে ॥ 
গ্রাম্য স্থখে মত্ত জীবে 
হ'লে তত্ব বিশ্মরণ। 
(গরে) ঘোর আধারে আলোর মত 
দেন তার! এসে দরশন ॥ 
তিনি ভক্ত তরে; অকাতরে 
নিলেন (শরে সর্বপাপ। 
( ওয়ে ) সেই মহাজন, জীস্বে এখন 
থুচ বে ভবে সর্বতাঁপ ॥ 
গোৌররূপে নবদ্বীপে 
প্রেম বিলাতে দয়াময় । 
যেমন এসে।ছলেন, নেচেছ্িলেন, 
মাতিক্েছিলেন সর্বময় ॥ 
তেম্নি প্রেমের হাট বসিবে 
জগৎ জোড়া সেই মেলা। 


পস্থা । [ ১৩১৬ 


যদি সেই হাটে মন হাটু করিবি 
(হরি নাম) সম্বল কর্‌রে এই বেল| ॥ 
হরিনাঁমে নাইকো! কোন 
উগ্র কঠোর তপ-সাধন। 
এতে আছে কেবল দীনভাবে 
তার শ্রীচরণে নিবেদন ॥ 
3 
সংসার-সাগরে পড়ে কর কেন 
হাহাকার । 
ভজ রুষ্ট, শ্মুর কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ 
জনিবার ॥ 
ভবের কাগারী হরি, 
শরণ লও সার চরণ-তরি, 
ঘোর তুফানে এমন ভেল। নাইকে। 
আর হতে পার। 
(ওরে ) হরি বিনে এ ছুর্দিনে নাইকো! 
জীবের গতি আর ॥ 
হরে কৃষ্ণ হরে কষ, হরে কৃষ্ণ 
কর সার। 
ভজ কৃষ্ণ, স্মর কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ 
অনিবার ॥ 
(৩) 
মিলে যত ব্রজবাল! কালাাদে 
খিরেছে। 
আভীর আবীর অজে, রঙ্গে কত 
দিতেছে ॥ 
মরি মরি কি ছাধুরী রাধাকৃষণ- 
অনুরাগ । 
চল ঢল প্রেমে দ্োহে, মরি কিবা 
প্রেম-সেোহাগ ॥ 
কালে। বরণ নাগর রাঙ্তা বরণ 
হয়েছে। 
(আহা ) পুলকে পুলকে ষেন 
বাধাপ্রেম ফুটেছে । 
শ্রীবিজয়কেশব মিন । 


মাঘ] পরাবিদ্যা-সমিতিয় তৃতীয় উদ্দেশ্ঠা । ৩৯৩ 


পরাবিষ্ঠা-সমিতির ভূতীয় উদ্দেশ্য । 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর |) 


উপরে আমাদের সপ্তজগতের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এই স্কুল-সমেত 
সপ্তস্তর লইর। এই বিশ্ব_-এই কক্েক গুরের অণুলকল হুশ্মত1 সম্বন্ধে পরম্পর 
পৃথকৃ--সুঙ্তা অনুসারে স্পন্দনশক্তিও পৃণকৃ_স্থুলস্তবের অণুসমূহ আমাদের 
স্থল ইক্জিয়গ্রাহ_স্থুল বাহা জগতের অণুগুলির স্পন্দন আমাদের স্থল ইন্্িয়গণ 
গ্রহণ করিতে পারে ( কখনও যন্ত্রাদির সাহাযাও প্রয়োজন হয়), কিন্তু 
হ্থঙ্দেজ্রিয় বাঠিরেকে হুক্ষষ (99091 প্রভৃতি ) স্তরের অণুগণের স্পন্দন গ্রহণ 
ও ততপ্রতিস্পন্দন-সঞ্চালন স্থূল ইন্দ্রিষগগণ দারা কদাচ হইতে পারে না__ 
ইহাতে ধিকতর শক্তির বিকাশের মআাবশ্তক। হুগ্ষেন্িয়-সমূহ উচচপ্তরে 
ুগ্নকোষদমূহে অবস্থিত। ইতিপূর্বে কোষ ও শরীর, স্থলশরীর ও সুম্্শরীর, 
স্থুলেন্দ্িয় ও হুঙ্সেক্রিয-_-এই শব কয়েকটি ব্যবহৃত হইয়াছে । এ সকল শৃঙ্গ 
শরীর বা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আমাদের সষাক্‌ ধারণা হওয়া অসম্ভব; চেষ্টা করিয়! 
যাহাতে ছাক্সামাত্র জ্ঞান হইতে পারে কিঞ্চিৎ তাহার আলোচনা এস্থলে 
প্রয়োজন । প্রথম প্রবন্ধে উল্লিিত হইয়াছে যে নামরূপ-মধো বহু হইয়া 
প্রকাশিত হইবার সঙ্কর ঈশ্বরে কোন অনির্বচনীয় ও অনির্দেস্ত কারণে উত্ভৃত 
ছইলে, তাহা হইতে অসংখ্য জীব ব1 কুমারক্ধপী অংশ নিঃস্ত হুইয়াছিল। সেই 
জীবে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ-তরিভাব গুষ্যরূপে বর্তমান ছিল-_-সেই ভাবন্রয়ের 
পূর্ণ বিকাশের জন্ত, জীবকে সকল ্রের মধ্য দয়া কঠিলতমন্তয়ে অবতরণ 
করিতে হুইক্নাছে। অবতগ্নণকালে প্রত্যেক স্তরের অণুদ্ধারা কিয়দংশে 
জড়িত হইয়া আসিয়ান্েন--ওঁ জডিতাংশ বা আবরণগুলিকে বেদাস্তে বিবিধ 
কোষ কছ্ধে॥ উহাতে প্রত্যেক শুরের ম্পন্দনশক্তি নিহছিত। এর কোষগুলি 
ভবিষাতে ক্রমশঃ পরিপুই্ই হইয়া, জীবের আত্মক্ঞান জন্মাইবার জন্য বিবিধ 
শরীর নিম্দীথ করিবে। খনিজ, উদ্ভিজ্ঞ, জাস্তব রাক্গ্য মধ্য দিয়া আগমন-কালে 
কোহগুলিয় পরিপুর্ি ক্রমশঃ সাধিত হুইয়া, মান্বরাজ্যে অনেকঞুলি অধিকতর 
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গুষ্টিলাভ করিয়াছে । প্রথমে স্থল অরময় কোষের সর্বাপেক্ষা অধিক পুষ্টি 
হওয়ায় এই স্থন্দার মানবদেহ হইয়াছে_-ইছার মধ অপর সকল কোঁধই 
বর্তমান আছে। কিন্তু সেই সকলের অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণ উন্নতি 
হইয়াছে । মনবের বর্তমান অবস্থাক্স কামময় (23051) কোষ সমধিক 
বর্ধিত হওয়ীয়, সাধারণ গুলোকের কামময় (29051) দেহ নির্মিত হইতেছে। 
অত্নান্নত মানবগণের মনোময, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোস পর্যন্তও পবিপুষ্ট 
হইয়া, মানসিক দে, বুদ্ধিক দেহও নির্পিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত প্রকার 
উন্নত অবস্থাপন্ন লৌক-সংখ্যা অতি বিরল। "অনেক চিন্তাশীল মানবের মনোময় 
কোষও বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু রীতিমত দেহ প্রস্তত হয় নাই_- 
কোনও ভাগ্যবানের বা প্রস্তত হইতেছে। কাঁরণ-শরীর (বিজ্ঞানময় কোষ) সাধ- 
রণতঃ মানসের প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মার__উপাধিমীত্র হইয় রহিয়াছে এবং অজি 
ঘীবে ধীরে সবল হইতেছে । অপর শরীরেব স্কায় ইহার বিনাশ নাই__যতর্দিন 
জীব মুক্তিলাভ না| করিতে পারে, ততদিন এই দেহ বিবিধ জন্মের সঞ্চিত 
জানের সঞ্চয়াগার-সৃশ স্থায়ী থাকে । জীব এই পকল দেহে পৃথকৃকপে কাধা- 
ক্ষম হইতে পারিলে মুক্ত হয়েন। শ্বভাবের নিয়মানুদারে দেহ সকল জীবের 
প্রকৃত উপাধিরূপে নির্মিত হইতে অধিক কাল অপেক্ষা করিতে হয়, শীগ্ব 
কণ্রতে হইলে বছুসাধনার প্রয়োজন । এই সকল দেহ-মিন্মাণের প্রকরণ 
বিশদরূপে বর্ণনা করিতে হইলে প্রবন্ধ বৃদ্ধির আশঙ্কার, কিরূপে স্থল ইন্দ্রিয় গুলি 
ও তৎপরে (৪5৮81 ০7 45516 ০ র) কামময় শবীরের ইন্দ্রিয় গুলি 
নির্মিত হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি । বহুকাল অঙ্িবাঁছিত 
হইলে (7৮০16101 ) জ্রেনোন্লতি এরূপ এক অবস্থায় উপনীত হয়, যখন জম্তব 
রাজ্যে জীব কামময় কোষমধ্যে কিঞ্চিৎ কার্য্যশীল হয়েন। জীব যতদিন পূর্ণ 
কার্ধযক্ষম না হইতে পারেন, ততদ্দিন বিষুশক্তিব্র ক্রোড়ে অবস্থান করেন, 
এবং বিষুশক্কি হারা ক্রমাগত উত্তেজিত হইতে থাকেল। তাঠাকে প্রথমে স্থৃল 
জগৎ জানিতে হইবে ও স্থল শরীরে আত্মজ্ঞাঁন 9616 ০0190100916৭9 ) লাভ 
করিতে হইবে । যখন জীব কামময় কোষে কিঞ্চিন্মাত্র কার্ধাশীল হইলেন তখন 
প্বিকূশক্তির, সাহায্যে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ শক্তি সালিত হইল-__এী শক্রি 
বা প্রাণ চৈতন্তবিশিষ্ট--ইতিপূর্ে কামময় কোষের নিম্নভাগে কতক গুলি 25০] 
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অণু. একত্র সংযোগে একটা কেন্দ্র প্রস্তুত করিতেছিল, তাহাও পূর্বোজ্ এ শক্তি 
হইতেই হইতেছিল। এক্ষণে এ (99651) কামমর প্রাণ উক্ত কেন্দ্র মধ্য দিয়া 
সঞ্চালিত হওয়ায়, স্কুল প্রাণের সহিত মিশ্রিত হইয়া, একযোগে [01১5780 ৮০৫ 
তে একটি আবর্ত উত্থাপিত করিল_এঁ আবর্ত স্থুলদেহ হইতে স্থুলতর 
কতকগুলি অণু আকর্ষণ করতঃ তদ্বারা একটা স্গায়বীয্ধ কোষাণু ব! ক্রমে 
কোষাবুপুঞ্জ নির্শিত করিল। তাহাতে স্থুল দেহেও কতকগুলি কেনের স্যন্টি 
হইল। এ ম্ায়বীয় কেন্দ্র বাহ্‌ স্থল জগতের স্পন্দন গ্রহণ করতঃ উদ্বস্থিত 
কামময় কেন্দ্রে চালিত করিতে থাকে-_স্পন্দন এ্রূপে ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়__ 
উক্ত ছুই কেন্দ্রের পরম্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! চলিতে থাকে-__ক্রমে কেন্দ্র-গয়ের 
ক্রিয়া জটিল ও উত্তরোত্তর অধিকতর কার্ধশীল হইতে থাকে । কালক্রমে 
মেকদগুবিশিষ্ট জন্ত দগের উহা হইতে (5517050050০) ম্নায়বীয় যন্ত্র প্রস্তুত 
হয়-_তদ্দার। 11211 (হৃদয় ), [185 (ফুস্ফুন্), পরিপাক যন্ত্র প্রভৃতি বলপ্রাপ্ত 
হয় ও নিক্মমিত হইয়া থকে । এস্কলে বলা আবস্তক যে, ক্রমে এ কোষাণু ব 
,কাষাণুপুঞ্জ (8208175) ঘেমন পুষ্ট হইতে থাকে তাহা হইতে বহু সংখ্যক সুজের 
তায় স্নাধুজাল বহির্ণত হইয়।, 4১১৮৪] ও ৮)১১3০৪1 কেন্ু্বয়েক পরম্পর সংযোগ 
দুটীভূত করে। এইরপে স্বায়বীয় 57110867600 প্রণালী কামমর 4১501 
কেন্ত্রগুলর সাঁহত মুখ্যভাবে (৫1601 ) সংলগ্ন উহ! হইতে ক্রদে ধীরে 
ধারে 0215070--9010081 প্রণালী (555661 ঠা অস্কুরিত হইয়াছে, এবং 
প্রথমে উহার নিন বা সামান্য কার্ধায 3917911)0 প্রণালীর সহিত সংযুক্ত 
ছিল__কিন্তু ক্রমশঃ প্রবল হইয়া! স্নায়ুজাল বিশ্ীত-করণে জীবের স্থুল আত্মজ্ঞানের 
অর্থাৎ (91005 00005019377295 ) জাগ্রৎ-চৈতন্যাবস্থার প্রধান সহার 
হুইয়। দাঁড়াইল। 5917708011260 প্রণালীর যেক্সিপ 25051 কামময় কোষের 
সহিত সহন্ধ,09:6১1০ 9১21 প্রণাঁলীর সেইব্বপ মনোময় কোষের সহিত সবন্ধ 
-মনোময় কোষ হইতে প্রাণ বাঁ শক্তি সঞ্চালিত হইয়া শেষোক্ত নার়ধীয় 
প্রণালীটী গ্রস্ত হয় -কামময় কোষের সহিত ইহার প্রথমোক্ত প্রণালীর মধ্য 
দিয়া গৌপভাবে 0091:50115) সধ্বন্ধ। বেদাস্তোক্ত মনোময় কোষ ছইভাগে 
বিতক্ত-_উহ্াদের স্বতন্ত্র বিশেষ কার্ধানুসারে উপরস্থ অংশটাকে 'নিয়মানসিক' 
এবং নিষ্স্থ অংশকে “কামময়” কহে। এক হইতে চিন্তা 11,048) ও 
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অপর হইতে ইচ্ছা! (7925175) উৎপন্ন হয়--বিভিন্ন স্তরের অণুর বিভিন্ন কার্ধ/ 
করী ক্ষমত।। উহ বিষু-শক্তি (1816 ০1 1,9£99 1 ) কর্তৃক বিভিন্ন স্তরের 
অগুতে বিতিন্ন গুণ প্রদত্ত হইয়াছে। 

কালক্রমে উপরোক্ত কামময় কোষের সম্মুখস্থ পু্রীভূত অণুসমুহে ১০টা 
প্রধান কেন্দ্র নিশ্মিত হইল--এগুলি (53171211910) স্নাযুজাল দ্বারা স্থুল 
মন্তিফে অনুরূপ দশটা কেন্দ্রে যুক্ত হইয়া স্থল অর্থাৎ ্াগ্রৎ চৈতন্তাবস্থার 
(০1 *21100600925019991)659) ক্রিয়ার প্রবল যন্তরক্ধপে পরিণত হইল-_- 
জাগ্রত অবস্থা দ্বারা জীব চৈতন্ঠের সেই আনস্থাটাকে বুঝিতে হইবে, যাহার ক্রিয়া 
সাধারণতঃ (0€7570-501091) গ্রথালী বা ন্রায়বীয়-জাল দ্বারা সাধত 
হইতেছে । উক্ত ১০ দশটার মধ্যে ৫ পাঁচটার হবার! স্থূল বাহজগতের স্পন্দন- 
সমূহ গৃহীত হইতেছে অর্থাৎ যে করণঘারা জীব-চৈতন্তের স্থুণ অনুভূতি 
সম্পাদিত হইতোছ-_এই পাঁচটীকে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানেন্ছিয় কছে। অপব ষে 
পাঁচটার দ্বারা জীব-চৈতন্ঠের প্রতি স্পন্দন স্থুল বাহা জগতে চ।লিত হর 
তাহাদ্দিগকে কন্সেন্দ্রিয় কহে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, স্কুল ইন্দ্রিক্গগণের 
কেন্ত্রগুলি কামময় কোষে নিহিত, এবং স্থুলদেহে বাহা বস্ম্বরূপ চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহবা! ও ত্বক এই পঞ্জ্ঞান দ্বার এবং হম্ত, পদ, বাক্‌, পায়ু ও 
উপস্থ--এই পাঁচটা কর্মের সহায়, বর্তমান রহিয়াছে। এই ইন্দ্রিয়গুলির 
কার্য আরম্ভ হইলে, জীব স্থুল, বাহা জগৎ জানিতে পারিলেন, অর্থাৎ তাহার 
“অপর+ বা “অনাত্ম।” সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিল-_যে মুহূর্তে অপর বলিয়া কিছু বোধ 
হইল, সেই মুহূর্তেই নিজ (০10 জ্ঞান উপজাত হইল। পুর্বে কেবল 'আমি” 
মাত্র ছিল--কোনই জ্ঞান জন্মায় নাই--বাহ্‌ স্থল জগতের স্পর্শ হইতে উৎপন্ন, 
স্পন্দন-সমূহ স্কুল ও নুক্্ম কোর্ষের মধ্য দিয়া, তাহার নিকট নীত হইলে, তাহার 
ভিতরে সামান্ত অবস্থান্তর হইত মাত্র। 

স্থল জগতে আত্মজ্ঞান (১০ 0597501945055) যেরূপে সাধিত হুইল, 
সুক্ষ জগতেও ঠিক এ প্রকার জীব ক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। স্কুল দেহের 
ইন্দ্িরগুলি পিশ্মাণ করিবার জন্ত যেমন পুর্বে কামময় “কাষের নিশ্নভাগে 
কতকগু'ল অণু একত্র হইতে থাকে ও ক্রমে তথার স্থুল ইন্দিয়গণের 
কেন্্র প্রস্তুত হয়, সেইঙ্গপ (4১531 730৫)) প্রস্তুত করিতে হইলে, ভীব 


মাঘ] পরাবিদ্যা-সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্ট । ৩৯৭ 


মনোময় কোষে কিঞ্চিৎ কার্ধাশীল হয়েন, এবং এ কোষের নিয়ভাগে কতিপয় 
অণু একত্র সংযোগে একটা মানসিক কেন্দ্র প্রস্তত হইতে থাকে--পরে পুর্ববৎ 
বিষ্ু-শক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, জীব-চৈতন্ত হইতে শক্তি সঞ্চা(লত হয়-_ 
উহ মানসিক শক্তি বা প্রাণ_এী জীবনী শক্তি কাঁ,ময় (45081) প্রাণের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া (4051) কামময় কোষে পুর্ববৎ একটা আবর্ত স্বজন 
করতঃ, যেরূপে স্থূল হইয়াছিল, সেখানে সেইরূপ পমস্ত প্রক্রিয্না ধার|- 
বাহিকরূপে হুইয়া, কামময় নুল্মম শরীরে স্ুঙ্টেন্িয়-সমুহ নিশ্মিত হইয়া থাকে_ 
ত্দারা স্থুপাতীত হুক্ম জগতের জ্ঞান জন্মিতে থাকে। এলে পৃজনীয় বেসাস্তের 
15650). 20. 00050105517695, হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিলে, এ বিষয় 
কথঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হইতে পারে।  £1715050 0151050880709 £৪119%/5 (189 
2:০0) 01 1010)0) 2110 02101106 9090681 17001] 0106 01201586101) ০01 
605 45472 891, ।0 591)05901501)0000 00 0106 2574 5%22/% 1085 
0660. ০2160 (0 2. 00.580619016 1)615176, ৬1610 0775 15 ৪৪০6৪ 
৮) 075 0195 ০1100661160 800 6)০ [১6169062116 01 61) 00177570251 110- 
651150০% ৪৮ 80080926555 01050, ৮৩ 04০ 2501 ১০০৪৪, ০8115০ ০19/785 
0৮ ৮0106215, 00) 0) ৮1107711006 8962127)06, 216. 54০11) 
21589. [0195 065107 ০00 0১০ 55005] 19150, 55 95081 560959 
270 015809) 200. 276 এ] ৪10 ০০010001160 [017 0176 276002] 
[121)6) 55 6176 0)6 01210) ০6065 107 06 5550. কিন্তু আমাদের 
বিশেষরূপে জান! উচিত যে, সুক্ষ শরীর সকণ সুন্দররূপে গঠিত করিতে হইলে-_ 
4502] 0৫ 0161005] 3০90165 নির্দদিত করিতে হইলে-_-তাহাদের শক্তি-কেন্ত্ 
সমূহ নির্টিত করিয়। জীবন-চৈতন্তের গুহশর্তি বিকাশিত করা প্রতৃত সাধনা- 
সাপেক্ষ। স্থূল দেহে নিহিত, সুপ্ত কুণ্লিনীশক্তি জাগরিত ন! হইলে,উহ! সাধিত 
হইতে পারে না। এই সুপ্ত আগ গ্রঙ্জলিত হুইবার পূর্বে সেই অস্কুরোশুখ সস 
চক্রগুলিকে স্থুলদ্বেহের 57175058০ স্গায়বীয় যন্ত্রের বৃহৎ বৃহৎ কোষাণুগুলির 
(05051197080 ০611১ ) সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে । এই সেতু প্রস্তুত 
হইলে, কুগুলিনী শক্তি সেই সেতু অবলম্বনে ধাবিত হইয়া, উক্ত সুক্ষ চক্রসমূহকে 
প্রক্ফ,টিত করিতে পারিবে, এবং সুঙ্্ম শরীরে অনুভূত ঘটনাবলী স্থুল মস্তিফে 


৩৯৮ পন্থ | | [ ১৩১৬ 


সঞ্চালিত হুইয়া, স্থল শরীর দ্বার! সেই অনুভূতি সম্পাদিত ছইবে। মনে করুন 
£007090190507655, একটা বৃহৎ ডিম্বাকার জ্যোতির সদূশ__-তাহার এক প্রান্ত 
মাত্র স্থল মস্তিষ্কে নিহিত-_-তাহাকে জাগ্রৎ চৈতন্যাবস্থা (21008 09705০1- 
09570655) কহে । ৪3 00105019057)65৭ (জী বৈ তন) 1১5০৪.৪০5 9616 05%5 
00%5 01] 0১6 8509] 01770 8100 076 01201) 0650109195 90601510119 
£০0 2055/670 (0 1 51101201905) 25681 00070507010510655 ৮৮11) 0900706 
091৮0? 006 /206178-090501055765১ 15267 5111], 161 0075- 
010051)555 0908,156€ ১০100180105 017 0110 11217121 71906) ৪00 
5 0210. 095৮6101399 59016101] (0 765 818%167 (9 165 ড1086095, 
[165 %5200100-001750100517595 ৮111 11)010006 100610681 00150101151)695, 
47050 02) 91711 211 1016 ০07150100511555 01) 081 8৮৩ [9124165 185 
€৮৪1৮০0 (০ ৬/81011)2-007)50201191)2$5.৮ পুনরায় “07 0) 170105101) 
০1 0)6 85075] 5617 09250101551)655,15865/127013০07 51১0810 ০ 
5৮210 1১০)10)0 8১ 1975561)1 00130161019" *: 2100. 00] 0)611)0105)0) 
০1 079 10962], 00)6 1717081 01270 170051106 165006750 206৮৪" *% 
যতদিন আমর! 172520790০2 এবং £2%646 £/4%2 আমাদের মস্তিফের 
এই ছুইটী কোধাণুকে কাধ্যক্ষম করিতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত হথক্ষ শরীরে 
জীব-চৈত্ন্ত কার্য্যক্ষম হইগেও সেই সুক্্চৈতনে)র কার্ধ্য স্থলে পরিণত হইতে 
পারে না, এবং আমার্দের জাগ্রতচৈতন্যের অংশ বণিয়াও পরিগণিত হইতে 
পারে না। কারণ 111011275 13005 দ্বার 45051 হুক্ম জগতের জ্ঞান স্কুল 
মস্তিষ্কে নিহিত হয়; এবং চ/0০62] 01910 সক্ষম 45051 একটা চক্রের সহিত 
সংঘুক্ত হইয়া তন্বারা মনোমগ্ দেহে (01679118০৭/ তে) যুক্ত হয় এবং চিস্তা- 
পরিচালনের মুখ্য স্থূল যন্ত্র হয়। 

এক্ষণে আমর! কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিলাম, কি জন্ত আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টা সময়ে সময়ে বিফল হইয়া যায়_-কি জন্য বহু যত্ব ও 
পরিশ্রমে কোন কোন আবিষ্কার সম্বন্ধে গুক্ম অন্বেষণে অগ্রসর হইতে 
হইতে একস্থলে এককালে থামিয়৷ পড়িতে হয়--তাহার ম্পই কারণ এই 
ষে, পুরাক্ষীলে যোগী খধিদিগের সায় ইহাদের হক্ষেজ্িয়ের বিকাশ 


মাঘ ] পরাবিদ্ধ1-সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য । ৩৯৯ 


অগ্াপি হয় নাই, __স্থতরাং হুঙ্গকারণ দর্শনে অক্ষম । যে সকল বৈজ্ঞানিক- 
দিগের মত আপাতত পরিবর্তিত হইয়া! আসিতেছে, এবং যাহারা স্থুলাতীত 
শক্তির অশ্থিত্ব স্বীকার করেন ও তদনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন, কালে 
তাহাদের চেষ্টা সকল সুন্দর ফল প্রসব করিবে । [15615 প্রমুখ 795 001921 
চ২6588101) 5০016 সভ্যগণ এই সম্বন্ধে 'অনেক অগ্রসর হুইয়াছেন__51. 
21156 [.88€ প্রভৃতি বৈজ্ঞ/নিকগণের উদ্যম অতীব উৎসাহ-প্রদ--বল! 
বাহুল্য যে, *[. 38561) এর "0০806 0167)1500/ রসায়ন বিগ্ভাবিদ্‌- 
দিগের নিকট সমধিক আদরণীয় ও তাধাদের একটা প্রধান সহায়রূপে পরিণত 
হইবে--উহ! প্রাচা প্রথ। অবলম্বনে প্রস্তুত হইতেছে । এইরূপে যগ্কপি সকল 
আধুনিক বৈজ্ঞানকগণ পবাবিদ।-সমিতির প্রদর্শিত পথান্ুসরণ করতঃ প্রথমে 
স্ব স্ব অন্তনিহিত গুহ্থশক্তি দমূহ বিকাশিত করিবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েন, তাহা 
হইলে অচিরাৎ সমগ্র শাস্ত্র পুনরায় সেই পুরাতন উচ্চতম স্থান অধিকার করিবে, 
সন্দেহ নাই। 

কিন্ত জগৎ খন্বময়__ব্রঙ্গের সগুণরূপে আদি বিকাশ হইতেই ছন্দ আর্ত 
51১10077070, ৈতন্ত -জড, আলোক-_অন্ধকার্প, হুখ--ছুঃখ। জ্ঞান. 
অজ্ঞান, শাস্তি_-অশাস্তি_-যতই দেখিব একটি থাকিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার বিরোধী অপরটা অনাদিকে বর্তমান। স্থতরাং মানবের এই গুহাশক্তি 
অনুসপ্ধানে যেমন একটা ম্ধাময় ফল আছে, আবার তংসঙ্গে উহাতে একটা 
অতি বিষময় ফলও বর্তমান রহিয়াছে (১) শক্তির বিকাশের সহিত মান- 
বের সেই বিশ্বব্যাপী অন্ত সমষ্টি-শক্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই 
উভয় শক্তির আধার,সর্ধশক্তিমান্‌ ভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে, ব্ষ্টি-মানব ধীরে 
ধীরে সেই সমষ্টি ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে বাটি 
সুঙ্্-শক্তি একের পর একজনে তৎপরে অন্যজনে বিকাশিত হইতে হইতে, দিন 
দিন নৃতন নৃতন অদৃষ্টপূর্বব আবির প্রবলবেগে ধ৯ই হইতে থাকে, মানবকুল 
সেই অনস্তশক্তির খেল দেখিরা! বিমোহিত হুইয়া পড়ে; এবং মানবে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ভাবে নিহিত সামান্য শক্কিসমূহ সেই মহাপক্তিরই পৃথক্‌ অংশজ্ঞানে 'অব- 
শেষে সেই পরমা শক্তির শরণাপন্ন হইলে, তন্দবারা যথাসময়ে সেই জগন্মাতার 
অন্ুকল্পালাভে সমর্থ হয় ও জগছিকাশের প্রারস্তে ষাহ। হইতে তিনি বহির্গত 


৪০০ পস্থা। ] ১৩১৬ 


হইয়া, এই বিশাল বিশ্ব স্জন ও ধারণ করিতেছেন ও ধাঁহ! হইতে তিনি 
অভিন্ন, তাহার প্রসা্দে নেই অনন্ত ব্রদ্ধে বিলীন হইতে সক্ষম হন। 

(২) পুনশ্চ অন্তরায়েব দিকে দৃষ্টি করুন--আমরা সকলে একই সময়ে 
জন্মগ্রহণ করি নাই কাহারও অল্পসংখাক এবং কাহারও বা বহুসংখ্যক জন্ম 
অতিবাহিত হুইয়াছে, যশানাঁর বহুজন্ম হইয়াছে ভীঁহার জ্ঞান অপর অপেক্ষা 
অধিক, তিনি যাহা করিবেন তাহার অগ্রপশ্চৎ বিলক্ষণরূপে দেখিয়া-- পূর্ব 
সংস্কাব জাত মানসিক ক্ষমতা দ্বারা উত্তমরূপে বিচার করিয়। সেই সকল কাধ্য 
করিবেন-__কিন্ত ধাহার পূর্বসংস্কার ও তজ্জনিত বিচারশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, 
তিনি পূর্বোক্তরূপে বিচার করিয়! সমস্ত করিতে পারিবেন না। সুতরাং উক্ত 
ছুই জনে এককালে কোন স্থকৌশল সাধনা মবলম্বনে সুঙ্্ম শক্কিসমূহ বিকাশিত 
করিলে, উভয়ের বিভিন্ন ফণ লক্ষত হওয় সম্ভব। প্রথমতঃ উভয়ের একই বূগ 
ফল লাভ নাহইতে পারে। যদাপি তাহাই প্রথমে হইয়া উঠে, তাহা হইলে এক 
জন তাহার শক্তিসমূহ জগতের হিতার্থে এবং পরমার্থ জ্ঞানলাভের মানসে 
নিয়োগ করিতে চেষ্টা করেন, অপর বাক্তি কিঞিং অশোৌকিক শক্তি লাভ 
করিয।, আপনাকে সাধারণ অপেক্ষা অধিকতব উন্নত মনে করিয়া অহগ্কত হইয়া 
পড়েন। 'প্রথমোক্ত নিরহস্কারী ধীর ব্যক্তি ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য না করিয়! 
উত্তরোত্তর অধিকতর ক্ষমতাঁবান্‌ হইতে থাকেন, এবং জগতের সেবায় আপ- 
নাকে নিষুক্ত করতঃ, সাধনামার্গে ক্রমশঃ অগ্রপর হইতে থাকেন। কিন্ত 
শেষোক্ত ব্যক্তি অলৌকিক ক্ষমতা-প্রদর্শনে জগৎকে মোছিত করিতে উদ্যত 
হয়েন, কিনব! স্বীয় স্বার্থলাভে ভীহার ক্ষমতা প্রয়োগ করতঃ, অবশেষে যোগমার্গ 
হইতে চাত হয়েন। ছুই একটা দৃষ্টাত্ত দেখ! গিযাছে, যাহাতে পুনঃ পুনঃ নিবা- 
রিত হইল্াও ভাহার! দূরশ্রবণ, দূরদর্শন প্রভৃতি অদ্ভুত ক্ষমতা-প্রদর্শনে বিমুখ 
না হওয়াতে, অনতিবিলম্বে তাহাদের শক্তি সকল অন্তহ্িত হইয়াছে, এবং 
সাধনা উন্নতির কথ! দূরে থাকুক, তাহাদের নিতাপ্ত অবনতি হইয়াছে। 
এক জন সংস্তা প্রাপ্ত হইয়! হেলায় যাহা নষ্ট করিয়াছেন, তাহার পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা করিতেছেন হাত্র_চেষ্টাী ফলদ হইতেছে না । 

(ক্রমশঃ) 
শ্ীযোগেন্্রনাথ গোস্বামী । 
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সিন্ধু ও শভু। * 


নছেত সাগর, ও যে দিগম্বর, সতী-হার1 ভোলানাথ, 
শোকেতে পাগর, বিরহে কাতর, » ত্রিনয়নে ধারাপাত! 
গগন বিশাল, পরশয়ে ভাল, জ্টাজুট-বিলঘ্িত ঃ 

ও নহে তরঙ্গ, গরজ্জে ভূজঙ্গ, হৃদি পরে শত শত। 

নহে সিদ্ধু-নাদ। “্বম্‌ বম্ঠবাদঃ ঘন ঘন উত্ভরোল; 

কত করতাল, কভু বাজে গাল, নাচে হর উতরোল। 

নহে সিদ্ধু-গতি, পাগলের মতি, মাতালের পারা চলে । 
যেতে যেতে চায়, থমকি' দীড়ায়, যেতে পুন পড়ে লে! 


* পৃরীধামে প্রধাসকালে রচিত। 


১(ফাস্তন) 
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ও 
ভোলারে ভূলায়ে, সতীরে লুকায়ে, কোথায় রেখেছ হরি ? 
তাই তব দ্বারে, যাচে সে তাহারে, কিবা দিব! বিভাবরী। 
হাসিছে ঈশান, ভাবিছে বিধান, “দে£, দেহ জগন্নাথ !” 
বহে ঘন ঘন, প্রলয় পবন, নাসায় নিশান-বাত। 
তোমার হাদয় সতীর আলয়, সদসদতীত তুদি; 
কব নিববাণ সে চিরশ্বশান মহেশের চিতা-ভমি। 





সিন্ধু-সংকীর্তভন। 


নগরীর উপকণ্ঠে সহজ তরঙ্গ কঠে উঠে হরিনাম ) 

নাহি ক্ষুধা, নাহি তৃষা, নাহি দিবা, নাহি নিশা, নাহিক বিপাম। 
য্দঙ্গ ভোরঙ্গ ঘন বাজিতেছে ন্থুক্ষণ মহাশুন্ ভরি? ) 
ভাবাবেশে বালু, তটে আছারে পড়িছে লুটে ভক্তগণ মবি ! 

সে পবিভ্র সংকীর্বন শুনিবারে দেবগণ আদে পন্বর্গ-্ঘারে? ; 
সে সুধা কবিতে পান বিরাজেন ভগবান্‌ মন্দির মাঝাবে। 


শ্রীতূঙ্জঙ্গধর রায় চৌধুবী। 


গুরু-শিষ্য-সৎবাদ । 


জীবসসেবাই ভগবৎ-সেবা । 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


গুর। এখন বুঝিলে কি কিসে তোমার মাতা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীত! 
হন তোমার জননীর পক্ষে যে নিয়ম, বিশ্ব-জননীর পক্ষেও ঠিক তাই। 
তোমাদের সুখেই যেমন তোমার গর্ভধারিণীর সুখ এবং তোমাদের ছুঃখেই 
তাহার ছঃখ, দেইয়'প অসংখ্য সন্তানের আননেই জগন্মাতার আনন্দ । তোমার 
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ভাই-ভগিনীগুলিকে ক্লেশ দিয়া তুমি ভাল খাগ্ত ঝ! বস্ত্াদি হ্বার! মায়ের সেব! 
করিলে যেমন তিনি প্রগক্স! হন না, ঠিক সেরূপ বাহার লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে 
প্রতিমা করিপা। খুব ধূমধামে দেবদেবীর পূজা! করেন, অথচ সহত্র সহত্র 
কুধার্ত বিবস্ত্র ্রিতাপ-তাপিত নরনাবীর প্রতি একবার ফিরিয়াও তাকান না, 
তাহাদের ভগবৎসলেব! বার্থ হয় জানিবে। অত্বএব কায়মনোবাক্যে জীব-সেবাই 
প্রকৃত ভগবৎ-সেব৷ । 
শিষ্যা। ইহা তো বৌদ্ধ-ধর্ম্ের কথ|। 
গুরু । কেবল বোদ্ধ-ধর্্ম কেন, সকল ধর্দ্েরই মূল কথ! এই। তবে 
বুদ্ধদেব এই ভাবটি, যেমন পরিস্কট করিয়া গিয়াছেন, জগতে আর কেহই” 
সেরূপ করেন নাই। কেন, হিন্দু ধর্থে বা খুষ্টান্ধর্শে কি এ কথ নাই? হিন্দুর 
স্থৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা-_দর্বত্রই এ কথা পাইবে। ছু'একটি উদাহরণ 
দিলেই বুঝিতে পারিবে । তত্ত্রে মাছে, 
্কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি। 
প্রীতো ভবতি বিশ্বাস তে! বিশ্বং তদাশ্রিতং ॥ 
মধীশেনাবৃতং বিশ্বং নাশং যাস্তি নিনজ্ষনঃ | 
তৎপাতুন্‌ পাতি বিশ্বেশ: তন্মৎ কোকহিতে! ভবেৎ 1৮ 
শিব পার্কত্ীকে বলিতেছেন, প্দেবি, ভগবান এই বিশ্বকে ধারণ ও আবরণ 
করিয়া রহিয়াছেন, অতএব শিশ্বের হিতসাধন করিলে ভগবান্‌ প্রীত হন। 
বাহার বিশ্বের নাশেচ্ছু তাহার! নাশ প্রাপ্ত হয়, এবং বাহার! জগতের মজল 
করে, ভগবান্‌ তাহাদিগকে রক্ষা করেন। অতএব লোকের হিতসাধনট ধর্ম ।” 
আবাব, প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের নিত্যকার্ষের মধ্যে যে পঞ্চ যজ্ঞের ব্যবস্থা মন্বাদি- 
স্থৃতিতে উক্ত হইয়াছে দেই পঞ্চ যজ্ঞের উদ্দেস্ত কি তাহা বোধ হয় চিন্ত। করিয়া 
দেণ নাই। ইহ! ভগবানের মহা-যজ্ঞ বা বিবাট ত্যাগের একটি ক্ষুপ্র ছায়াম'জ। 
প্লাত্যেক ভীবকে এই বিরাট আগের পথে অল্পে অল্পে অগ্রসর করানই ইহার 
উদদেস্ট। 
শিষ্য। ভগবানের মহা-হজ্ঞ বা বিরাট ত্যাগট! কি? 
গুরু। সেকথা! পরে বলিব। এখন পঞ্চ যজ্ঞের কথা শুন। ব্রজ্ষ-যক্ত, 
পিতৃ-ষজ্ঞ, দেব-মজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, ভূত-্যজ্ঞ-_ এই পাঁচটি ধক্ঞ গৃষ্গ্বমাত্রের নিতা- 
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কর্তবা। যজ্ঞ শবের অর্থআর কিছুই নয়, পরার্থে ত্যাগ । এখন দেখ,"নিতা 
তোমাকে কিরূপ ত্যাগ অভ্যান করিতে হইবে ১" 
“অধ্যাপনং ব্রঙ্গযন্তঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণং। 
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃষজ্ঞোহতিথিপূজনং ॥৮ 
অর্থ।ৎ খিগণের প্রীত্যর্থ তোমাকে রোঁজ বিদ্যাদান করিতে হইবে, পিতৃগণকে 
জলদান, দেবগণকে দ্বতদান, পশুপক্ষীদিগকে থাদ্ঘদান এবং নরনারীকে অন্নদান 
করিতে হইবে। অর্থাৎ তোমার চতুঃপার্থে যত জীব আছেন, তীহারা উচ্চই 
হউন আর নীচই হউন, সকলের আন্ঠই তোমার সর্বস্ব ত্যাগ অভ্যাস করিতে 
ছ্ুইবে। তর্পণেব একটি মন্ত্র শুন,__ 
“যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেইন্জন্মনি বান্ধবাঃ। 
তে তুপ্তিমখিলাং যান্ত যে চান্মত্বোয়কাজ্কিণঃ ॥* 
অর্থাৎ ইহ অন্মে খা অন্য জন্মে ধাহার1 আমার মিত্র ছিলেন বাঁ শত্রু ছিলেন, 
সকনেই পরিতৃপ্ত *উন। ইহাতেও যেন হিন্দুতৃপ্ত না হইয়া, আবার ভ্রিসত) 
করিয়া বলিতেছেন, 
"আত্রন্গস্তস্তপধ্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু |” 
জগতের যে যেখানে আছেন সকলেই তৃপ্ত হউন, সকলেই তৃপ্ত হউন, তাহাদের 
আনন্দেই আমার আনন্দ । 
শিষ্য। গীহাতে এই ত্াযাগেব কথা কিছু আছে কি? 
গুরু । গীঠার সর্বত্রই এই ত্যাগের কথ! । বাস্তবিক গীতাঁকে এই ত্যাগের 
গান বলিলেও অতাক্তি হয় না' এই পঞ্চযজ্ঞেব কথাই উল্লেথ করিয়া ভগবান্‌ 
কি বলিতেছেন শুনঃ-- 
শ্যক্তশিষ্টাশিনঃ সন্তে। মুয্তে সর্বকিবিষৈঃ। 
ভূঞ্জতে তে ত্বঘং পাপ! যে পচস্ত্যাত্বকারণাৎ |” 
অর্থাৎ ধিনি যজ্ঞেব অবশিষ্ট ভোজন করেন, তিনিই পাপমুক্ত ও সাধু) কিন্ত 
ঘে কেবল নিজের জন্ঠই অল্প পাঁক করে ( অপর জীবকে দেয় ন1) মেই পাপিষ্ঠ 
' পাপই ভক্ষণ করে। আবার সমগ্র গীতাতে ভগবান্‌ পুনঃ পুনঃ বলিতেষ্ছেন, 
“সর্বদা কর্ম কর, কদাপি কর্মত্যাগ করিও না, জনকাদি কর্ম্বারাই সিদ্ধ 
হইয়াছেন । দেখ, আমার অপ্রাপ্য বা অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, তথাপি আমি 
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নিয়ত কর্ম করি, অতএব তোমরাও কর্ম কর, কিন্তু নিফামভাবে কর্ম কর, ঘাহ। 
কিছু করিবে, আমাতে অর্পণ কর (তৎকুরুঘ মদর্পণষ্‌), আমার সহিত এক 
যোগে কর্ম কর (ষোগস্থঃ কুরু কর্ধ্মাণি), এদমস্তই আমার প্রীত্যর্থ কর ইত্যাদি ।” 
আচ্ছ!, ভগবান্‌ এই্ট যে কর্ণের কথ! বলিতেছেন, দে কর্মটাকি এবং তাহাতে 
সব কর্ম অর্পণ করাইবাঁব অর্থ কি, কথন ভাবিয়া কি? 

শিষা। আজ্ঞে ন, বিশেষ কবিয়! চিন্তা করি নাই। 

গুরু। অষ্টম ধ্যায়েব প্রাবস্তেই অজ্জুন * কর্ম কি” এই প্রশ্ন করিলে 
ভগবান্‌ তদুত্তরে বলিলেন,__ 

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গ? কন্মসংজ্জিতঃ। 

অর্থাৎ প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য যে তাগ, সেই ত্যাগের নামই 
কর্ম। ইহাই ভগবানের কর্ম; এবং জীবের কর্মও ঠিক এই আদর্শে গঠিত 
হওয়া! টাই। ইহাই ভগবানের উদ্দেহ্া। যে মহাষজ্ত বা বিরাট, ত্যাগের কথা 
পূর্বে বলিয়াছিলাম তাহা এখন বুঝিলে কি? উহা এই কর্মেরই নামান্তর 
মাত্র। 

শিষ্য । ঠিক বুঝিতে পারিলাম ন!) 

(ভগবানের বিরাট ত্যাগ) 

গুরু। যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করিয়া! ভগবান্‌ এই বিশ্বের সৃষ্টি, ধারণ 
ও পোষণ করিতেছেন তাহা কিরূপে বলিব? যেহেতু আমাদের স্াায় ক্ষুত্র প্রাণী 
উহ্ছার বিশালত! ও মহত্ব ধারণ! করিতে অক্ষম। তবে, ছু'একটা লৌকিক 
উদ্বাহরণ দিয়! ইহার যংকিঞ্চিং আভাস দিতে চেষ্টা করি। আচ্ছা, তুমি তো 
একজন স্বাধীন ব্যক্তি, অনেক বিষয়েই তোমার পুর্ণ স্বাধীনতা আছে। তুমি 
যাহ! ইচ্ছ! খাইতে পার, যাহ! ইচ্ছা দেখিতে প্র, যাহ! ইচ্ছা চিন্ত। করিতে পার, 
মুক্ত বাধুর স্তায় যথা-ইচ্ছ! বিচরণ করিতে পার। এখন মনে কর তুমি দেখিলে, এক 
নদী আোতে অসংখ্য পিপীলিক' ভাসিয়। যাইতেছে । তোমার দয়ার উদয় হইল, 
ইহা'দিগকে রঙ্গ! করিবর বামনা জন্মিল। তখন তুমি সকল কর্ম্ম,সকল চিন্তা, সকল 
স্বাধীনত!--আহার, বিহার, গল্প ভ্রমণ- সব ত্যাগ করিয়া এক গল! জলে দীড়া- 
ইয়। রহিলে এবং এক একটি পিপীলিকাকে উদ্ধার করিতে লাগিলে। আজম্ছা, 
কতক্ষণ একূপে থাকিতে পার বল দেখি। শ্রবণ রাখিও যে এক মুহূর্তও ন্স- 
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মনস্ক হইতে পারিবে না, কারণ তাহ! হইলে শত শত পিপীলিকা মরিয়া াইতে 
পারে। 

শিষা। উহ বড়ই কষ্টকর বোধ হইবে । দশ পনর মিনিটেই হয়ত অধৈর্য 
আসিবে। 

গুক। আচ্ছা। আবার মনে কব রুসিয়ার সমু একজন কত বড় স্বাধীন 
ক্ষমতাশালী, প্রতাপবান্‌ নরপতি । তিনি এক বৃহৎ সাম্রাজে'র সর্বময় কর্তা । 
সৈন্ঠ সামন্ত, দাস দাসী, ধন রত্ব, গাড়ী ঘোড়া, বিভব শরশ্বর্যা, প্রভাব প্রতিপত্তি 
--কিছুবই অভাব নাই। এখন মনে কর তিনি এই সব ত্যাগ করিয়া, তাহার 
সকল স্বাধীনতা বিসঞ্জন দিয়! মতি দ্রীনবেশে একথানি জীর্ণ বস্ত্রমাঞ্থ পরিধান 
করিয়া! কুষ্ঠবোণীদ্দিগের হাসপাতালে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বহস্তে তাহাদের 
পরিচর্যযায় নিযুক্ত হইলেন ৷ তাহার প্রতিজ্ঞ! এই যে, যদবধি না তিনি সকল 
রোগিগণকে রোগমুক্ত করিতে পাবিবেন, তদবধি তিনি এ গৃহের চতুঃসীমার 
মধ্যে আবদ্ধ থাকিবেন, অন্ত কোন কম্মা করিবেন না, অন্ত কোন চিস্তা কবিবেন 
না। এই রাজার দয় ও ত্যাগ কিরূপ বল দেখি? 

শিষ্য । অসাধারণ! এরূপ তো কখনও শুনি নাই। 

গুরু । তুমি যেমন সব সখ ও স্বাধীনত।! ছাড়িয়। এক গল! জলে ঈাড়াইয়।, 
পিগীলিকাগণের উদ্ভারসাধনে ব্রতী হও, রাজা যেরূপ তাহার অতুল বিভবাদি 
ত্যাগ করিয়া হাস্তমুখে পৃতিগন্ধময় স্ন্কারজনক ই।সপাতালে আবদ্ধ হন, ভগবান্‌ 
সেইঙ্ষপ তাহার অননুমেয়, অনন্ুভবনীক্স নির্ববাণ-নুথ-_তুবীয়-ম্ব'ধীনত স্বেচ্ছাঞ় 
পরিত্যাগ করিয়া, জীবেব স্যষ্টি ও ক্রমোন্নতির জন্ত অনন্তকাল আপনাকে এই 
কুদ্্র বিশ্ব কারাগারে,__প্রক্কৃতি-ন্গড়ে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তিনি এই [বিশ্বের 
-_যাবতীয় ভূতের ও জীবের প্রাণপ্থরূপ হইয়া, হ্গেহময়ী জননীর ন্যায় ইহাদ্িগকে 
স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাহার লঙ্কপ্প এই যে, ষ্দবধি না তিনি 
অসংখা জীবকে ( অতি ক্ষুদ্র কীটাম্ুকীটকে পধ্যন্ত ) ক্রমশঃ বদ্ধিত ও উন্নত 
করিয়! সেই নির্বাণ সুখের অধিকারী করিতে পারিবেন, সেই পরম ধামে লয় 
যাইতে পারিবেন, যতদিন ন! জাত ও অজাত ভীবমাত্রকে নির্বাণ মুক্তির মিষ্ট 
আশ্বাদ দিতে পারিবেন, ততদিন তিনিও সেই আশ্বাদ গ্রহণ করিবেন না, সর্ব 
ত্যাশী সন্ন্যাসিরূপে এই বিশ্বশশানে আবদ্ধ থাকিয়া, জীবেব যাবতীয় বিষ ভক্ষণ 
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করিতে খাকিবেন,__-পিতা, মাতা, প্রভু বা সখা-ন্ূপে জীবের ররেশভ।গী হইয়া 
সঙন্গেহে নরনজল মুছ।ইবেন, ধীরে ধীরে তাহাকে মুক্তি-পথে লইয়া বাইবেন। 
ইহাই তাহার ব্রত, ইহা পক্কল্প। বৎস, এ দয়াব,__এ ত্য।গের কি তুলন! 
আছে, ন৷ আমাদের স্তায় ক্ষুদ্র জীব ইহার ধারণ! করিতে সক্ষম? 

শিষ্য। দেব, যাহ] শুনিলাম তাহ।তে রোম।ঞ হইতেছে। আমর! পুস্তকেই 
পড়ি “তাহার অনন্ত প্রেম” । হহা কিরূপ এতদিন বুঝি নাই । আজ যেন ইহ! 
একটু বুঝিলাম । 

গুক। বৎস, এখন ভূতভাবোপ্তবকর বিপর্গ,_জীবেব কৃষ্টি ও উন্নতির জন্ 
বিবাট্‌ ত্যাগ-বুঝিলে কি” ইভাই ভগবানের “কর | এই অন্ত তিনি 
বলিয়াছেন “তাহার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু না থাকিলেও তিনি স্দাই কম্মরভ। 
এই কর্মের জগ্তই তিনি জীবকে আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন, “আমি 
যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অসংখ্য সন্তানের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হুইয়াছি, 
জীব, তুমিও আইস, যোগস্থঃ কুরু কম্মীণি_-এই কর্মে আমার সহিত ধোগ দাও, 
মৎকর্দ্রপরমো। ভব-_ আমার কর্ণ্মই কব, স্বীয় ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আমার কর্শের 
অনুকরণ কর, ইহাই নিষ্াম কর্ম, এই কর্মের দ্বারাত অনকাঁদি সিদ্ধ হইয়াছেন ।” 

শিষ্য । জীব সেবা-রূপ এই মহৎ ব্রত অবলম্বন করিতে চার না, এরূপ পা্গড 
কেহ আছে নাকি? 

শুরু । এই ব্রত ষে কিবপ.কঠিন, কিরূপ দুরূহ তাহ! তোমার আদৌ জ্ঞান 
নাই ব্লিয়। ওরূপ বলিতেছ। শ্বর্লোকের, কি মহলে কের, কি জনলোকের 
স্ৃথ যে কতই গভীর, কত মনোহারী, কতই চিত্তাকর্ষক তাহা আমর! ধারণাই 
করিতে পারি না । স্তর" সাঁধনাবলে ও সৎকন্ম বার! ধাহার| & মকল উচ্চতর 
লোকে স্থান পাইয়াছেন, জীব-দেবার জন্ট তাহাদের ভূতলে নামিয়া আস! যে 
কিন্ধপ কষ্টকর, কিরুপ বিপুল ত্যাগম্বীকারের প্রয়োজন তাহ। তুঁম-আমি বুঝিব 
বিরূপে? মনে কর, যিনি ইন্দ্র বা মন্থ হইয়াছেন, তিনি দি জীবহিতার্থে নরদেহ 
ধারণ করিয়। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, ভাব দেখি তাহাকে কতদুর স্বার্থত্যাগ 
করিতে হয়। 


শিষা। মহাপুরুষগণ আমাদের সেবার জন্ত উচ্চতর লোঁক হইতে পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হন না কি? 
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গুরু । হন্বৈকি। তবে, সকলে এরূপ কঠোর ত্যাগস্বীকারে সমর্থ হন 
না। এই পৃথিবীতে সাধন। দ্বার! যে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করেন, পরম করুণাময় 
ভগবান্‌ তাহাকে তদগুরূপ উচ্চপদ্র প্রদান করেন, কেহ বা আদ্দিত্য, কেহ বন্থ, 
কেহ ইন্দ্র, কেহ মনু, কেছ ঝ| প্রজাপতির পদ প্রাপ্ত হন । অনেকেই এই সকল 
স্থথের প্রলোভন ত্যাগ করিয়। নীচে নামিতে পারেন না, যাবৎ পুণাক্ষয় না হয়, 
তাবৎ উচ্চলোকে থাকিয়! অপার আনন্দ ভোগ কবেন। কিন্তু ফীছার! প্রেমিক 
ও ভগবস্তক্ত, তাহার! এরপ সুখ চান না, এমন কি মোক্ষ পর্য্স্ত তাহারা পায়ে 
ঠেলিয়। দেন। তাহার! বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে ভগবানকে বলেন, “প্রভা, বিশ্বপতে, 
রসিকবর, তুমি তোমার অনন্ত স্থথের আলয় ত্যাগ করিয়া জীবহিতার্থ বিশ্ব- 
কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছ; আর আমি নগণ্য কীটান্ুকীট স্বচ্ছনে উচ্চলোকে 
বসিয়। স্খভোগ করিব? কৃপাময়, এ দাসের প্রতি এন্সপ নিগ্রহ কেন? ষছি 
কণামাত্র কপা থাকে, তবে দাসকে এ চরণ-সেবা হইতে বঞ্চিত করিও না, যেন 
জন্মে জন্মে, যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, এ দাস ভূতলে আসিয়! জীবের জন্য সর্ববন্ 
অর্পণ করিতে পারে, যেন জীবের ক্রমোন্নতি কার্ষে তিলমাত্রও সহায়তা করিয়া! 
স্বীয় জীবন ধন্ত করিতে পারে ।”, 

শিষা। ধন্ত প্রেম! ধন্ত ভক্তি !! ধন্ত ত্যাগ!!1 এরূপ মহাপুরুষেব 
চরণধুলি মাখিলেও দেহ পবিত্র হয়, অস্তঃকরণ নিম্ল হয়। 

গুরু। বৎস, এইরূপ প্রেমিকের চুড়ামণি, সন্ন্যাসীর শিরোমণি, ত্যাগীর 
অগ্রগণ্য কে তাহ! জান কি? পুপ্লাণাদিতে যে মহাদেবেব বর্ণনা আছে সে 
বস্তুটি কি কখনে! ভাবিয়! দেখিয়াছ কি? শ্বাশানে মশানে থাকে, বাঘছাল গরে, 
কতকগুলো অন্পৃস্ত ভয়ঙ্কর ভূতঞ্পেত ও সাপ-কে মাথায় ও কাধে করিয়া বাখে, 
আর ক্রমাগত বিষ খায়--এ বেটা কে ন্গান কি? ইনিই ভগবানের বিবাটু 
ত্যাগের জীবস্ত গ্রতিমূর্তি। পরম ধাম ছাডিয়া সর্বত্যাগী হইয়াছেন,_তাই 
সন্ন্যাসী, শ্বশানবাসী, কৌপীনধারী । আবার আর এক দিক্‌ থেকে দেখ,__ 
তিনি জীবকে সুখ, সম্পদ, ধন রত্ব এশ্বধ্য-_সব দিয়াছেন, নিজের জন্য কিছুই 
রাখেন নাই, তাই তিনি ফবীর, শ্শানবাসী। জগতে যাহাদিগকে সকলেই দ্ৃণ! 
করে, ভয় করে, কেহই আশ্রয় দেয় না, তিনিই কেবল তাহাদের আশ্রয়, 
জাপযপ-শরণ ; তাই ভূত, প্রেত ও সর্পগ্ণকে বুকে করিয়! রাখিক্জাছেন। আবার, 
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জীবের যে গুলো প্রবল শত্র,-ক্রমোন্নতির সর্ধাপেক্ষ। অধিক বিশ্বকর,--কাম 
ক্রোধ হিংস! ছ্বেষ প্রভৃতি _ইহাবাই বিষ , তাই কৃপাময় জীবঞ্চিতের জন্ত সর্বা- 
দাই বিষপান করিতেছেন । 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীমাথনলাল রায় চৌধুরী । 


শ্রীঞ্ীগৌর-সুন্দর-মধ্যলীল!। 
বেদান্ত-ব্যাখ্যান। 


একদিবস প্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যোর সহিত জগন্নাথ দর্শন করিলেন। 
দর্শনের পর উট্টাচার্ধ। গ্রভুকে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। সার্বভৌম ভট্টা- 
চার্ধ্য প্রভুকে বলিতে আদন দিয়! শ্বয়ং শিষাগণকে বেদান্ত পড়াটতে আরম্ত 
করিলেন। পাঠারস্ত করিয়াই প্রতৃক্ষে বলিলেন, “তুমিও পাঠ শ্রবণ কর; 
বেদাস্ত-শ্ববগ লর্ন্যাপীর ধন্ম ।* প্রভূ “ঘে আগ্গ” বঝ'লয়া মিঃশাবে ভট্টাচার্যের 
বেদাস্ত-ব্যাখ্যান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সাত দিন পর্যন্ত প্রভু 
ভট্টাচার্যের বেদাস্ত-ব্যাথ্যান শ্রবণ করিলেন, একদিনও ভাল মন্দ কোন কথাই 
বলিলেন না। অষ্টম দিবদে অধ্যাপনার পর শিষ্যগণকে বিদায় দিয়া সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচার্য্য প্রতুকে বপিলেন “তুমি লাতদিন হইল বেদান্ত শ্রবণ করিতেছ, 
একদিনও ভাল মন্দ কিছুই বলিতেছ না, নীরবে শুনিতেছ, বুঝিতেছ কিন! 
তাহাও বুঝিলাম ন।» প্রভু উত্তর করিতেন, “মামি মুর্খ, আমার কিছুই 
অধ্যয়ন নাই, কেবল আপনার আজ্ঞনদ*র সন্্যাদীর ধর্শ বলিয়াই বেদাস্ত 
শ্রবণ করিতেছি, [কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি ন11” ভট্টাচার্য বলিলেন 
“ভাল, শ্রধণও কর আর সঙ্গে নঙ্গে যাহ! ন| বুঝ তাহ! চিজ্ঞানাও কর, বুঝি- 
বার চেষ্টা কর, ক্রমেই বুঝিবে”। প্রভু বণিলেন “কিছুই বুঝি না, কি জিজাম। 
করিব? শুত্রের অর্থ বরং কিছু কিছু বুঝিতে পারি, আপনার ব্যাখ্যানের কিছুই 
বুঝিতে পারি ন1।” প্রভুর এই শেষ কথা গুনিয়া ভন্টীচার্য; কিঞ্চিৎ বিরক্ত 
হইলেন। গুহার সর্বজনসন্মত পাণ্ডিত্যের প্রতি আঘাত "অসহ্‌ হইল। গুরু- 

২(ফাত্তন) 
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গভীরভাবে বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি স্ুত্রের অর্থ কি বুবিপ্লাছ, এবং স্থত্রের সহিত 
ব্যাখ্যানের কি অসঙ্গতি দেখিতেছ, তাহাই বল শুনি ।” 
“প্রভূ কহে স্তরের অর্থ বুঝিয়ে নিন্মল। 
তোমার ব্যাথ্য শুনি মন হয়ত বিকল ॥ 
সুত্র অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়!। 
ভাষ্য কু তুমি সুত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়! ॥ 
স্ত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাথ্যান। 
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥ 
উপনিষদ্‌ শব্দের যেই মুখ অর্থ হয়। 
সেই অথ মুখ্য ব্যাস সুত্রে সব কয়॥ 
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পন!। 
অভিধ! বৃত্তি ছাড়ি শবেব কর লক্ষণ ॥ 
প্রমাণের মধো শ্রুত প্রমাণ প্রধান। 
শ্রুতিকে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ ॥ 
জীবের অস্থি বিষ্ঠা ছুই শঙ্খ গোময়। 
করাত বাকে) সেই ছুই মহ! পবিত্র হয় ॥ 
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহছে। 
লক্ষণ। কবিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে। 
ব্যাসের হত্রের অর্থ হধ্যের কিরণ । 
স্বকরিত ভাষা-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥+ 
প্রভু বলিলেন-__ রর 
“লঘুনি স্থচিতার্থানি স্বললাক্ষরপদানি চ। 
সর্ধতঃ সারভূতানি সুত্রান্তানুম নীষিণঃ ॥” 
লু অর্থাৎ অনতিদীঘ? অল্প অক্ষর ও অল্প পদযুক্ত, অনেক অর্থের সুচক 
ও সর্বতোভাবে সার্তৃত বাক্যকেই পণ্ডিতের সুত্র বলিয়া থাঞ্চেন। শুন্র- 
বোধ ঝ্যাখ্যান-সাপেক্ষ। 
“পদচ্ছেদঃ পদার্ধোক্িবিগ্রহবাকাযোজন| । 
আক্ষেপস্ত সমাধানং ব্যাথ্যানং পঞ্চলক্ষণং ॥, 
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পদচ্ছেদ, প্রত্যেক পদের অর্থনির্দেশ, সমস্ত পদের ব্যাসবাকা উপন্তাস করণ, 
বাকোর যোজন! অর্থাৎ বাক্য-ঘটক পদ-সমুছেব অর্থ সকলের পরম্পর সম্বন্ধ 
প্রদর্শন ও আক্ষেপের অর্থাৎ আশঙ্কার ব আপত্তির সমাধান অর্থাৎ নিরসন 
এই পাঁচটি ব্যাথ্যানের লক্ষণ । 

“স্থত্রার্থে বর্ণতে ঘত্র পটৈঃ হৃত্রাস্থসারিভিঃ। 
শ্থপদানিচ বর্ণ্যস্তে তাঁষাং ভাষ্যবিদে। বিছুঃ 

যে গ্রন্থে স্বত্রাহুসারী পদ-সমুহ ছ্বারাঁ সুত্রেব অর্থ বর্ণিত হয এবং স্ব প্রযুতু 
পদ্দ মকলও ব্যাথ্যাত হয়, তাহাকেই ভাষ্য বল! হয়। 

ভাষ্য স্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিবে । আপনি যে ভাষা বলিতেছেন, তাহ! 
সত্রেব অর্থ প্রকাশ না করিয়! আচ্ছাদনই করিতেছে । ভবহৃক্ত ভাষা সুত্রের 
মুখ্যার্থ প্রকাশ না করিয়া, গোৌণার্থনদ্বার! মুখ্যার্থকে আচ্ছাদন করিতেছে । উপ- 
নিষদের যাহা মুখ্যার্থ, তাহাই বেঘান্ত-সথাত্রে বিচারিত হইয়াছে । ভবহৃক্ত ভাষা 
্র মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছে । আপনার ভাষা উপনিষ- 
দুক্ত শব মকলের অভিধাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা অর্থ নির্ণয় 
করিতেছে। প্রমাণের মধ্যে বেদই প্রধান প্রমাণ। বেদ ঘাহা বলেন, তাহাই 
প্রমণ। জীবের অস্থি ও বিষ্ঠ। সাধারণতঃ অপবিভ্র। বে বলিতেছেন, 
শঙ্খ ও গোময় পবিভ্র। বেদ বলাতেই শঙ্খ ও গোময় জীবের অস্থি ও ঝিষ্ট। 
হইয়াও পবিত্র হইয়াছে। দৃষ্টাদৃষ্টার্থ বেদে লৌকিক ও অলৌকিক 
সর্ববিধ জ্ঞানের নিদান। বেদ আত্মার সত্তা ও শ্বর্ূপ, তাহার এ্রহিক ও 
পারত্রিক গতি, দেছের সহিত সম্বন্ধ, পরমাত্মওর সহিত সম্বন্ধ, সগুণ ও 
নিগুণ ব্রহ্ধ, ব্দের সহিত জগতের সম্বন্ধ, জগতের স্বরূপ, জীবের পরম 
পুরুষার্থ ও তৎসাধনোপায় প্রভৃতি সমস্ত ভঞ্জনের আকরণ। যাহা এই সকল 
জানের আাকর, তাহা অবপ্ত পরতঃ প্রমাণ না হইয়া শ্বতঃ প্রমাণ হওয়াই 
উচিত। বেদ আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াই আপনার প্রমাণ হয়েন। 
মুখ্যার্থই ন্বতঃগ্রমাণ ন্বপ্রকাশ বেদের প্রাণ? মুখ্যার্থ ত্যাগ করিলে, বেদের 
স্বতঃ প্রামাণ্যের প্রকাণত্বের হানি হয়। বেদ শব্ধে লক্ষণ! স্বীকার করিলে, 
লক্ষার্থ-প্রকাশক বেদকে প্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণাস্তরের প্রয়োজন হয, 
অনুমানাদির সাহাষ্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বেদার্থনির্ণাক বেদাস্তরপ 
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সাপ্রকাশ শুষ্যের মুধ্যার্থরূপ কিরণ ভবহুক্ত ভাষ্বূপ মেঘের লাক্ষণিক অর্থছারা 
আচ্ছাদিত ; অতএব শ্বগ্রকাশতা-রছিত অর্থাৎ পরপ্রকান্ত হুইয়া, বুদ্ধিকেও 
আচ্ছাপন করিতেছে । 

“বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ধ নিৰপণ। 

সেই ব্রন্ধ বৃহদবস্তর ঈশ্বর লক্ষণ ॥ 

সর্বৈশ্ব্য্য পবিপূর্ণ ্বং ভগবান্‌। 

তারে নিরাকার কার কর5 ব্যাথ।ান॥ 

নিবিশেষ তাবে কহে যেই শ্রুতিগণ। 

প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥ 

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রন্মেতে জীবন়। 

সে ত্রন্ধে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ 

অপাদ্ণান করণাধিকরণ কারক তিন। 

ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥ 

ভগবান্‌ বছ হইতে'যবে তৈল মন। 

প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥ 

সেকালে নাহি জন্মে প্রারুত মন নয়ন । 

অতএব অগ্রারত ব্রন্মের নেত্র মন ॥ 

ব্রহ্ম শবে কে পূর্ণ স্ব্ংং ভগবান্‌। 

স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 

বেদের নিগুত অর্থ বুঝন না ঘায়। 

পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় 

বেদে ও তবর্থনির্ণারক পূরাণ্যদিতে ব্রহ্ম শবের মুখ্যার্থ নিরতিশয়্ বৃহৎ 

বন্ধই উক্ত হুইয়াছেন। ধিনি স্বয়ং বৃহৎ ও ফিনি অন্তকে বৃহৎ করেন, 
অর্থাৎ আশ্রয়-শ্বক্পে ধারণ করেন, তিনিই ব্রহ্ম শবের মুখ্যার্থ। এ 
অর্থে ব্রদ্ষবস্ত সপক্তিক বা সবিশেষই হইতেছেন। শক্তিরহিত, ধর্মরহিত, 
গুধুরহিত, বিশেষরছিত বস্ত নিরতিশয় বৃহৎ বলিয়া নির্ণাত হইতে পারেন ন|। 
স্তর উৎকর্ষাপকর্ষ তদ্গত ধর্ন্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে-। ব্রহ্ম বৃহৎ ও 
সর্বাশ্রয় হইলে, তাহাতে বৃছত্ব ও সর্বধারকত্বরূপ ধর্ম শ্বীকা্ধ্য হইতেছে। 
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এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে ষে, নিগুণ শ্রুতি সকলের গতি কি হইবে? 
'হাহার উত্তর প্রদান করিতেছি । 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে-_ 
“যা ধা শ্রেতিজল্লতি (নর্বিশেষং 
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব । 
বিচারষোগে সতি হস্ত তাসাং 
প্রায়ো বলীরঃ সবিশেষমেব ॥% 
বে যে শ্রুতি ব্রহ্গবস্তকে নিবিশেষ বলিয়া কীর্তন করিতেছেন, সেই সেই 
শ্রতিই আবার তাহাকে সবিশেষও বলিতেছেন । অতএব বিচারে সবিশেষ 
পক্ষই অধিকাংশগ্থলে বলবান্‌ হইতেছে। 
শ্রুতি সামান্ততঃ দ্বিবিধা, ত্রৈগুণ্যবিষর়িণা ও নিষ্ত্ৈ গুণ্যা ববয়িণী। ভ্রৈগুণা- 
বিষগ্িণী শ্রুতি সকল আবার তিন প্রকার; প্রথম প্রকার তল্লক্ষক, 
দ্বিতীয় প্রকার তন্মহিমাপ্রদর্শক, তৃতীয় প্রকার পরম বপ্তর উদ্দেশক। 
হৃষ্্যাদিবোধিক| শ্ররতি সকল ব্রঙ্ষের সুষ্টি-পালন ও সংহার-রূপ তাস্থ লক্ষণ 
অবলম্বন করিয়া তাহার লক্ষক হয়েন। যে সকল শ্রুতি ব্র্ধের ্রশ্র্য্য বর্ণন 
দ্বার তাহার মহিম! গ্রচার করেন, তাহারাইত মহিমাপ্রদর্শক বেদ। আৰ 
ষে সকল শ্রুতি ব্রন্গেব ত্রৈগুণ্যের নিষেধ দ্বারা পরম বস্তর উদ্দেশমাত্র করেন, 
তাহারাই পরম বস্তর উদেশক ব্দে। এই শেষোক্ত শ্রুতিও আবার ছুই 
প্রকার। এক প্রকার শ্রুতি গুণ-নিষেধ ছারা পরম বস্তর উদ্দেশক বেদ 
হয়েন, এবং অপর প্রকার শ্রুতি গুণ-সামানাধিকরণা দ্বারা পরম বস্তর 
উদ্দেশক বেদ হয়েন। নিষ্েগুণ্যবিষয়িণী শ্রুতি সকলও ছুই প্রকার। প্রথম 
প্রকার নিগুণ বেদ কেবল বিশেষের নির্দেশ করিয় ব্রচ্মপর হয়েন এবং 
দ্বিতীয় প্রকার নিগুপ বেদ স্বরূপ শক্তি বিশিষ্টে নির্দেশ করিয়া ভগবৎপর 
হয়েন। 
ক্রমিক উদাহরণ যথা। 
১ক । “যতো! বা ইমানি ভৃতানি” ইত্যাদি 
১৭ | “ইন্দ্রোষফতে! বসিতশ্ত রাজা” ইত্যা্ি 
১ গ১। “অস্থুলমনণু” ইত্যাদি | 
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১গ২। “সর্বং খবিদং ব্রহ্ম” “তত্বমসি” ইত্যাদি 

২ক | “আনন্াং ব্রহ্ম” ইত্যাদি | 

২থ | “পরাস্ত শক্তিহিবিধৈব শ্রুয়তে” ইত্যাদি 

“বতো ঝা ইমানি ভূতানি” ইতাদি শ্রুতি সকলে স্থগ্ঠ্যাদ তটস্থ লক্ষণ 

অবলম্বন করিয়! ব্রহ্গবন্তকে লক্ষ্য কবা হইয়াছে । “ইন্ত্রো ঘতো৷ বসিতন্ত 
রাজা” ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রন্ষের খর্ষ্য বর্ণন ছার! তাহার মহিমা প্রচার 
করা হইয়াছে । “'অস্থুলমনণু” ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রদ্গের প্রারৃত গুণের 
নিরাস দ্বারা পরম বস্তর উদ্দেশ অর্থাৎ নাম কব! হইয়াছে । “সর্বং খদং 
্রন্ম” ইত্যাদি শ্রুতি সকলে জগন্রপ! বচিবঙ্গ! শক্তির ও জীবরূপ। তটস্থা শক্তির 
সহিত সামানাধিকরণা অর্থাৎ তাদাআ্বয দ্বার। পরম বস্তর উদ্দেশ অর্থাৎ 
নাম করা হইয়াছে । আর “আনন্ং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতি সকলে কেবল 
বিশেষ্য ব্রনের নির্দেশ দ্বারা ব্রন্মপরতা এবং “গ্ঞ্জাস্য শক্তিবিবিধৈব শরীয়তে” 
ইত্যাদি শ্রুতি সকলে শক্তিবিশি্ট ভণবানেব নির্দেশ দ্বারা ভগবৎ-পরতা! 
নির্দেশ হইয়াছে। প্রথমোক্ত চারিপ্রকার শ্রুতি ত্ৈগুণ্যবিষয়িণী এবং 
শেষোক্ত ছুই প্রকার শ্রুতি নিস্ত্রগুণ্যবিষয়িণী। এই ছয় প্রকার ভিন্ন আর 
কোন প্রকার শ্রুতি নাই। সমস্ত শ্রুতিই একট ষড়বিধা শ্রুতির অন্তর্গত । 
অতএব সকল শ্রুতিরই সার্থকতা হইতেছে, কোন শ্রতিই নিরর্থক হুইতেছেন 
না। ক্রন্ধ শব্ন্বার| সর্বশক্তিসমন্িত ভগবানই বোধিত হইয়। থাকেন। 
সর্বশক্তিসমন্থিত শ্রীভগবান্‌ কখনই নিবিশেষ হইতে পারেন না। তবে 
যেকোন কোন শতিতে ব্রহ্মকে নিবিশেষ বলিতে দেখা যায়, তাহার তাৎ- 
পর্ধ্য সামান্তঃ বিশেষের নিষেধে নহে, প্রারুৃত বিশেষের নিষেধে। প্রথম 
প্রকার শ্রুতিতে, ধাঁহা! হইতে «এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, বন্ধ।ারা এই 
সকল ভূত জীবন ধারণ করিতেছে ও যাহাতে এই মকল ভূত লয় পাই- 
তেছে, এই প্রকার উক্তি দেখা যায়। 


(ক্রমশঃ) 


গীতা-তত্ত । 
তৃতীয় প্রন্তাব। 
দ্বিতীয় খণড। 


মুল প্রকাত দৈবী প্রকৃতির সাছাধ্য-ব্যতীত কাধ্য করিতে অক্ষম) সে যাহা! 
হউক, কর্ম্েৰ ফল সকলের ও মানবের চিরস্থায়ী কর্দ-কর্ত ভাবের উৎপত্তিস্থল 
ূলগ্রক্কৃতি, দৈবী প্রকৃতি নহে ৷ সেই জন্যই মুলপ্রকূৃতি যথার্থ বন্ধকারণ এবং 
দৈবী প্রতি ঈশ্বরের সহিত যুক্ত করিয়। মুক্তি দিবার একমাত্র উপায়। এই 
দৈবী প্রকৃতিই মানবের উতকৃষ্টতর ভাব । অবিগ্ভা হইতে মুক্ত হইবার সমস্ত তাবই 
দৈবী প্রকৃতি হইতে আসে । 

শীত! ৭ম অধ্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম গ্লোকে কৃষ্ণ দৈবী প্রকৃতি হইতে মূল গ্রক্কৃতির 
পার্থকা নির্দেশ করিতেছেন। এই দৈবী প্রক্কতি গীতার মতে বিশ্বের একমাত্র 
মহ।চৈতন্ত, একমাত্র শক্তি ) যাহ হইতে অপব সমস্ত শক্তিই বিকশিত হইয়াছে । 
শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন সাংখ্যদিগের প্রকৃতি হইতে এই প্রক্কৃতি বিভিন্ন । 

৭ম অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে__“মত্তঃ পবতরং নান।ৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্য়। 

ময়ি সর্ব্বমিদং (প্রাতং হত্রে মশিগণা ইব |» 

কৃষ্ণ আপনার সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক নির্দেশ করিতেছেন। ছুইটি প্ররুতি, 
মূল প্রক্কৃতিকে ঈশ্বরের বিদ্যা ও দৈবী প্রকৃতিকে অবিদ্য! বলা যাইতে পারে। 
ব্দিও এই ছুইটী কথার অপর অর্থও আছে তথাপি উপরোক্ত ভাবে ধরিলেও 
অনেকটা ঠিক হুয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরকে বিদ্যা ও অবিদ্য| উভয়েরই 
চালকন্বরূপ বল! হইয়াছে । ্ শ্লোকে সমস্ত উত্তম গুণ সকল আপন! হইতে 
উদ্ভূত দেখা ইয়াছেন। যদিও অপর গুণ সকল মুলে তাহা হইতেই আসিয়াছে, 
তথাপি মূল প্ররুত্ভিকেই তাহাদের কারণস্বরূপ ধবা ধাইতে পারে। 

গীতা ৭ম অধ্যায়ে ২৪ ক্লোকে-__ 

"জব্যক্তং ব্যক্তিমাপর্নং মন্াস্তে মামবুদ্ধয়: 
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বলিয়াছেন। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্যেরা অব্যক্ত মূল প্রকৃতি*মাচ্ছাদিত 
পরত্রহ্মকে ষথার্থ আত্ম! বলিয়াছেন । তাহাদের মতে অবান্তর ঘটনাষ্বিকাশে 
উপাধি যোগের দ্বার! জীবাত্বা হইয়াছেন । 

এইরূপে ভাহারা দ্বিতীয় তত্ব ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য না রাখায়, কতকগুলি 
অদ্ভূত ফল ফলিয়াছে। অবাক্ত যদিও অপ্রকাশিত, তথাপি উপাধিভেদে একমাত্র 
আবাক্ত বিভিবভাবে প্রকাশিত বোঁধ হইতেছে 

অতএব যদ্দি কোন প্রকারে আমর উপাধির কার্ধা রহিত করিতে পারিয়া, 
ই্ছার সৃষ্ট মায়ার ধ্বংস কবিতে পাবি, তাহ! হইলে ফলে অব্যক্ত পরব্রহ্মে মানবা- 
আর লয় হয়। এই মতই ন্মামাদেব দেশের অদ্বৈতবাদকে নষ্ট করিয়াছে । 
সিংহল, বর্ম ও চীনের বৌদ্ধ ধর্মের ইহ| হইতেই এত হুর্দশা উপস্থিত করিয়াছে । 
অনেক বেদাস্তকার এই মত আশ্রয় করিয়া নির্বাণ যে মামার যথার্থ লয় এই 
ভ্রমাত্থক দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 

পবত্রক্ম অনস্তস্থায়ী অপবিজ্ঞেয় বহস্তুময় সন্ত! ৷ তাহার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
নাই। কাজেই নির্বাণধবংসবাদীদের মতে আত্মা যতই কেন উন্নত হউক 
নির্বাণের পর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারায় এবং পরব্রঙ্গে মিলিয়! গিয়! পরব্রহ্মই থাকে । 
সাংখ্যেরা প্রণবে অদ্ধিমাত্র! অর্থে কেবল 'আত্মাই বুঝিয়াছেন। কতকগুণি উপ- 
নিষনে দেখ যায় যে এই, অর্দমাত্রাই বিকাশিত হইয়! মানবাস্মারপে পরিণত 
হয়। হখন উপাধি জন্য বিকাশের ধ্বংস হয় তখন আত্মার পরব্রন্মে লয় হয়। 
ভারতবর্ষে অনেক অদ্বৈতবাদীরই এই মত । এবং অনেক স্কলেই এই মত যথার্থ 
বৈদাস্তিক মত বলিয়া প্রচলিত । ইহাই পূর্বতন সাংখাদিগের মন্ত। ত্য সকল 
বৌদ্ধ নির্ববাণকে শরব্রদ্দে আত্মর লয় বলেন, তীহাদেরও এই মত। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কারণশরীর উপাধিবিশেষ। এই উপাধি হইতে 
পরব্রন্দে পৌঁছিবার দুইটি পথ আছে। কারণশরীর পদার্থ দ্বারা অর্থাৎ মূলগ্রকৃতি 
স্বার। গঠিত। মূলগ্রকৃতিই কারণশরীরের উপাদান । কিন্তু মৃলপ্ররুতি গুগশুন্ত, 
সেই জন্ বিদ্বৃত হওয়া! উচিত নয় যে দৈবী প্রকৃতি কাধ্য করিতেছে । পরব্রন্ধে 
গৌছিবার প্রথম পথ কারণশরীর হইতে ক্রমে ক্রমে উপাদানপ্বর্ূপ মূল প্রকৃ- 
তিতে লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্তী উন্নতির পথেই পরত্রদ্ষে পৌছান যায় । অপর উপায় 
উপাধির দিকে লক্ষাশূন্ত অস্তরন্থ জ্ঞান-জেযোতি হইতে ক্রমে ক্রমে সেই জোতির 
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উপাদানপ্বরূপ 'দৈবী প্রকৃতির দিকে উৎপত্তিস্থল ঈশ্ববন্ধে উপনীত হইয়া পর্রদ্ধ 
পৌঁছিবার চেষ্টা করা। 

এই ছুইটি পথের মধো অনেক বৈদাস্তিক, সাংখ্য ও বৌদ্ধের| প্রথমোক্ত টিকে 
কিছু সহবসাধ্য ও সুগম বলিয়াছেন । কিন্ত এই জন্য তাহারা ঈশ্বর ও দৈবী 
প্রকৃতির বিষন়্ বিস্থৃত হইয়াছেন । গুপ্ত ত্ববিদের! এই জন্য এই মত স্বীকার 
করেন না। ত্াহার। আত্ম! ষে কেবল অব্যক্তের বিকাশ, এ কথা স্বীকার 
করেন ন|। 

ফলে চাঁড়াইল এই যে, উপাধিশুন্ত হইলেও এই বিকাশিত পদার্থ অর্থাৎ আত্ম। 
বিকাশিতই থাকে। অর্থাৎ যাহ! পূর্ব্বে ছিল, তাহা পরেও থাকে, সৃলপ্রকৃতি 
ব। অব্যক্তই থাকে। ইহার পরেই পরব্রহ্ম। মানবের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব এই- 
নূপে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়! গেল। এরূপ স্থলে অবতারবাদ কোনরূপেই সম্ভব নহে। 
মহাত্ম! কিনা মহাপুরুষ এই অবস্থাক্ পৌছিলে, লোক্হিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম 
হুইয়। পড়েন। মিংহলী বৌদ্ধের! এই যুক্তির বখাধথ সমর্থন করিতে গিয়া, বলিতে- 
ছেন ঘে, বুদ্ধ যখন নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, তখন সকলেই তাহার মতে চলিলে, 
অবশেষে আত্মার বাক্তিগত স্বাতন্ত্রা নষ্ট করিবেই করিবে। সেই জন্য তাহাদের 
মতে তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধগণের ইহ! প্রকাণ্ড ভ্রম যে, বুদ্ধ, মানবকে প্রচ্ছন্নঃবাথিতে 
পারে বা আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কারণ পর! নির্ধাণপ্রাপ্তির পর বুদ্ধ নামক 
ব্যক্তির আত্মার ব্যক্তিগত অন্তিত্বের শ্বাতস্ত্রা নাই। শ্রীুষ্ণ কিন্তু এই মত সমর্থন 
করেন না। 

২৪ শ্রোকে বলিতেছেন, ঈশ্বরেষ অব্ন্থাটি না৷ বুঝার জন্য একপ ভয়ঙ্কর ভে 
পতিত হইয়াছে। দ্বার যোগমায়/-সমাবৃত বলিয়! দ্রষ্টবা নহেন। এই যোগ- 
মায়াই তাহার জোঁতি । চতুঃপার্বস্থ জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্ত কেন্তু দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। 

এই জ্যোতি সর্বদাই মৃলপ্রকুতির সহিত মিশ্রিত দৃষ্ট হুয়। সেই জন্থুই 
সাংখ্যের৷ ইহাকে মৃলপ্রকুতির বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলিগ্জা অনুমান করিয়াছেন | 
তাহাদের মতে অব্যক্ত পদার্থ ও শক্তি উভরেরই উৎপত্তিস্থল 

শ্রীকৃষ্ণের মতে এই জ্যোতি অবান্ত হইতে আসে না। উভা ঈশ্বর হইতে 
আঅ[লিতেছে। কি্তু এই উৎপত্বি-স্থান অরূপ ও আহস্তময় বলির! দার্শনিকের! 

৩ (ফান্ধন ) 
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ইঙ্থার অগ্রপশ্চাৎ মবাক্তবাতীত কিছুই দেখেন নাই। ক্যাথালিষ্টদিগের 
আদনীকে যে সেকিনা দ্বারা আবৃত বলে, সেইরূপ এই জ্যোতি ঈশ্বরেব আবরণ- 
্বূপা, ইনিই খৃষ্টের রক্তমাংস-স্বরূপ! পবিত্রাত্ম! ॥ মানবের উচ্চতম অধ্যাতবাদৃষ্টির 
নিকটেও ঈশ্বর এই জ্যোধিস্বরূপ উপাধিতে প্রকাশিত। শক্করাচার্ধ্য সৌন্দধধ্য- 
লহরীতে জ্যে/তিকে আহ্বান করিতেছেন-_-পতুমিই শুর শরীর+, এই জ্যোতি 
ঈশ্বরের যেন প্রকাশ তইবার ছপ্পবেশ। জ্যোতির বথার্থ কেন্দ্র উচ্চতম 
অধাত্মৃষ্টির নিকটও অপ্রকাশিত, ইহ! তোমার ক্ষমতার অতীত, কারণ 
ধখন তুমি ইহাতে পৌছিগ্াছ তখন তৃমি আপনাকে হারাইয়াছ। ইহাকে 
ধরা যায় না, কারণ ইহ! বরাবরই পিছাইরা যাইতেছে | তুমি এই জ্যোঠির 
মধ্যে প্রবেশ করিতে পার, কিন্তু ইহার আলোক কখন ম্পর্শ কাঁরতে 
পারিবে না।” 
ইছা! বিশেষরূপে মনে রাঁথা উচিত যে শতকব1 ৯* জন বৈদাস্তিক বাহ! বলি- 
তেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিরুদ্ধবাঁদী। কারগ অনেক বৈদাস্তিকই ভ্রমে গতিভ 
হইয়াছেন। 
অষ্টম অধ্যায়ে ৫ম ভষ্টতে 
স্তকালে চ মামেব স্মরনুক্ত। কলেবরম্। 
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয় ॥ 
ঙ প্ রি ক ক 
র্ ০ রস ক রং 
আব্রঙ্গতৃবনালে/কাঃ পুনরাবন্ঠিনোহর্জুন । 
মামুপেত্য তু কোৌস্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যুতে ॥ 
১৬শ পর্যাস্ত প্লোকে শ্রীরুষ্ণ মানবের গভীর অর্থযুক্ত ছুইটি বিষয়ের অবতারণ! 
করিতেছেন । প্রথমটি আত্ম! ক্রমে উন্নত হয়! তীহাতে পৌঁছিতে পারে। দ্বিতী- 
য়টি যে আত্মা 'একসার তাহাতে পৌছিয়াছে, তাহার আব পুনর্জন্ম 
হয় না। 
শেষোক্ত কথাটির বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শিত হুইয়।৷ থাকে । আতা! 
ঈশ্বরে গৌছিল। ঈীশ্বরফে যখন মাঁনবাত্মীকে আচ্ছন্ করিয়া, পৃথিবীতে মানবের 
সহিত সম্পর্কে আসিতে হয়, ৬খন যে আত্মা! ঈশ্বরে পৌছিয়াছে, তাহার যে পুন- 
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জন্ম হয় না, তাহ! সম্পূর্ণ নিথ্যা। ঈশ্বরের সহিত্ত আত্মা কি ভাবে যুক্ত, তাহা না 
জানাতেই এই ভ্রমের উৎপত্তি। যতদুর আমরা জানি, আমার্দের এই উপস্থিত 
আত্মজ্ঞান সময়-অনুসারে ক্রমাগতই পরিবর্তিত হইতেছে। প্রতিদিনই নৃত্তন 
জ্ঞান মিলিত হুইয়!, এই আমিত্ব-সমুদ্রে রহস্তময় ভাবে মিশিতেছে। যদ্দিও লোকের 
প্রত্যেক জন্মে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, তথাপি কাব্ণশরীরে এইবূপ অনেকগুলি 
অস্তিত্ব মিশ্রিত। এই সমস্ত জম্ম-জন্মের স্বতন্ত্র কারণশরীর শ্বাভাবিক-মিশ্রণে 
মিশ্রিত নহে। স্বভাব-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া, এই সমস্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মিশিয়! 
গিয়া ( অনেকটা! রাসায়নিক প্রক্রিয়ার স্তাঁয়) এক অস্তিত্বে আনীত হইয়াছে। 
যদ্ধিও মানবাত্মার এই উচ্চতর ্বাতন্ত্রা মহত, তথাপি ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সততা ইহ! 
অপেক্ষাও মহত্তর। কারণশরীর যেকপ জন্ম-জন্মে অস্তিত্ব হইতে আপনার 
ধারণের উপযোগী জ্ঞান বাছিয়৷ লইয়!, অপরাংশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ঈশ্বর 
মানবাস্বায় মিশিবার সময় নিজের উপযোগী অংশ বাছিয়৷ লইয়া, আর সমস্ত 
পরিত্যাগ করেন। সেই জন্ত মোটের উপর মানব-স্বাতস্ত্র্যের সম্পূর্ণ উচ্চতম অংশই 
কেবল ঈশ্বরস্থ হয়। 

এখন দেখ। যাক, মানব-চৈতন্ত কিকপে পরিবর্তিত হয়। ঈশ্বরের সহিত 
মিলিত হুইবামাত্র, মানব বুঝিতে পারে যে, সে নঞ্জেই ঈশ্বর এবং তাহারই জ্যোতি 
হইতে এই সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়া, আবার তীহাতেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। 
এখন হুইতে তাহার পূর্ববর্তী ঈশ্বরান্ডিতর-ব্য তীত পরবর্তী স্বঙস্্র ভাব কিছুই থাকে 
না। ঈশ্বর ইহা এইরূপে দেখেন £-- 

ঈশ্বর ষেন বিভিন্ন উপাধিতে নিজের জ্যোতি পাঠাইয়! দিগ্াছেন। জন্মে 
জন্মে এই জ্যোতি যখনই কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে, তখনই তাহা 
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত হুইয়াছে । এইরূপে মানবের অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
হইয়া যায়। মানব যখন ঈশ্বরে যুক্ত হু, তখন ঈশ্বর সময়ের প্রারস্ত হইতে 
বেজ্ঞান সংগ্রহ কাঁরয়াছেন, সেই জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া, আপনাকে অসংখ্য 
অধ্য।ত্ম সত্তার মধ্যে একটি মনে করে। সেই জন্য সেই ব্যক্তি আর জগতে 
ফিরিয়া আসে না। খন ঈশ্বরের জ্যোতি লইয়া! কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, 
তখন বদ্ধ ঈশ্বর মনে করেন তিনি জন্মাইলেন ( অর্থাৎ ইহা জন্মাইল )* তখন 
এই মুক্ত ব্যক্তির এক গ্রুকার পুনজ নম হইল, বল! যাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর 
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কখন ভোগ করেন না, কাঁরণ তিনি প্রকৃতির বিক্রমের বশবর্তী নহেন। শ্রীকৃষ্ণ 
বলিতেছেন যে, তিনি কেবল উপর্রষ্টী অর্থাৎ সাক্ষী মাত্র, কোন মহাত্মার ঈশ্বর- 
প্রবেশ ভিন্ন আর কোন সমরেই ফলবিষয়ে ইচ্ছুক নহেন। শ্ররীন্ক্চ বলিতেছেন 
“সেই সময় ব্যতীত আমি নিজে কিছুতেই জ ড়ত নহি। কারণ এতাবৎকাণ আমি 
্বার্থশূ্ত দরষ্টা মাত্র। যদিও আমার জ্যোতি সর্ব উপাধিতে বিকীণ্‌, তথাপি সাক্ষী 
বলিয়া আমি ছুঃখকষ্টের ভাগী নহি। আমি সর্বজীবস্থ হুইয়াও, আমার 
আধ্যাত্মিক স্বভাব হইতে বিছাত হই নাই |” হৃুর্য্যের জ্যোতি যেরূপ অপরিচ্ছনন 
স্থানে পড়িলেও, জ্যোতির বিকৃতাবস্থা হয় না, ঈশ্বরের প্যোতিও সেইরূপ সুখছুঃখ- 
ভোগী জীবে বিশ্বিত হইলেও অপরিষ্কার হয় না। ঈশ্বর কোন বিষয়ভোগ করেন 
না। আাক্ু। সুখছঃখের অতীত, সেই জন্য ঈশ্বরে মিলিত হইলে, জীব নুখহুঃখের 
অতীত হয়। 

যখন বলিতেছি ষে, ঈশ্বরের জেোোত চৈতন্তরূপে বিশ্থে বিকীর্ণ হইব, কম্পিত 
হইতেছে, তখন ষেন এরূপ অর্থ না +৭ হয়, যে কোন আত্ম ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
আবার জন্ম গ্রহণ করে। যদিও ঈশ্ব"ণব চৈতন্য জগতে ব্যক্ত এবং সাধুদিগের 
পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, এনং বাক্তি-বিশেষে আবি, তথাপি তিনি 
ভোগী নন বলিয়৷ তাহার যথার্থ পুনঙ্জন্ম বগ! যাইতে পারে ন]। ঈশ্বর সৎশ্বরূপ, 
অমৃতস্থরূপ। সেই জন্ত একবার ঈশ্বরে মিলিত হইলে, আর কখনও মানব- 
ঘীবনের ছঃথ বা আনন্দের অধীন হইতে হয় ন। 

ইহাকেই আত্মার অমরত্ব বলে। কতক বৈদাস্তিকের ন্যায় ঝ৷ সিংহলী বৌদ্ধ- 
দিগের স্তায় অমরত্ব বুঝিলে, তাহ! মানবাত্মার আকাজ্কিত পদার্থ নহে । যদি 
আত্মার উন্নতি হইলে, স্বাতন্ত্য ন! রক্ষিত হয়, তাহ! হইলে অমরত্ব অর্থবিহীন বুথ! 
বাক্যমাত্র। রর 

যদিও অনেকের সহিত আমার অনৈক্য হইবে, তথাপি আমি বলিতেছি যে, 
আমি বিশ্বাস কবি এবং এই বিশ্বাস কৃষ্ণের অনুমোদিত যে, ইহাই বুদ্ধ ও, 
শঙ্করাচার্ধা কথিত যথার্থ মত। গীতা নবম অধ্যায় ১১শ শ্লোকে-- 

অবজানস্তি মাং মুড! মানুষীং তনুমাশ্িতম্‌। 
পর্ং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ 
কষ নিজেকে বির বলিতেছেন। আবার ১৩ শ্লোকে- 
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মহাস্থানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্ররুতিমাশ্রিতাঃ ৷ 
ভজন্ত্যনন্তমনসে! জাত ভূতাদিমব্যর়ম্‌ ॥ 
ষে দৈবী প্রকৃতির কথ! উল্লেখ করিতেছেন, তাহা অনেকের মতে পরিহার, 
কিন্তু বস্তুত তাহ। নহে। মানব এই দৈৰী প্রকৃতির সাহায্যে এই কেন্ত্র' অর্থাৎ 
উৎপত্তিস্থানে পেঁছতে পারে। 
১৮ প্লোকে_ 
গতির্ভর্থ। প্রভৃঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহাৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়ম্‌ ॥ 
অনেকটা খুষ্টের ন্তায় ব। অপর ধর্-শিক্ষকের স্তায় আপনাকে ঈশ্বর বলিতে- 
ছেন। ২২ শক্লোকে_ 
অনন্তাশ্চি্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পু্ণপাসতে । 
তেষাং নিত্যাতিযুক্তানাম্‌ যোগক্ষেমং বহাম্যহুম্‌॥ 
তিনি বলিতেছেন-__আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রকষ্-_অনেক স্থলেই গ্রঞ্ধ 
সাক্গী মাল। মানবাত্মার উন্নতির পথ দেখিতেছেন মাত্র । কিন্তু যেখানে যথার্থ 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, সেখানে ঈশ্বরে মিলিবার পথ গ্রস্তত 
হইতেছে । 
ঈশ্বর উন্নতিশীল ব্যক্তির মঙ্গলের শরন্ত অধিক উদ্যোগী হন। তাহার সাথী 
হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন, আলোক হইয়া অন্ধকারে পথ দেখাইয়া দেন। 
এইরূপে ক্রমে ঈশ্বর মানবাআ্মার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হুন। এইরূপে ক্রমে 
ক্রমে মানব যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রগামী হয়, শেষে আপনার মধ্যে 
ঈশ্বরের প্রতিবিদ্ব ন1 দেখিয়! ঈশ্বরই দেখে । কেবল এইরূপ স্থলেই ঈশ্বর কেবল 
মাত সাজ নহেন। 
এই অধ্যায় ২৯ হুইতে_ 
সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে ছ্েষ্যোহন্তি ন প্রিয়ঃ। 
বে ভজ্স্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥ 
১০০ সরা চা ১০০ 
শেষের কয়টি শোকে কৃষ্ণ যে ছুইটা বিষয়ের অব্তারণ করিতেছেন, তাহ! 
তিনি সার্বভৌমিক ভাবে বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন “আমার কেহ মিত্রও 
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নহে, কেহ শক্রও নহে ৮ | কি প্রকারে তাহার প্রনাদ লাত করিতে তয়, তাহ! 
তিনি পৃর্বেেই বলিয়াছেন। দৈত্যের মধ্যেও প্রহ্লাদ পরম ভাগবত হুইয়াছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ সাহার উপদেশের সময় কাহাকেও পক্ষপাত করিতেছেন না। তিনি 
বলিতেছেন যে, মানব যে কোন আশ্রমেই থাকুক না কেন, যে ফোন ধর্মীবলম্বীই 
হউক না কেন, শৃদ্রই হউক আর ব্রাহ্মণই হউক, স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হুউক, 
নীচই হউক আর উচ্চ হউক, তাহার নিকট কোন পার্থকা নাই। তাহার 
নিকট আসিবার একটি পথ আছে, ষে সেই পথ অবলম্বন করিবে, সেই আলিবে। 
তিনি কর্্মযোগীদিগের মতেব সহিত এই বিষয়ে পৃথকৃ। কতক লোকের মতে 
কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীগ্ছ লোকই নির্ব্বাণের উপযুক্ত । শ্রীকৃষ বলিতেছেন, 
তাহ! নছে। মাধব্যদিগের সায় তিনি আত্মার তিনটি বিভাগ শ্বীকার করেন 
না। তাহারা বলেন যে, একদল লোক আছে, তাহার। নিত্যনারকিক। 
তাহার! যতই কেন উন্নত হউক না, তাহাদের নরকে যাইতেই হুইবে। 
আর একদল তাহারা নিত্যাশ্রমিক, তাহার! পৃথিবীতে থাক্ষিবেই। আর 
একদল ইহ্মুক্ত, তাহারা বত্তই কেন থারাপ কাজ করুক না বৈকৃঠে ধাইবেই। 
শ্রীরু্ণ এইমত সমর্থন করেন না। কতক লোক বুদ্ধ অবতারের প্রয়োজনীয়ত!, 
যেরূপ অন্ঠায়ভাবে চিত্রিত করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিরুদ্ধবাদী। কতক ব্রাক্গণ 
লেখক বুদ্ধকে কৃষ্ণের অবতার ন্বীকার করেন, কিন্তু তাহাদের মতে বুদ্ধ 
ধর্দনাশ করিতেই জন্মিয়াছিলেন। তিনি লোককে অধর্ীচরণ শিখাইয়া 
নরকন্থ করিবার জন্তই জন্মিয়াছিলেন। ঈশ্বর দুষ্টদিগকে দমন করিখার 
উদ্দেশে জন্মিয়া, এ সমস্ত হষ্টদিগকে অধর্দম শিখাইয়া,.নরকন্থ করিয়া বড় 
বিষম সাজাই দ্বিরাছেন। বড়ই লজ্জার বিষয়! কিন্তু এই কথা কতক 
শান্্র-গ্রন্থে আছে। শ্রীরুঞ্চ কি অপূর্ব্ব বিভিন্ন ভাবই শিক্ষা! দিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন,”আমার চক্ষে সকলেই সমান, ধখন কেহ উন্নতির পথে বহুদুর 
অগ্রসর হইয়া আমার সাহাব্য প্রার্থনা করে, তখনই 'কেবল আমি অপরের 
সহিত তাহাদের কিছু পার্থক্য করি ।, তিনি অমুক ব্রাহ্মণ, অমুক বৌদ্ধ, অস্ুক 
পারসী বলিয়া! কোন পার্থক্য করিতেছেন ন!। আধ্যাত্মিক উন্নতিই তাহার 
মতে পরস্পরের পার্থক্য। 
দৃশম অধ্যায়ের ও প্লেংকে কষ বলিতেছেন-- 


ফাগুন ] শীতা-তত্ব । ৪২৩ 


যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমছেখরম্‌ 
অপংমূঢঃ স মর্তোযু পর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 
যে, তিনি জন্মকহিত, তিনিই বিশ্বের ঈশ্বর, বিশ্বপ্রলয়েও ঈশ্বয়ের ধ্বংস 

হয় না। বিশ্বপ্রলয় হয় কিনা €স বিষয়েও সঙ্দেহ আছে। আমরা সৌর 
প্রলঙ্ন বা বিশ্বে চৈতন্তের ভাব, এক প্রকার সম্ভধ ভাবিতে পারি, কিন্তু যুক্তির 
বায! নিদিষ্ট নিয়মাবদ্ধ গঠন হইতে অনিরন্ত্রত অন্ত কিছু বুঝাইতে অক্ষম । 
যাহ! হউক, গুপ্ত-তত্ববংদিগের শিশ্বাণ যে.+ বদিও বিশ্ব প্রলগ্ন চিন্তা তীত সমস্ব- 
সাপেক্ষ-_-তথাপি উহ! একদিন ন। 'একদিন হুইবেই। কিন্তু এই বিশ্ব- প্রলয়ের 
নমগেও ঈশ্বরের মৃত হইবে না । কারণ তাহা হুইপে, পুন:স্যষ্টর সময় আবার 
ঈপ্বরকে জন্ম লইতে হস্ব। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে; কারণ শ্রীরুঞ্চ আপনাকে 
অজ্জ অথবা! জন্মরছিত বলিতেছেন । বিশ্বপ্রলয়ের সময় ঈশ্বর তরঙ্গে গত 
থাকেন, আবার বিশ্বোৎপন্তির সময় জাঁগরিত হন। সিনেট সাহেব বৌদ্ধধর্ম - 
সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিতেছেন, “এই কলের ঈশ্বরগত প্রলয়ের পর বিশ্বে হানবো- 
ননতির সময় ধ্যান যোহান দ্ধপে উন্নতি-চক্র চালাইয়৷ দিয়া, নিজের উপযুজ শুদ্ধ 
জগতে থাকিয়া মানবের উন্নতি লক্ষ্য করিতেছেন ও কথন কখন সাধুদিগকে 
পরিত্রাণ ও ছুষ্টদিগকে দমন করিবার জঞ্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন।” 
ইহ! অনেকটা! সভভব। শ্্রীক্ষঞ্কে উশ্বরের প্রতিনিধিশ্ববপ সেই জাতীয় ঈশ্বর 
বলিয়া ধর! যাইতে পারে। (যিনি পূর্বে মানবের উল্লতিআোত নির্দেশ 
করিয়[ছিলেন |) দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে-_ 

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো৷ মনবস্তথ| | 

মন্তাব! মানস! জাতা যেষ।* লোকইমীঃ প্রজাঃ ॥ 

সপ্ত ধষি ও মন্থু সফগকে আপনার মানস পুত্র বলিতেছেন। তাহ! হইলে 

তিনি নিশ্চয়ই ষুগপ্রাবস্তের প্রজাপতি । সকল পুরাণেই মহর্ষিদিগকে প্রজাপতি 
ঝব্রঙ্গার মানস পুভ্ত বলা হয়। তিনিই জগতে নসাদি স্থ্-ভজীব। তাহার 
পিতা না থাকার জন্য অর্থাৎ তিনি অযোনিসম্ভব বলিয়া! তাহাকে স্থয়স্তব বলা 
হয়। তিনি স্তীহার মানসিক শক্তিতে মন্থ ও মহর্ধি সকলের হৃট্ি (করেন। 
মন্গ-শ্বৃতিতে লেখা আছে যে, প্রঙ্গাপতি এইনপে স্ষ্িবগর্ষ। আরম্ভ করিয়া 
অন্তহিত হইলেন । তিনি ষে একেবারেই জগতের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করি- 


৪২৪ পন্থা । [ ১৩১৬ 


যাছেন তাহ! নহে) তিনি ঈশ্বরপ্দপে মানবেব উন্নতিকল্লে সমন্তই লক্ষ্য করিতেছেন 
ও প্রয়োজন মত অবতীর্ণ হইতেছেন । 

এইগ্থলে একটি বিশেষ বিষয়ে মনোষোগ দেওয়া উচিত, শ্রীকৃষ্ণ চারি 
মন্তুর বিষয় বলিতেছেন। তিনি চারিটি মন্ুব কথা বলিলেন কেন? আমরা 
এক্ষণে সপ্তম মহৃম্তর অর্থাৎ বৈবস্থ চ মন্বন্তরে বাঁদ করিতেছি । তাহার সন্তীত 
মনু হিসাবে ছয় জনের বিষয় বলা উচিভ ছিল। কিন্তু কেন চাঁরি জনের 
বিষয় বলিলেন, তাছ। লইয়া নানাবূপ গোলযোগ ও মীমাংস! হইয়াছে । “চত্বারঃ” 
“মনবঃ* এই দুইটি কথ| বিভিন্ন করিয়। মনক, সনন্দ, পনৎকুমার ও সনত্ম্জাত 
এই চারি জনকে ব্রহ্মার মানস পুজ্রের মধ্যে ধরা হইয়াছে। 

কিন্ত ইহাতে অর্থবিপর্যয় হয়। এই প্লেকেই এই লোক-সমূহের একটি 
বিশেষণ আছে। সনক ও অপর তিনঞ্রন, অপরাপর সন্তানদিগের নায় শ্ৃি- 
বিস্তার করিতে স্বীকার করেন নাই। সেই জন্য মাঁনব-পিতগণের মধো ইহা". 
দের ধর। যাইতে পারে না। সমস ন| ভাঙ্গিয়াই এই ক্লোকের অর্থ করিতে 
হইবে । মনুর সংখ্যা তাহা! হইলে চারিউহ হত্ধ। যদিও ইহ পৌরাণিক তত্ব 
খণ্ডন করে, তথাপি ইহা। গুগ্ততত্বে কোনরূপে আঘাত দেয় না। সিনেট 
লিখিয়াছেন যে, আমর! পঞ্চম আদি জাতি। প্রত্যেক আদি জাতি এক এক 
মনুর সম্ততি। যখন চারিটি আদি জাতি গত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই চারিটি 
মন্থ গত হইয়াছে । আর একটি বিষয় বক্তব্য--মণ্র-স্থ ততে পিখিত আছে, 
আদি মন্গ (স্থায়স্তব ) সপ্তমন্তর সৃষ্টিকর্তা । স্থতির মধ্যে আর কোন নৃতন সন্থু- 
স্ষ্টির কথা নাই। পুরাণে ১৪টি মন্ুর উল্লেখ দেখ! ষায়। কি. প্রকারে এই 
প্রকাণ্ড ভ্রম সাসিয়াছে তাহ! শু+টু গান্তীব্য ও ধৈর্যের সহিত পর্্যালোচন! 
করিলে সহজেই উপলব্ধি হুইবে। পণ্ডিতের ইচ্ছা! করিলে, যে কোনরূপ অর্থ 
করিতে পারেন, কিন্তু বার্থ কি, তাহ নির্ণর কর! আয্াস-সাধ্য। এ বিষয়ের 
আন্দোগন পাঠকের সময়ের ও অধ্যবলায়ের উপর শির্ভর করে। সেইজন্ত বিষদ্পটি 
ফদ্দিও জানন্দজনক তথা প"আমর এখানে ইহার অধিক আন্দোলন করিলাম ন।। 

(ক্রমশঃ) 
জীপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


পরাবিষ্ঠা-নমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর।) 


যোগমার্গে ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য থাকিলে, পতন ভিন্ন উন্নতি নাই। 
অহঙ্কার ত্র পথের প্রধান কণ্টক--১৮৯৭ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখের 
একখানি পত্রে 0115. 895276 এ সম্বন্ধে অতি পরিষ্ষারর্ূপে উপদেশ 
দিয়াছেন, কেবল সেই একমাত্র স্থলে নহে-_-পদে পর্দে অহস্কার নষ্ট 
কবিবার উপদেশ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া! যায়--পুরাতন 
আর্য খধিদের উপদেশ-সমূহে ইহার ভূরি ভুরি প্রমাণ আছে, ইহা 
আধ্যাত্মিকতার মহাবিরোধী। সাধারণতঃ ব্রিবিধ অহঙ্কার দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রথমটী বিবিধ বাঁসন! ও ইন্দ্রিয়ভোগেচ্ছা-জনিত স্থূল দেহাত্মভাব হইতে 
উৎপর--যাহাকে সচরাচর আমর! অহঙ্কার হি ব! যন্ার! স্বার্থপরতা (561591- 
7655 07 2. 98792 01 98199722159) উৎপন্ন করে। ছ্িতীয়টা তদপেক্ষা 
ভয়ঙ্কর-সাধারণ লোক অপেক্ষা! বিদ্যা-বুদ্ধিতে কেহ উন্নত হইলে, প্রায়ই 
স্তর এই বিপদ্‌ ঘটিয়! থাকে | পার্থিব ধনাদি হইতে জাত অহঙ্কার অপেক্ষা- 
কৃত সহজে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রতিভাশীল ব্যক্তির গরিম। হঠাৎ বিনষ্ট হয় 
না-কারণ স্থূল হইতে স্থক্দ্রের ধ্বংস ছওনে অধিকতর কালবিলম্ব হইয়া থাকে। 
পরস্পরকে একতা শৃঙ্খথলে আবদ্ধ করাই সমিতির মুখ্য উদ্দেস্ট সেইটা প্রথম-_ 
পশ্চাতে দুইটী তাহার আম্ুষঙ্গিক ও সহারম্ব্ূপ। কিন্তু এই একমাত্র দোষ, 
অহঙ্কার একতাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে প্লক্ষম-_একত! ও অহঞ্কার ছুই ভিন্ন 
7০169 বলিলে অতু[ক্তি হয় না। সভ্যগণের মনে “আমি বড় ও অপরে ছোট”, 
'আমি বিবান্‌, বুদ্ধিমান ও অপরে মূর্খ, নির্বোধ, সমিতিদ্ধে আমার একাস্ত য় 
আছে ও অপরের অতি দামান্যমাত্র আছে”, যে মুহূর্তে এই জ্ঞান উদয় হইবে, 
তখনই জানিবেন ষে, সর্বনাশ উপস্থিত। ইহার উপরেও প্রবলতর একটী অহঙ্কার 
আছে--সেটী আধ্যাত্বিক (5176491)--"আমি অধিকাংশ সভ্যগণ হইতে অতান্ত 
উন্নতিলাভ করিয়াছি”*আমি মহাম্মাদিগের সমকক্ষ শীঘ্রই হইব” 'আমি মহাত্মা" 
দিগের সঙ্গে উচ্চত্তরে বিচরণ করিব*,_সেই স্বার্থ জ্ঞান মনে উদিত হইলে, তাহা 

৪ (ফান্ধন ) 
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দুর করা সর্বপেক্ষ। কঠিন-__কারণ সেটা সর্বাপেক্ষা সুঙ্জুতম। সুতরাং সমিতির 
উপধুক্ত সভ্য হইতে হইলে--সমিতির শক্তি-কেন্দ্রে জীবনীশত্তি সঞ্চ'লন করিতে 
হইলে-_সাধনমার্গে আরোছণ করিতে হইলে, প্রথমে অহঙ্কারকে বিনাখ করিতে 
হুইবে। অপরাপর গুণের আবশ্ঠীকতা! আছে বটে, কিন্তু ইহার সহিত তুলনায় 
সেই গুলি অতি সামান্া মাত্র। এ সম্বন্ধে কুমারী লিলিয়ান্‌ এডগার (11155. 
[11191 20897) গত ডিসেম্বর ১৯*৭ ও জানুয়াবি ১৯৯৮ সালের 11)605০ 
0171021 [২6৮1৪% মধো ছুইটা প্রবন্ধে বিশদরূপে সদস্ত লিখিয়াছেন এবং ফাল্গুন 
ও চৈত্র মাসের পন্থাতেও প্র প্রবন্ধপয় অগ্ুবাদিত হইয়া! বাহির হইবে--সকলে 
একবার সেইগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন! সমিতির তৃতীয় উদ্দে্া সম্বন্ধে 
তাহার কিঞ্চিন্মাত্র মতভেদ আছে । মানবের হৃগ্মশক্কি-বিকাশ দ্বার! হুক্মস্তরের 
ঘটনাবলীর অনুসন্ধানের তিনি সম্পূর্ণ পৌষকত করেন না। তিনি কেবলমান্র 
আত্মার অনুসন্ধানের উপদেশ দিয়াছেন। যে পথে অল্পবিবর্তিত মানবের অহ- 
স্কার জদ্মিবার আশঙ্কা আছে, বোঁধ হয় সেই পথ পরিত্যাগ করা মঙ্গলজনক 
বিবেচনা! করিয়া, তিনি এরূপ লিখিয়াছেন। শক্তি লাভের দিকে মন ধাবিত 
হইলে, পরমার্থলাভ দুরূহ । তাহার মতামত অবশ্ত তাঁহার প্রবন্ধে সবিশেষ 
দেখিতে পাইবেন। আত্মার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কাহারও দ্বিতীয় কথা হইতে 
পারে না। তৃতীয় উদ্দেশ্ঠসম্বন্ধে সমিতি-স্থাপয়িতৃগণের যে অভিপ্রায়, এস্থলে 
আমি তাহাই লিখিলাম। এক্ষণে কঠোপনিষদ্‌ হইতে ছুইটা শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়া, প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি এবং শ্রীমত শক্করাচার্যা তাহার ভাষো 
ঘেরূপ লিখিয়াছেন তাছাও তৎসজে দিতেছি £__ 

“্ষদেবেহ তদমুত্র যদমুতর তদদ্বিহ। 

মৃত্যোঃ স মুতামাপ্পোতি ধইহ নানেব পশ্ততি ॥% ১০৪র্থ বরী। 

«“মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। | 

মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্ঠতি ॥৮ ১১1 । 


এখানে (রূপার্দির মধ্যে) ধাহা, সেখানে (ব্রদ্দেও ) তাহা, এবং সেথানেও 
যাহা, এখানেও তাহা, তিনি মৃত্যু হইতে মূ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ 
জন্ম মৃত্যু হইতে থাকে, ধিনি রূপাদিতে নান! বিভিন্নবৎ দেখেন,-_মনের দ্বারাই 
কেবল তাছাকে পাওয়। যায়, এখানে কোন বিভিন্ন! নাই, যিনি এখানে 
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নানারূপ দেখেন, তিনি এক মৃত্যু হইতে অপর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন, 
অর্থাৎ সম্পূর্ণ একত্ববোধ না হইলে, জন্মমৃত্যুর হাত এড়াইতে পারেন না। 
শঙ্কর কহেন যে, এই বিশ্বমধ্যে ব্রহ্মা হইতে সামান্ত তৃণ পর্য্স্ত কোন 
বিশিষ্ট কারণ বশতঃ ব্রঙ্গ হইতে পৃথক্‌ বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক, 
এখানে যাহ। কার্ধ্য-কারণের মাশ্রিত এবং অজ্ঞান ব্যক্তি যাহাকে পরি- 
বর্তনগীল মনে করিয়া থাকে, দে সমস্তই ব্রন্ধ ভিস্ন অপর কিছুই নহে-_তিনি 
অহ্থপ্রবিষ্ট হইয়া সর্বত্র সমভাবে বর্তমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের ভিত- 
রেও তিনি, এবং বাহিরেও তিনি বর্তমান_-“অবিভক্তং বিতক্তেসু ( সর্বভূষু ) 
চরা5র সমস্ত আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়। রহিয়াছেন। শান্ত্রাদি-অধ্যয়ন ও উপ- 
যুক্ত গুরুর উপদেশ দ্বরা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করতঃ, মানব বিশুদ্ধ মনের দ্বারাই 
কেবল '্রঞ্ম ভিন্ন অপর কিছুই নাই”, এইজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। 
অবিদ্যা-নাশ হইলে বিভিন্ন জ্ঞান দূরীতৃত হইবে । যতদিন ভিন্ন জ্ঞান থাকিবে, 
ততদিন মৃত্যু-পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে। 

এক্ষণে দেখা াইতেছে যে, ভিতরে বাহিরে উভয় স্থানেই সেই আত্মার 
অনুসন্ধান প্রয়োজন। কেবলমাত্র শক্তির বিকাশের দিকে লক্ষ্য থাকিলে, 
সকলই নষ্ট হইবে। আত্মার জ্ঞান হইলে শক্তি সকল আপন! আপনি আসিয়া 
পড়িবে । এবং সর্বশক্তিমানের জ্ঞান জন্মিলে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকণ! তাছারই 
শক্তির অংশমাত্র - উপলব্ধি হইবে। তখন অহঙ্কার আর মনে স্থান পাইবে না, 
অথচ জানিবারও কিছুই বাকী থাকিবে না। 

এতাবতা| বিবিধরূপে আলোচন! ছার! বতদুর বুঝিতে পারিলাম, তাহ।তে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সমিতির তিনটী উদ্দেশ্য ফলে একই দীড়াইতেছে 
সকলেরই লক্ষ্য এক্ষত| সংস্থাপনের দিকে । প্রথমটীতে স্কুল জগতে (০7 
0১6 1311)51021 01576 ) সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের একটা বীজ-কেন্ত্র বাঁ শক্তি- 
কেন্দ্র প্রস্ততকরণ-_যন্থারা উচ্চস্তরে (07 00৪ 17181)57 2. 2. 830001১10 
01576 ).এই ত্রাতৃভাব অর্থাৎ একাঁকার জ্ঞান € 06676506 01010 ) যথার্থ 
বিস্মমান আছে, ভবিষ্যতে তাহ! অন্থতব করা যাইতে পাঁরে--এটা একত্বজ্ঞান 
লাভের প্রথম সোপানম্বরূপ। দ্বিতীক্লটার দ্বারা সকল দশের শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মহাত্মগণকর্তৃক একই উপদেশ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
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বিবিধরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, ইছ। উপপন্ধি হয়--এটী একত্বজ্ঞনের দ্বিতীয় 
সোপানবৎ। তৎপরে তৃতীক্ষটীতে খষি-প্রদর্শিত পুরাতন পথ বেগগমার্স অব. 
লগ্বনে স্ব স্ব হুক্ক শরীর-দমু আত্মার উপাধিরূপে গঠিত করিয়া, আক্মজ্ঞানলাভ 
ও আমর! সকলেই সেই পরমাত্মার পৃথক্‌ পৃথক্‌ অংশমাত্র এবং তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ অভিন্ন এইরূপে সমস্তই ব্রহ্ম জ্ঞানে জীব মুক্ত ও ব্রন্দে লীন হয়েন-_ 
এই সোপানে উঠিতে পারিলে, জীব-ব্রন্ের একত্ব উপলব্ধি ক্রমশ: হইবার সম্তা- 
বন! । এজন্ত সমিতির সভ্য হইয়া! আমাদের সকলেরই এই উদ্দেশ্য-ত্রয় বিশেষ- 
রূপে অবগত হওয়া গ্রয়োজন ৷ এবং ইহার সম্যক্‌ ধারণা হইলে, সকলেই যে, 
একমনে সমিতির উন্নতি-চেষ্টায় ব্রতী হইবেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেছ 
নাই; কারণ তন্বার! স্ব স্ব উন্নতি আপনা আপনিই সাধিত হইবে । মানব- 
সাধারণ এই সমিতির সভা হইয়া আত্মান্ুসপ্ধানে রত হইলে, ক্রমশঃ জগৎ হইতে 
হিংসা, দ্বেষ, কলহ সমুদায় তিরোহিত হইয়া, সকলে একতাশৃঙ্খলে বন্ধ হইতে 
পাৰিবে-_আমি “তুমি” তাৰ অন্তহিত হুইয়া একটী একাকার জ্ঞানের 
উদ্দয় হইবে এবং ভগবানকে “বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব ৮৮ বলয়! 
সকলের উপলব্ধি হইবে__ছুই ৮০1 এক হইস্কা সোইহং ভাবে জগৎ পরিপুণ 
হইয়। যাইবে-_-জীব শিব হইয়া এক অধ্বৈত শিবমাত্র রহিয় যাইবে। 


শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গোস্বামী । 


একটি অদ্ভূত স্বপ্ন । 


একদ1 আমি £একথানি কম্বলে আপাদমস্তক আবৃত করিয়!, নিজ গৃহ 
শয্যোপরি শয়ন করিয়। নিজ চিন্তাঞ্গ নিমগ্ন রহিয়াছি; নিদ্রা ঠিক নয়, তবে 
একটু বেশ আছন্ন ভাবে রহিয়াছি। অদুরে আমারই ঠিক যেন কর্ণমূলে 'কুহু, 
কুহু শবে একটি কোকিল ডাঁকিল; আমি কোকিলের শ্বর শ্রবণ করতঃ 
তন্গিকটন্ত হইতে অগ্রসর হইলাম। যতযাই শব্ধ গুনিতে পাই, কোকিলের 
রূপ দৃষ্ট হয় না। আমি ক্রদশঃই চলিতে লাগিলাম, কোকিলের শব আমার 
অগ্রবর্তী হইতেছে বুঝিতে পারিতেছি _কিন্ধ কোঁকিলকে দেবিতে পাইতেছি 
না। তখন বুঝিলাম যে, এই কোকিলের শব্দ মায়াবী, এই মায়াবী-শবটি 
আমাকে কেবলমাঝ্র তাহার পশ্চাৎ অনুদরণ করাইতেছে । আমি তথাপি সেই 
কুহু, কুহু শব্দ ল্ষণ করিয়া চলিতেছি এবং ভাবিতেছি যে, কতদুর যাইব। 
অনেক পথ আসিফ পড়িয়াছি__কি হবে? যিথ্য/ আশা, কেবলই আশা) 
তখন বুঝিলাম,_-না, এরূপ ভাবে আর কোক্ষিল দেখিবার আশ! করিব না! 
এই কোকিল আমাকে বড়ই পথ-হণ্টন করাইতেছে , না_আমি যাইব না, 
এই বলিয়া ধেমন দণ্ডায়মান হইলাম, আকাঁশস্থ কুহু কুছ তীব্র স্বর শ্রুত হইল, 
যেন বলিল “আমিই অ।শা।” 

আমি বলিলাম, আশ! ! আমাঁকে এতদুর আনিলে কেন? 

উত্তর-_( নেপথ্যে ) আমার আবশ্তক আছে, এ আমার খেল1। 

আমি--তোমার আবশ্যক আছে, তবে আমাকে কষ্ট দাও কেন? আমান 
বড় রাগ হচ্ছে, আঙ্গি আর যাইব না। এই বলিয়া সম্মুথে ছুই পদে অগ্রসর 
হইলাম। সম্দুস্থ একটি উদ্চান দেখিলাম, তন্মধ্ প্রবেশ করিয়। দেখি, একটি 
ষু্র প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনটি বেশ বাধান, সেই স্থানে একটু দণ্ডাকসমান হইয়! 
উপ্ভানটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ? দেখিলাম প্রাঙ্গনের শেষ সীম! হইতে 
একটি লম্বা উচ্চ প্রাচীর । সেই প্রাচীরটি উদ্ভানটিকে দ্বিভাগে বিতক্ত করিয়। 
রাখিয়াছে। প্রাচীরের হুইভাগে ছুইটি ফটক রক্ষিত আছে, দৃঙ্গিণ পারের 
ফটকে উজ্জল আলোকাক্ষরে লিখিত “বিদ্যা”, বাম পারের ফটকে রুষ্ণবর্ণাঙ্গরে 
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লিখিত “রাগ, দ্বেষ অস্মিতা” | প্রাচীরের বাম পার্থন্থ সর্ব দেওয়ালটি কৃষ- 
বর্ণাকৃতিতে আবৃত এবং দক্ষিণাংশটি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে গ্রজলিত । 

এইরূপে আমি দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেছি , এমন সময়ে কোকিলের স্বর 
বামপার্থের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, আমি তীরের স্তায় তাহার পশ্চাৎ 
ধাবিত হুইয়া, যেমন উহ্বার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, অমনি এক অতি হুর্ন্যুক্ত 
স্থানে উপনীত হইলাম। সেখানে অনেকগুলি পশ্ত, পক্ষী ইতাদি 
রহিয়াছে, আমি সেই স্তানে থাঁকা সম্ভব নহে বলিয়। পুনশ্চ ফটকের বহির্ভাগে 
প্রত্যাগমন করিতে উদ্াত হইলাম, কিন্তু ফটক হইতে নির্গত হইতে পারিতেছি 
ন) কারণ একটি বিকটাকার রাক্ষসী বিকট হাঁশ্ত করতঃ এক গাছি যষ্টি হন্ত- 
পূর্বক ফটক চাপিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে এবং একটি ব্যান ও একটি 
দিংহকে আমার প্রতি ইঙ্গিত করতঃ তাড়িত করিক্জা দিতেছে। ব্যাঁদ্্ুটি মুখ- 
ব্যাদান করিয়া আমার সম্মুখে আসিতেছে ও সিংহটি ভয়ঙ্কর গর্জনপৃর্বক লক্ষ 
প্রদান করিতেছে, আমি মহাবিপদে পতিত হইলাম, ভীত স্বরে মা! মা! 
মা ! শবে ডাকিতে লাগিলাম। 


গীত। 
তৈরবী-_কাওয়ালী। 

বুঝি বা যায় আমার ছুলভ পরাণি, 

কেমনে বাচাই বল ওগো! ভ্রিলোচনি । 

প্রীতি অভাবে মা, আমি হতেছি কাতর, 

প্রীতি দান কর মা! গে! জগত-জননী। 

এমন সময়ে প্রাচীরের অপরাংশ হইতে চকিতের মংধা বামাক.নিঃস্যত 

শব্ধ শ্রুত হইল “স্থিরোভব।” ততশ্রবণে আমি স্থির হইয়া! দণ্ডায়মান হ্ইয়! 
রহিলাম; তাহাতে তাহারাও স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রছিল ) এই অবসরে 
আমি রাক্ষসীর প্রতি চাহিয়া দেখি যে, সে পুনশ্চ কিছু ইঙ্গিত করিতেছে কিনা। 
আমি দেখিলাম রাক্ষসী বৃদ্ধ, তাহার কপোলে লেখ৷ রয়েছে 'অন্সিত। ' সিংহ- 
গ্রতি চাহিলাম, দেখিলাম তাহার কপোলে লেখা রহিয়াছে “ঘেষ+) ব্যাত্্-প্রতি 
নিরীক্ষণ করিয়! দেখিলাম তাহার কপোলে লিখা রহিয়াছে "রাগ»”) এবং 
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অন্ঠান্ত পশ্-পক্ষিগণ-প্রতি একবার চাছিয়৷ দেখিলাম এব* বুঝিলাম যে, এই 
রাক্ষসীরূপী অন্বিতা সকলকে যাছ করিয়া পণ্ড করিয়া! রাখিয়াছে, এবং 
জীবগণ ইহার মায়াবশে আসিলেই তাহীর্দিগকে পশ্বাকারে পরিবর্তন করিয়! 
রাখে ; ইহা। যেমন আমার মনে উদয় হইল, আমি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়। অমনি 
সেই ব্যাঘ্ররূপী রাগটির পৃষ্ঠোপরি একটি পদস্থাপনপূর্ববক সিংহব্দপী দ্বেষটির 
পৃষ্ঠে'পরি অপর পদটি স্থাপন করিয়া, যেমন দণ্ডায়মান হইদাঁম, অমনি সিংহটি 
একটি লক্ষ প্রদান করিল। ম্ুৃতরাং আমার অপর পদটি ব্যাত্পৃষ্ঠ হইতে 
অপসারিত হইয়! সিংহ-মন্তকোপরি স্থাপিত হইল। অনতিবিলঞ্থেই আমি যুক্তপদে 
উর্ধে উত্থিত হুইয়। প্রাচীবের উপরিভাগে উত্থান করিলাম। সিংহটি নিয়ে 
প্রক্ষিপ্ত হইল। এ ঘটনাটি লিখিতে আঁধক সময় লাগিল, কিন্তু ঘটনাটি এক 
নিমেষ মধোই ঘটিয়াছিল। 

প্রাচীরটি অত্যন্ত উচ্চ; এ স্থলে কোন পণ্ড আমিবার আশঙ্কা নাই; আমি 
নির্ভীকচিত্তে প্রাচীরের উপর উ্ত হইয়! মনে মনে চিন্তা করিতেছি যে, 
অনতিবিলম্বেই আমি পণ্ড খ্বারা আহত হইতাম, কেবল মাত্র জগৎ-মাঁতাঁর 
পায় পরিত্রাণ লাঁত করিলাম। মা, মা, শব্দ বড়ই মিষ্ট । আশান্ষপী 
কোকিলের মিষ্ট কুহু স্বরে যদি ন। তুলিতাম, তখন যদি মা! মা। শবে মুগ্ধ 
হইতাম, ত| হলে মামায় মার এত ভোগ ভূগিতে হইত না। আমি মা! 
মা! করিয়া একটু ডাকি। এই বলিয়া মাকে প্রাণ ভরিয়া যেমন ডাকিতে 
যাইব, অমনি ক্ষীণ, বামাকঠে একটি গীত শতিগোচর হইল $-. 


খাম্বাজ-_মধ্যমান। 


আমি তোমা! ঝাসি ভাল তুমি উল বাস না 
আমি হয অন্তরে রাখি তবু তুমি আস না॥ 
কেন নাথ কি দে'ষ করেছি জানি ন|। 
বারেক দেখ! দিলে কেন গো মিলে না ॥ 
আশাপথ চেয়ে আছি এই কামন!। 

এদে দেখা দিয়ে ঘুচাও এ যাতনা ॥ 


গীতটি শুনিলাম, গীত সমাপ্ত হঈল এবং আমার সম্মুখে একটি গোলাপি 
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বর্ণে রঞ্রিত৷ এক দেবী-যুর্তি আসিয়! আমাকে বলিলেন, 'তুমি এসেছ ? আমি 
তোমারই জন্ত ঘুরিতেছি। কেন এতক্ষণ আমার প্রতি বিমুখ ছিলে? 

আমি চিনিলাম, গ্রীতি। আমি জিজ্ঞাস! করিলাম প্রীতি, তুমি আমাকে 
"স্থিরোভৰ” বলিয়া কি রক্ষা করিলে ? 

গ্রীতি। হা। আমি জানি যে, তুমিস্থির হইলে উহারাঁও স্থির হইবে, 
তজ্জন্থ আমিই নেপথো তোমাকে পাবধান করিয়াছিলাম। গ্রীতিলাভে তুমি 
যেন বঞ্চিত ন! হও, এই প্রীতি লাভ নাহইলে ভক্তিলাভ হয় না। তোমার 
মলের জন্তই আমার অস্তিত্ব, তুমি যে আমার প্রাণেশ্বর। তাই তোমাতে 
আমাতে এক হতে চাই। 

আমি ।--বেশ করেছ প্রাণ। এই বার হইতে আর আমি প্রাণের সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিব ন1; প্রাণের সহিত মিশিয়! উভয়ে এ্রক্যভাবে ভক্কি-দেদীর 
সেবা! করিব । 

প্রীতি । চল, উভয়ে এক হইয়া! ভক্তি-দেবীর নিকট যাই। তখন 
আমরা মন্প্রাণে এক হইয়া ভক্তিভাবে মাকে ডাকিতে লাগিলাম। এমন 
সময়ে অদূবে এক সুমিষ্ট বামাকণ্ঠ-গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম । 


শীত। 


ভৈরবী--একতাঁল।। 
মনপ্রাণে তক্য যার, 
হৃদে ভক্তি গাঁথা তার। 
প্রণব নামেতে পিতা, শাস্তি সহ জ্ঞানদাঁতা। 
মাতৃক্রোড়ে শাস্ত' ধা, আনন্দে বিরাজে তথ ॥ 
পূর্ণ জ্ঞানানন্দ কনে এই মিলন সবাব। 
ভ্রাত্গণে মিলি সবে আসি দেখ একবার ॥ 
বামাকঠের এই গীতধবনি শুনিতে শুনিতে আমি বিভোর হইয়া গেলাম। 
গীত সমাপ্ত হুইয়া গেল। ক্ষণিক পরে আমার চমক্‌ ভাঙ্গিল; দেখিলাম 
সম্মুধে একটি দেবীমৃষ্তি। নিশ্চল, নিম্পন্দ ভাবে আমার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া 
দণ্ডায়মান হইয়। রহিয়াছেন। দেবীর সৌমামুক্তি, ধীর, মিষ্টভাবে, 
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করুণানৃষ্টপূর্ণ নয়নবয় আমার প্রতি স্থিরতাবে স্থাপন করতঃ দগ্ডাপ্নমান হুইল । 
তদ্দর্শনে আমি তাহাকে প্রণাম করিলাম এবং জিজ্ঞাসা কারল[ম “মা ! 
তুমি কে? এই অনন্ত জ্যোতিরস়ী রূপধারিণী তূমি কে মা ?” দেবী আমাকে 
সম্বোধনপুর্ব্বক উত্তর দিলেন “বৎস। আমি ভক্তি-দেবী, জীবের মঙ্গলের 
জন্ত আমি এই স্থানে অবস্থান করি; যে তক্ত এই প্রাচীর পার হইয়া এই 
স্থানে উতীর্ণ হইয়া আসিতে পারে, আমি তাহাকে আমার পথ প্রদর্শন করা- 
ইয়| লইয়। যাই। আমার পথের নাঁম (ভক্তিমার্স)। বস! তুমি রাগ, 
দ্বেষ, অশ্মিতার অপরাংশ প্রাচীরের উপরে উত্তীর্ণ হুইয়াছ এবং প্রীতির সহিত 
মিলিত হুইয়1, আমার সন্গিধানে আসিতে সমর্থ হইম়াঞ্ছ এবং এক্ষণে আমি 
তোমাকে আমার মার নিকট লইয়া যাইব। এই দেখ সরল পথ, এই পথে 
তোমাকে লইয়া! যাইব; চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, এই ফটকের উপর 
লিখা রয়েছে ভক্তিমার্গ। এই পথ দিয়া চল যাই।'” এইরূপে ভক্তি-দেবীর 
সহিত ভক্তিমার্গ দিয়! চলিতে আরম্ভ করিলাম; পথের ছুই পার্খে বৃক্ষগুলি 
স্ন্দর তাবে সজ্জিত রহিয়াছে যেন কে সজ্জিত করিয়! রাখিয়াছে। 

বৃক্ষগুলি উজ্জল নীলাভামে ভূষিত ও ফলভরে অবনত। ভক্তি দেবীর 
বর্ণের আভাটি সর্ধ পথটিকে ও বুক্ষগুলিকে নীলাভাদে ভূষিত করিয়া রাখি- 
রাছে। ভক্তি দেবীর বর্ণটী উজ্জ্রপ নীলাতাঁদ। দেবী আমাকে প্রতি বৃক্ষ 
হইতে একটি একটি করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে দিলেন এবং আমি সেই 
বস্বাহ ও সুমিষ্ট ফল একটি একটি করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে পথ চলি- 
তেছি; সেই ফলগুলি একটি একটি জ্ঞানম্বূপ আমার অস্তবে জাগক্পক 
হইতে লাঁগিল। সে সকল ফলের নাম, বৃক্ষের নাম কত প্রকার, তাহাই 
দেবী প্রদর্শন করাইতেছেন, তাহা আমি কষ্ত বলিব--আমি সর্বগুলি বলিতে 
সক্ষম নচি। 

দেবী আমাকে বলিয়া দিলেন যে, “যে সাধক এইপথ ( ভক্তিমার্গ ) দিয়] 
চলিতে আরস্ত করে, তাহার জানলা হয়, বিগ্ভীলাভ হয়, আনন্দ ও শানস্তিলাভ 
হয়, পরিশেষে তাহার উদ্ধার হইয়! থাকে ।” ক্রমশঃ আমর! চলতে চঙ্গিতে 
আর একটি ফটকের নন্লিকটে আসিয়া উপনীত হইলাম, সেই ফটকের 
উপরিভাগে লিখ! রহিয়াছে জ্ঞানমার্গ। দেবী আমাকে বলিলেন "এইবার 

৫ (ফান্তন ) 


8৩৪ , পন্থা । [ ১৩১৬ 


এই পথ ধরিয়। চলিয়া যাঁও) সম্মুথে গায়ত্রী দেবীর দর্শন হইবে। আমি 
এই স্থানে রছিলাম।” তদনন্তর আমি সেই ফটকের মধ্যে প্রবেশ কবিয়। 
দেখিলাম, দিব্য সময পথ, পথটি সবুজবর্ণের আভায় ভূষিত। বৃক্ষ-ণতাও 
ন্নপ সবুজ বর্ণের আভায় ভূষিত হুইয়৷ রহিয্নাছে, অনেক পুষ্প প্রস্ফুটিত 
হইয়া রহিয়াছে এবং যেন বৃক্ষ, লতা, পথ প্রভৃতি হুইতে এই ব্রিপাদ গায়ত্রী- 
চ্ছন্দশ্মন্ত্রশব্ব উথিত হইতেছে £-_ 
ও ভূ তূবি স্ব: তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্ত ধীমহি 
ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ শু। 


(ক্রমশঃ) 
শ্ীচাকচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
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স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অবতার এ্তিহাসিক রহস্ত, উপন্যাস নছে। গ্তাহার 
অবতার বিশ্বরঙ্গে মানবনাট্য। তিনি মন্ুধানাট্যে বিশ্বরঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া 
স্বীয় লীল1 প্রচার করিয়াছেন। হার অবস্তারের লীল। সকলও এ্তিহাপসিক 
ঘটনা, রূপক-কল্লিত নহে। রূপক-কল্পন ন! হইলেও এর লকল এঁতিহাসিক 
ঘটনার অভ্যন্তরে যে অনেক নিগুঢ় তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবপ্ত স্বীকাধ্য। 
এ সকল নিগুঢ় তত্বের রহস্ত উত্ভিশ্ন হইলে, উহ! মানবের হৃদয়-ক্ষেত্র অধিকার 
করিয়া থাকে । 

শবয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বখন মন্তুষা-নাটো প্রপঞ্চ-মধ্যে অবতরণ কয়েন, 
তখন তাহার সহিত তীয় পার্ষদবৃন্দেরও অবতার হইয়! থাকে। ত্তাহার 
পার্ষদ্বর্গও তাহার ন্যায় মনুষ্যনাটা স্বীকার পৃর্ব্বক তাহার অবতরণের পূর্বে 
ও পরে এই ধরাধামে অবতবণ করিয়া থাকেন। তঁছার পার্ধদরবর্গের অবতারে 
একট ঘোরতর স্থরাসুর-সংগ্াম উপস্থিত হয়) কারণ, তদ্দেধী মস্থরবর্গেরও 
তীয় পার্ধদবর্গের সায় ধবাধামে আঁবিভাব শ্রবণ কর! যাঁয়। পার্ধদবর্গ 
জ্ানভক্কির প্রচার থর! ধর্ম-সংস্থাপনের সাক্ষাৎ সহায়, অতব তাহার মিব্র- 
পক্ষ, এবং অন্ুুরবর্গ উক্ত কার্যোর বাধা উৎপাদন দ্বার! ধর্-সংস্থাপনের 
পরম্পরা সহায়, অতএব তীহার অরিপক্ষ। উভয় পক্ষের যুগপৎ 
আবিষ্ডাবে স্ুরাস্থর-সংগ্রাম অনিবার্ধ্য; অতএব উভয় পক্ষের সংগ্রামেই 
মানব-লীলার উপসংহার দৃষ্ট তইয়! থাকে । মানব-লীলার উপসংহার হইলেও, 
লীলার পরিসমাপ্তি হয় না, অপ্রকটে কানস্তী প্রকাশে দেবলীলা হইতে থাঁকে। 
কারণ, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লী”1 প্রভৃতি সকলই নিত্য। শ্রাতিতেই 
উক্ত হইয়াছে, প্ধদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্য,* “একো দেবে! নিত্যলীলান্ুরক্জে! 
ভক্তব্যাপী ভক্তহ্ৃপ্তন্তরাত্বা”, 1 

নিত্যধামের অনন্ত লীলাকেই দেবলীলা বাঁ অপ্রকট লীলা বল! হয়, নিত্য 
ধাম গোলোক ও পরব্যোম ভেদে ছিবিধ, গোলোকের নামান্তর কৃ্খলোক। কষ, 
লোক নিতা-ধাম-নূপ পন্পের কর্ণিকারস্থানীয় এবং পরবেুম উহার দলন্থানীয় । 
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"সহতপত্রং কমলং গোকুলাধ্যং মহৎপদম্‌। 
তৎকর্ণিকাঁরং তন্ধাম তদনস্তাংশসম্ভবম্‌ ॥% 


আধর্বণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “গোকুলাধ্যে মাথুরমগুলে বৃন্দাবন" 
মধোসহত্র দলপদ্মমধ্যে করতরোমূলে অষ্টদলকেশরে গোবিন্বোহপি শ্থামঃ 
পীতান্বরে! হিতুজো মযুরপিচ্ছশিরে! বেণুবেব্রহন্তো নিগুণঃ সগ্তণো। নিরাকারঃ 
সাকারে! নিরীহঃ সচেষ্টো বিবাঁজতে, দ্িপার্থে চন্ত্রাবলী রাধিক| চেতি। হস 
অংশে লক্ষষীহূর্থাদি +1 শক্তিরিতি, অগ্রেচ তন্াস্ক! প্রকৃতীরাঁধিক নিত্য নিশু ণ- 
সর্বালঙ্কারশোঁভিতা প্রসন্নাশেষগা বণ্যঙ্থনা রীতি,_” 


ছান্দোগ্যে “স ভগবান্‌ কম্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতঃ ৪ স্থে মহিমীতি,” 
মুণ্কে পদিবযপুরেহোষ সংব্যো্গাস্মা প্রতিষ্ঠিত ইতি? 

খগেদে “তছুকগায়স্ত বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি,” 
গোপালোপনিষদে “ভাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রদ্মগোপালপুরীহি 1” 


শাস্ত্রে কষ্ণলৌককে পদ্মের কর্ণিকারদদৃশ এবং পরব্যোমকে পম্মের দল- 
সদৃশ বলিয়্াই বর্ণন কবেন। ভক্তগণ ভক্তিভাবিত অন্তরে দর্শনও তদ্রপেই 
করিয়া থাকেন। উহা! তক্তগণ কর্তৃক দৃস্ত হইলেও পরিছিন্ন নহে । 


“প্রকৃতির পার পরব্যোম নামধাম। 
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাি গুণবান্‌ ॥ 
সর্বগ অনন্ত বিভূ বৈকুঠঠাদি ধাঁম। 
কষ কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম ॥৮ 


প্রকৃতির পারে সর্বগামী, অপরিছিন্ন ও ব্যাপক পরব্যোম, পরব্োষের 
ট্টপরিভাগে কৃষ্চলোক, কৃষ্ণ লোকের হ্ারকা, মথুরা, গোকুল এই তিনরূগে 
জাবস্থিতি ; সর্বোপরি শ্রীগোকুল অর্থাৎ শ্রীগোকুলই কেন্রস্থানীয়, গোলোক, 
বৃন্দাবন ও স্বততবীপ এ শ্রীগোকুলেরই নামান্তর, শ্রীগোকুল ভীকুষ্-মূর্তির গ্ভায় 
সর্ধগ অনস্ত ও বিতু। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছান্থদারেই প্রকটকালে ব্রদ্কাণ্ড মধো 
প্রকাশ পাইয়! থাকেন, আবার যখন বন্ধাণ্ডে তীহার অপ্রকাশ হয়, তখন তিনি 
অপ্রকট প্রকাশেই অবস্থান করেন। 


প্রকৃষ্ণের রূপ, লীঞা, ধাম ও গুণ প্রভৃতি সকলই অনস্ত, কেহই তাহার 
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গুণাদির অস্ত পান না । অন্তের কথ! দূরে থাকুক, শ্রীরুষ্ণ শ্বয়ংই নিজগুণের 
অস্ত পান না। 
শ্রুতি বলিতেছেন,--. 
“ছ্যপতয় এব তে ন যযুরস্তমনস্ততয়া! 
ত্বমপি যদস্তর! গুণিচ্ল। ননু সাবরণাঃ। 
থইব রজাংসি বাস্তি বন্ধস! সহ ষৎ শ্রুতষ 
স্বয়ি ছি ফলত্তাতন্সিরসনেন ভবরিধনাঃ ॥* 
হে ভগবন্‌ আপনি অনন্ত, অতএব দেবতার! আপনার অস্ত পান ন!। 
দ্েবতাদিগের কথা দূরে থাকুরু, আপনিও আপনার অন্ত পাঁন না। সাবরণ 
ব্রঙ্ষাণ্ড সকল আকাশে রজঃকণার ন্যায় কালচক্র দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া 
আপনার দেহ মধোই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । ভবৎপর্যাবমিতা শ্রুতি সকল 
অতঙ্নিরসন-মুখে অর্থাৎ “তন্ন তন্ন' বিচার করিয়া আপনাতেই ফলিত হইয়! 
থাকে। 
ধঁ কথাও ত্যাগ কর, শ্রীরষ্ণ ব্রজে অবতরণ করিলে যদি তাঁহার সেই 
অবভার-লীল! বিচার করিতে অভিগাষ কর! যায়, তবে মন এ লীলারও অস্ত 
পায় না। ত্রর্থলীলায় শ্রীরুষ্ণ এক মুহূর্তেই প্রাকৃত ও অপ্রারৃত ছইপ্রকার 
স্থষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক মুহূর্তেই বৈকুগঠনাথের সহিত অনস্ত বৈকুণ্ঠ ও 
বরহ্মাণ্ড নাথের সহিত অনন্ত ব্রহ্ধাও্ড রচন! করিয়াছিলেন। এন্ন্‌প আর কোথাও 
শ্রবণ করা ধায় নাই। ইহ! শ্রবণ করিলে চিত্ত ওদীসীন্ত অবলম্বন করে। 
শরীক খন ব্রহ্মার মোহুনার্থ অসংখা গোধন ও গোপবালক এবং তীহা" 
দিগের বসন ভূষপাদি সমন্ডই স্বয়ং রচন! করিয়া ত্রদ্জাকে এ সকল আবার 
চতুতু্জ নারাক্ণের আকারে দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন ব্রন্ধা মোহিত হইয়া 
অনেক স্ব স্ততির পর ' বলিয়া ছিলেন, 
পজ্ঞানস্ত এব জানন্ত কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রতে|। 
মনসো বপুষে। বাচো বৈভবং তব গোচরম্‌ ॥* 
হে প্রভো, বহু উক্তির প্রশ্নোজন নাই যাহারা তোমার তবভব জানি 
বলি্কাই অভিমান করে, তাহার। জানুক, তোমার বৈভব আমার কিন্তু শরীর 
বাক্য ও মনের অগোচর। 


৪৩৮৭ পস্থ। | [ ১৩১৬ 


শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথাও পরিত্যাগ কর। শ্রীবৃন্দাবন-ভূমির আশ্চর্য্য 
বিভুত্ব দেখ, শাস্ত্র বলেন, শ্রীবৃন্দাধন যোলক্রোশতৃমি, সেই যোলক্রোশী 
শ্ীবৃন্দাবনের এক দেশে অনংখ্য বৈকু্ ও ব্রক্ধাণ্ড প্রকাশ পাইবাছিল--বলিতে 
বলিতে-_ প্রভুর শশ্ব্য সাগর স্কুরিত হইল,_-শ্রীমন্তাগবতের নিম্নলিখিত প্লোকটি 
পাঠ করিতে লাগিলেন । 
সবয়ত্বসাম্যাতিশযন্ত্রাধীশঃ স্বারাজ/লক্ষা গুসমন্ত কামঃ। 
বলিং হরস্তিশ্চরলোকপালৈঃ কিরীটকোটাড়ি তপাদীঠ$ ॥ 
যাহার সমান নাই এবং ধাহা অপেক্ষা! অধিক কেহই নাই, ঘিনি খ্যধীশ্বর ও 
পরমানন্দ শ্বরূপ এম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকপাণ দকল 
উপহার লইয়া! কিরীট কোট দ্বার! ধাহার পাঙ্পীঠের স্তব করিয়া! থাকেন, 
সেই কৃষ্ণের উগ্রণেনাম্ুবৃত্তি আমাদিগের বিশেষ ব্যথ! উৎপাদন করে। 
ব্ধ। বিষুত ও শিব হৃষ্ট)াদি কার্ষোর ঈশ্বর হইয়াও ধাহার আব্ঞ!কারী, 
সে শ্রীকৃষ্ণই অধীশ্বর। স্থল, সক্ষম ও সমষ্টির অস্তর্যামী, তিন পুরুষ জগতের ঈশ্বর 
হইয়াও ধাছার অংশ, সেই শ্রীকষ্ণই ক্রযধীস্বর। 
ষন্তৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্বয 
জীবস্তি লোমবিলঙ্জা জগবগনা দ্যাঃ। 
বিষুর্মহান্‌ সইহ যন্ত কলাবিশেষে 
গোবিনামাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 
লোমকুপে আবিভূর্ত ব্রহ্মা, বিষুণ ও শিব ধাছার একটা নিশ্বাসম্পরিমিত 
কালকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি ধরেন, 
সেই মহাবিষুণও বাহার কলাবিশেষ, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি। 
গোলোক বৃন্দাবন শ্রীক্ুষ্ণের মাধুর্্যময় অস্তঃপুর, সেই অস্তঃপুরে পিতা মাত! 
ও বন্ধুগণ, যোঁগমাস্ক!-রূপা দাসী এবং মধুর রাসাদিলীল!'সকল বিরাজ করেন! 
সেই অস্তঃপুর অনন্ত প্ীশ্বর্ধ্যের ও মাধুর্য্যের ভাগডার। সেই অস্তঃপুরের তলে 
পরব্যোম-নামক মধ্যম আঁবাস অর্থাৎ বৈঠকখান! বাড়ী, সেই মধ্যম আবাদ 
কৃষ্ণের ধড়েশ্ব্য্যের ভাগ্ডার এবং সেই মধ্যম আবাসেই অনস্ত বৈকুষ্ঠ ও বৈকুষ্ঠ- 
পার্ধদগণ বিরাজ করেন । 


বেদাস্তাভাম। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
তাল যং- রাগিনী সাহানা। 
বধূ আমার রূপের ঘরে নেচে নেচে আসে যায়। 
কেমনে ধরিব তারে সে যে ধর। নাহি দেয় 
হেরিতে দর্পণে মুখ 
নাঠচি হয় যত সুখ 
কল্পন! বিহনে কত 
যথ! নাহি দেখা যায়। ১ ॥ 
এমনি প্রেমের ফাঁদ বধূর বদন চাদ 
স্থপ্রকটে অকল্পনে 
ততোধিক সখ তায় ॥ ২) 
আমারি কি রূপবাশি মুখে মৃদু মুছু ভাঁপি 
মুনি খষি কাদে বসি 
তবু ন! দেখিতে পায়। ৩॥ 
চমকে চকিত কবে থমকে সে মনোহরে 
অমানুষী রূপ ধরে 
বিজলী জড়িত কায়। ৪ ॥ 


গীতি কাব্য । উৈববী* পোস্ত । 
হরি আরাধনা জামার এবার বুঝি আর হল না। 
কল্পনা কুক নইলে মন হ'তে ফেন গেল না॥ 
পড়েছি বিষম দায়, 
মন মত্ত মাতঙ্গ প্রায় 
বথ! ইচ্ছা তথ! ধায়, 
আমার বশে কই শবল ন1। 


৪৪০ 


পন্থা । [ ১৩১৬ 


ধরিতে সেই মন চতুরে, 

গিয়াছিলাম অন্তঃপুরে, 

দেখ.লাঁম দশজন বিষম চরে, 
করে তার উপামন! ॥ 


দেখিলাম তার একাধারে, 

ঝসে পঞ্চপ্রাণ কুমারে, 

ব্জন করে সেই বাতাসে 
উঠে তরঙ্গ কল্পনা । 


সেই তরঙ্গ নিবারিতে, 
হবি পদে মন রাখিতে, 
যোনীঞ্ধনে, অনশনে 

করে গ্রাণের সাধন! ॥ 


যোগে যাগে নাই শকতি, 
ভজন পূজনে সঙ্গতি, 
ভায় রে। ছুর্মতির গতি, 
কি হবে তা কেউ বলনা? 


শ্রীমতিনাল রায়। 

















মূ! 
১২৯১৬ 
৬) ৮ 


১৩শ ভাগ । 


চৈত্র ১৩১৬ । 





১২শ সংখ্যা । 
একটা পদ। 


জীবন-যমুনা-জলে 





কাম-কালীয় করে কেলী। 
দাকণ বাসন!-বিষু্ 
ঢালে তায় অভনিশ 
মন পাখি পিয়ে পড়ে ঢলি ॥ 
ব্যাকুল পরাণ মম 


কোথা কুষ্ণ অনুপম 


হে বাল-গোপাল-বেশধারি। 
১ (চৈত্র) 


৪৪২ পন্থা । ৬১৬১৬ 


এসহে কালিন্দী-কুলে 
পিরীতি কদন্ মূলে 
গোবিন্দ গোকুল-ছিতকারি ॥ 
শ্রীবিজয়কেশব মিত্র । 


গীতা-তত্। 
(পূর্ব প্রকাশিতেব পর ) 


এ অধ্যায়ে ১১শ গ্রোকে-- 
তেষামেবানুবস্পার্থমহমজ্ঞানজং তম: । 
নাশয়াম্যায্মভাবস্তে! জ্ঞানদীপেন ভাস্বত। ॥ 
শ্রীকুষ্ণ নিজেকে মুক্তির উপায় বশিয়াই ক্ষান্ত নহেন। নিজেকে জ্ঞানের 
উৎপত্তিস্থান বলিতেছেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, দৈবী প্রকৃতির তিনটি আকার 
আছে। প্রথম জীবন বা বিশ্বের মহাচৈতন্ত, দ্বিতীয় শক্তি, বৌদ্ধেরা যাহাঁকে 
কোহাট. বলেন। তৃতীয়ত; গুন, হিন্দু দীর্শনিকর্দিগের চিচ্ছক্তি, আমাদের 
গায়ত্রীতে এই তিন ভাবই যুক্ত হুইয়াছে। বশিষ্ঠ ইহাকে চিচ্ছত্তি বলিয়া. 
ছেন। অপর স্থলে ইহাকে জপের পূর্ববর্তী সক্কল্পরূপিণী বিশ্বের জীবন বল! 
হইয়াছে। 
দ্রশম অধ্যায়ের বিভূতিসকলেস বর্ণনার বিষ চিন্তা কর আঁবশ্াক। 
“অহমাত্ম;+--কারণ অপর সমন্ত আমিই এই আমির বিকাশ, এই অর্থে 
ঈশ্বর সমস্ত উপাধিব্যাপী অহম্‌ বা আমি। এপ স্থলে শ্রীরুষ্চ সাধারণ ঈশ্বরত্ব 
হইতে বলিতেছেন, কোন বিশেষ ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করেন নাই । এই ঘটন!. 
পূর্ণ জগতে আমর! ঘাহা কিছু উত্তম, মছৎ, গম্ভীর ও সুন্দর দেখিতে পা, এমন 
কি, অন্তান্ত লোকেও যাহা কিছু উত্তম, সমস্তই ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির 
বিকাশ। বাহা কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিদ্লজনক সমন্তই প্রকৃতি হইতে 


চৈত্র ] গীত।-তত্ব । 8৪৩ 


আসে। বিশ্বে ছুইটি বিভিন্ন শক্তি কার্য করিতেছে । একটি এই প্রক্কৃতি 
(যাছার উৎপত্তি পুর্বেই বিত্বত হইয়াছে), অপরটি দৈবী গ্রকুতি উপাধি 
হইতে উপাধিতে প্রতিবিষ্বিত হইয়। নামিয়া আসিয়াছে । বে সকল ধর্ে 
পাপ ও পুণোর সংগ্রাম বর্ণনা করিয়াছে, সে সমস্ত প্রকারাস্তরে এই ভগব- 
জ্যোতি ও ভগবত্জ্নের সহিত শেষেক্ত প্রকৃতির সংগ্রম লক্ষ্য কৰিয়াছে। 
একটি মানবকে উন্নত করিয়া দেবসদুশ করিতে চায়, অপরটি মানবকে 
অবনতির পথে টানিয়। লইয়া! আদে। দেবাস্ৃব-সংগ্রাম, সয়তানে ও স্বর্গীয় 
দ্বচ সমূহের যুদ্ধ ইত্যাদি যাবতীয় ধর্মশান্ত্রের কল্পিত উত্তম ও অধম নিয়মের 
পরম্পর বিরোধের ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়।ছে। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন এ্গতে যাহা! কিছু উত্তম আছে, সমস্তই আমারই 
তেজাংশ-সম্ভব, আমর! যখনই হৃদয়ে একবার ঈতরের মহীয়স। ক্ষমতা ও জ্ঞান- 


জ্যোতির বিষ ভাবি, তখনই বুঝিতে পাবি যে, কৃষ্ণের বিভূতিতবর্ণন প্রলাপ 
ও বৃথা আডম্বর নহে। 


১১ অধ্যায়__ঈশ্বরে সমণ্ত জগৎ বিদ্িত বহিয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বরে বীজাবস্থায় 
জগত অন্তনিহিত রহিয়াছে । পূর্বেই বলিয়াছি যে, জগৎ শবের প্রকাশ ও 
ঈশ্বর এই শব্ের পত্স্তি আরুতি। ঈশ্বরে বিদ্বিত ছায়! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, 
মূল প্ররুতির ভিতর দিয়া সৌরজগৎ-রূপ বিকাশ হয়। চিদাকাশে চিস্তিত 
না হুইয়া' ফোন ক্ষমতাই জগতে আসিতে পারে না। 

বিশিষ্টান্ধৈ তবাদীদিগের “তত্ববয়ম্” ঈশ্বর, দৈবী প্রকৃতি ও মূল প্রক্কৃতি। 
সুলপ্রক্কৃতি তাহার্দেব অচিৎ, দৈবীপ্রকৃতি চিৎ ও ঈশ্বর। আর এক ভাবে 
জগৎকে দেখা যাইতে পারে। সমুদায় অসীম & অসংখ্য সৌরজগৎ পরবঙ্গের 
স্থপশররীর । জ্যোতি-স্ত্তপ! দৈবী প্রকৃতি হুক্্ম শরীর । ঈশ্বর কারণ-শরীর এবং 
পরব্ন্ধ স্বয়ং আত্মা । এই বিভাগের সহিত 'আমাদের এই দৃশ্তমান সৌরজগতের 
বিভাগের সহিত গোলমাল ৎ ও! উচিত নছে। পরবন্ধের সুম্ক্ম শরীর ভূবর্জোতি 
নহে । তুবর্জতি বৈশ্বানরের সুক্ারৃতি। ঈশ্বরের বিশ্বর্ূপ উপরোক্ত যুক্কি- 
সমূহের দ্বারা কিছু সুগম হইবে বলিয়াই আমার এই সব বলিবার উদ্দেশ্য । 

ঈশ্বর হি অচিৎবপ অপেক্ষা অধিক কিছু ন| হন, তাহ! হইলে অর্জুন কি 
প্রকারে শ্বসমীপে জগতের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলেন । 
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অর্জুন ঈশ্বরকে দেখেন নাই। ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দৈবীপ্রকৃতির আলোকে 
বিভাসিত দেখিয়াছিলেন। মানবের পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার স্ুথেও ঈশ্বর অপর 
কোনন্ধপে প্রকাশিত হন না। 

এই বিশ্বর্ূপ দেখিয়! অর্জুনের ভয় পাইবারই কথা, কারণ কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধে যাহা! কিছু বীভৎল ব্যাপার ঘটিবে, তাহা সমগ্তই এই বিশ্বকূপে চিত্রিত 
ছিল। ঈশ্বর জগতের চিস্তাবপ বলিয়াই, জগতে পরে যাহা কিছু ঘটিবে, সমন্তই 
তাহাতে উপস্থিত রূপে প্রতিফলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই বিশ্বরূপ দেখান, 
তখন ভীন্মঃ দ্রোণ, কর্ণ সকলেই জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাহাদের মৃত ও 
সমগ্র পৈষ্ের নাপ 'এই বিশ্ববূপে শুচিত হইয়াছিল। বাস্ত'বক ঈশ্বরের কোন 
রূপ নাই। ইহার কূপ দৈবী-প্রক্কৃতিতে স্পট হইয়া, উপস্থিত কিনব! ভবিষ্যৎ 
ঘটনার সমাবেশ লইন্লা প্রকাশ হয়, নচেৎ ঈখরের বাস্তবিক কোন রূপ নাই। 


শপ্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


প্রভুর বেদান্ত-ব্যাখ্যান। 


(পুঝ্ব প্রকাশিতের পর ) 


এই প্রকার উক্তি হইতে ব্রন্মের অপাঁদানত্ব, করণত্ব ও অধিকরণত্ব রূপ 
তিনটি অর্থাৎ উপাদানত্ব, নিষিত্তত্ব ও ঝাপকত্ব রূপ তিনটি সবিশেষ চিহ্ন দৃষ্ 
কইয়া! থাকে। দ্বিতীয় প্রকার শ্রুতিতে, ইন্দ্র অর্থাৎ পষ্ব্ধ্যশালী ব্রচ্ম জঙ্গদ ও 
স্থাবরের রাজ! অর্থাৎ নিয়ন্তা। এইরূপ উক্ত হ্ইয়াছে। এইরূপ উক্তি হইতে 
তন্গের নিয়ন ত্বরূপ শরশথর্য স্থার! মহত্ব অর্থাৎ বিশেষন্থই পরিব্যক্ত হুইতেছে। 
তৃতীয় প্রকার ক্রুতিতে, তরঙ্গ স্থূল নহেন, ব্রহ্গ হুক্ষম নেন, ইত্যাদি উক্কি দ্বার! 
জঙ্ছের প্রাক ত স্থৌল্যাদি গুণের নিরান দ্বারা তাহার উদ্দেশমাজই কর। হই- 
যাছে, বিশেষের নিষেধ করা. হয় নাই। চতুর্থ প্রকার ক্রুতিতে, এই দমস্তই 
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ব্রন্ধ, ইত্যাদি উক্তিবাঁর! বিশ্বের সহিত ব্রন্মের তাদায্ঝা নির্দেশ-সহকারে তাহার 
উদ্দেশমাত্রই করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। পঞ্চম প্রকার 
শ্রুতিতে, ব্রহ্ম আনন্দমাত্র, এই প্রকার বলিয়া! কেবল বিশেষ্যের নির্দেশ কর! 
হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। আরষষ্ঠ প্রকার শ্রুতিতে ম্পষ্টা- 
ক্ষরেই ব্রন্মের শক্তির নির্দেশ কর! হইপ়্াছে। 

ব্রদ্ধের ভ্রিপাটৈঙ্র্যা এবং পাদৈশ্ব্া উভয়ই শক্তির বিলাস। শক্তি ব্যতি- 
রেকে ব্রদ্দের ত্রিপাদৈশ্বধ্যের শষ্ট্যাদি-কার্ষে;র অন্পপত্তি হয়। অতএব ব্রদ্দের 
শক্তি অবশ্য স্থী কাঁ্ধ্য। 

বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
তত্তৎকাধ্যের উৎপত্তির নিমিত্ত তত্বৎকারণের তত্তৎকারণত্বরূপ ধর্-বিশেষ 
স্বীকার ন! করিয়। পারা যায় ন!। সকল উপাদানকারণে এবং সকল 
নিমিত্তকারণেই উক্ত প্রকার ধর্ম স্বীকার্য;। এ ধন্মুই শক্তি, উহ! কারণ হইতে 
ভিন্ন নহে, পরন্ধ কারণেরই স্ববূপ। বিবর্তবাদেও রজতাদিস্ক্তি বিষয়ে শুক্তযা- 
দিকেই অধিষ্ঠান বলিয়া অঙীকার করা হর না। অঙ্গারাদিকে রজতাদি-স্স্তি 
অধিষ্টান বলিয়। অঙ্গীকার কর! হয় না। শুক্যাদি ভিন্ন অঙ্গারাদিতে রজতাদির 
স্কু্তি হয় না। প্রস্তুত বিষয়ে ব্রক্মকেই জগতের অধিষ্ঠান বলিয়। অঙ্গীকার 
করা হয়, অগ্ত কাহাকেও উহার অধিষ্ঠান বলিয়! অঙ্গীকার করা হয় না। 
অতএব জগৎকার্ধের দিদ্ধির নিমিত্ত তদধিষ্ঠানভূত ব্রঙ্গের কারপত্বরূপ ধরব 
ব1 শক্তি অবশ্য স্বীকাধ্য হইতেছে । শক্কিন্বীকারে ব্রঙ্গের অহয়ত্বেরও হানি 
হইতেছে না) কারণ, শ্বয়ংসিদ্ধ তারদুশাতার্শ তত্বাস্তরের অভাবছ্থ্তে এবং 
হশক্ত্যেকসহায়ত্ব হেতু.ও পরমাশ্র্ন বর্গ্ব্যতিরেকে এ সফল শক্তির অসিন্বত্ 
হেতু ব্রদ্ষের সঞ্জবতীয়, বিপ্লাতীপ্ন ও প্বগত জিবিধ ভেদেরই অভাব হইতেছে। 
্রন্মের শক্তি বক্ষসদূশ স্বয়ংপিন্ধু বন্ধস্তর হইলে, উহার সহিত বর্গের সঞ্জাতীয় 
ভেদ ঘটিত। উহা! ব্রঙ্গ হইতে বিসদৃশ স্বয়ংসিন্ধ বন্তপ্তর হুইলে, ব্রহ্মের বিজা- 
তীর ভেদ ঘটিত। আর &ঁ শক্তি ব্রন্দেন ধর্ম নাহুইসা ব্রহ্মাতিরিক্, স্বয়ং- 
সিদ্ধ বশ্স্তর হইলে বঝ ব্রন্গের অনধীন স্বক্ংসিদ্ধ বন্থন্তর হইলে, বঙ্গের স্বগত 
তেদের আপত্তি হইতে পারিত। জীবশক্তি র্ধদৃশ শ্বযংসিদ্ধ বন্বস্তর ন! 
হওয়ার, ডছার শ্বীকারে, ব্রহ্মের সহিত জীবের সজাতীয় তেদ ঘটিতেছে না। 
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মায়াশক্তি ব্রদ্ম হইতে বিসদৃশ শ্বয়ংসিদ্ধ বন্ধস্তর না হওয়ায়, উহার শ্বীকারে, 
বঙ্গের সহিত মায়ার বিজাতীয় ভেদ ঘটিতেছে না। আর স্ববপশক্তি ব্রহ্মানতি- 
রিক্ত ও ব্ুন্গাধীন ব্রহ্ষধর্ম হওয়ার, উহার স্বীকারে, ব্রঙ্গের স্বগত ভেদের 
আপত্তি ঘটিতেছেনা। স্ববপের অন্তর্গত না হইয়াও, সামান[ধিকরণ) ছার! 
ল্বরূপের লক্ষত্বিত্রী জীবশক্তি বরন্ষের তটস্থ প্রকাশ, অথটনন্ঘটনা-্পটীয়সী 
বিচিত্র জগজ্জননী মায়াশক্তি ব্রন্মের অপ্রকাশ; আর অন্তরঙ্গ! ন্ব্ূপশক্তি 
ব্র্মর স্বরূপ প্রকাশ। জীবশক্তি ব্রহ্মূপ রবির বহিশ্চর কিরণ-পরমাণুস্থানীয় ; 
মায়াশক্তি তমঃস্থানীয়, স্বরূপশক্তি মগুলস্থানীয়!। তন্মধ্যে মায়াশক্তি ও 
জীবশক্তি বিশ্বের উন্াদান-কারণ এব* স্বরূপ শক্তি নিমিত্ত কারণ। অতএব 
উক্ত শক্জিত্রয়ের অনঙ্গীকারে জীব-জড়াত্মক জগতের স্যষ্টি অনুপপনন হয় । এই 
নিমিত্তই ভগবান, শঙ্করাচাধ্যও শারীরক ভাষো বলিয়াছেন )১-_-- 

“শত্তিশ্চ কারণস্ত কাধ্যনিয়মনার্থ। কল্পামানা নাস্ত। নাপ/সতী কার্য 

নিধচ্ছেৎ অসত্বাবিশেষাদন্ততবাবিশেষাচ্চ । তন্মাৎ কারণন্তাত্ম তা শক্তিঃ শক্তে- 
শ্চাত্ভূতং কার্ধ্যমিতি” (২।১/১৮ )- শক্তি কারণের অতিশয় বা ধর্ম। উহ! 
কারণে থাকিয়। কার্যকে নিয়মিত করে। উহা কার্যের নিম্বমনার্থ কারণে 
কল্পিত হয়। উহা কার্ধয ও কারণ হইতে ভিন্ন নে এবং অনংও নহে । উহ! 
ব্দি কার্ধয ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং অসং হইত, তবে কাধ্যকে নিয়মিত 
করিত না, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্ধ্যের উৎপত্ভি 
হুইবে এরূপ একটি নিয়ম হইত ন!। কার্ধা সকল কারণের অপরিবর্তনীয় ও 
অবশ্থীস্ভাবী শক্তির বিকাঁশ। 
- * বিশেষতঃ যাহাতে জ্ঞান, তাহানেইে অজ্ঞান, ইছাই নিয়ম । উক্ত নিয়ম 
দর্শনে জ্ঞানের সত্তাতেই অজ্ঞানের সন্তা--জীব-গড়াত্মবক জগতের সত্তা! পর্য্য- 
বসিত হয়। এ সত্তার স্ফোরকতারূপ লিঙ্গ ছার! ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তির অনুমান 
করা যাযর়। অতএব “অথ কন্মাছচ্যতে ব্রহ্ম বৃহংতি বৃংহয়তি” এই শ্রুতি এবং 
পবৃহত্বাদ্‌ বৃহহণত্বাচ্চ যদ ব্রচ্ম পরমং বিহ:” এই স্বতি, বৃদ্ধি ও বর্ধন স্বারা এক্ষের 
স্বক্ূপ শক্তিমত্য দেখাইতেছেন। এই নিমিত্বই শারীরকভাষ/কারও বলি- 
মাছেন,।---- 

শনম্থ তব দেহাদিসংযুক্তভ্তাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানন্বরূপমাত্রা ব্যতিরেকেণ প্রবৃ- 


চৈত্র” প্রভূর বেদান্ত-ব্যাখ্যান। ৪৪৭ 


স্বানুপপত্রেরম্ুপপন্নং প্রবর্তকত্বমিতি চেৎ, ন, অয়স্কাস্তাদিবদ, রূপা বঙ্চ প্রবৃত্তি- 
রহিতস্যাপি প্রবর্তকত্বোপপত্তেঃ (২২২ )-ষ্দি বলেন,_'আত্ম। দেহাদিতে' 
সংযুক্ত, সত্য; কিন্তু তীহার নিজের প্রবৃত্তি নাই, কেবল বিজ্ঞানের প্রবৃতি 
উপপন্ন হয় ন|) অতএব তাহার প্রবর্তকতাঁও নাই ;--তাছার উত্তর এই যে, 
অয়্বান্ত মণি ও কূপ প্রভৃতি প্রবৃত্তি রহিত বস্তর প্রবর্তকতার দৃষ্টান্ত স্বারা 
প্রবৃত্তিরহিত আত্মার ও ব্রচ্গেরও প্রবর্তকতারূপ শ্বরূপসামর্থ্য উপপক্ন হয়। 
তথাপি ষ্দি বলেন, যে জগন্ধপ কার্য) দ্বার! যে অজ্ঞান অঙ্গীকার কর! হয়, সেই 
জগৎ ও সেই অজ্ঞান এতছভয়েরই অপন্থ মর্থাৎ মিথ্যাত্ব হেতু তছ্ভয়ের 
প্রবর্তকতা দ্বার। লক্ষিতা শক্তিও অদৎ অর্থাৎ মিথ্যাই হইতেছে,_-তাহা হইলে, 
ভাদশ অসৎ জগতের স্ই্যাদি দ্বার! লক্ষিত ব্রন্মেরও অসত্ব প্রসঙ্গ হইতেছে। 
আর যদি ব্রহ্দেব অসন্তার পবিবর্তে সত্তাই স্বীকার করা হয়, তবে সেই রঙ্গে 
অজ্ঞান ও অজ্ঞানকাগ্য জগ হইতে অতিরিক্ত তৎগ্রবর্তকতারূপা শ্বরূপশক্তি 
অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য হইতেছে । অজ্ঞানের নাশে এ স্বব্ূপশক্তির নাশ হয় না। 
প্রকান্ঠেব নাশে প্রকাশেরও নাশ হয়, কেবল প্রকাঁশকই থাকেন, এবপও 
বল! ধায় না, কারণ, গ্রকাশ-রহিত প্রকাশক থাকেন বলিলে, অর্ধ কুকুটার 
স্টায় উপহাস্তাম্পদ হইতে হয়। স্বয়ং শারীরক ভাষ্যকাগই বলিতেছেন,-_ 

“অষত্যপি কর্ধাণি সবিত| প্রকাশতে ইতি কর্তৃত্বব্যপদেশধর্শনাৎ । এবম্‌- 
সতাপি জ্ঞান কর্মমণি ব্র্ষণন্তদৈক্ষতেতি কর্তৃতবব্যপদেশোপপত্তে দৃষ্টান্ত বৈষমাম্» 
(১১৫) খন কর্ম বা প্রকাশ্য বস্তর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে, তখন 
যেমন সৃর্যয প্রকাঁশ পাইতেছেন, এইরূপ অকর্্মক কর্তৃত্বের উল্লেখ হয়, তন্রুপ, 
্থষ্টির পূর্বে জ্ঞানকর্ম্ বা জ্ঞেম্বব্ত না থাকিলেও, তত রক্ষিত তিনি ঈক্ষণ 
করিলেন এইরূপ অকর্মক কর্তৃত্বের উপুপত্তি হয় বলিয়া দৃ্াস্তের বৈষম্য 
ঘটিতেছে না। এই নিমিত্তই সহত্রনাম ভষোও উক্ত হইয়াছে, "শ্বরূপলামর্ধেন 
ন চ্যুতো। ন চ্যবতে ন চাবিষ্যত ইত্যচাতঃ শাশ্বতং শিবমচ্যুতমিতিশ্রুতেঃ | 


অতএব, যেরূপ বস্ত্র ক্রিয়। সামর্থারূপা শক্তি কার্ষ্যের পূর্বে এবং পরে ও 
মন্দির শক্তির ন্তায় বস্তুতে থাকেই, কাধ্যকাল পাইয়৷ ব্যক্ত হয়, তন্রপ, 
বরদ্েরও তাদৃশী৷ শক্তি অবস্ত স্বীকার্ধা । এই নিমিত্তই শারীরক ভাষ্যকারও 
বলিতেছেন, *বিষক্াভাঁবাদিয়মচেতয়ষানতা ন চৈতন্থাভাবাৎ (২1৩২৮) 


৪৪৮ পন্থা । [১৩১৬ 


গ্যদবৈ তন্ন পশ্তি পশন্‌ বৈ তন্ন পশ্তুতি নহি উ্টু্টেবিপরিলোপা! বিদ্যতে” 
ইত্যাদি শ্ররতিবাকোর তাৎপর্যা পর্যালোচনা ক্বিলে, ইহাই বুঝা যাঁয় ষে, জ্ঞাত 
যখন দেখেন না, তখন দ্রষ্টবোর অভাবই দেখেন না দ্রষ্টবা বস্তর সহিত সম্ব- 
দ্ধের অভাবই দেখেন না, সামর্থ্যের অভাবে দেখেন ন। এমন নয়। জ্ঞাতার 
জ্ঞনশক্তি অরিনাশিনী, বিশেষতঃ শক্তিব উৎপত্তি ও নাঁশ হয় বলিলে, কার্যা 
নিবন্ধন কারণত্বনূপ| শক্তির ভানি হইয়! উঠে। 
আরও দেখুন, আশ্রয়তত্ব সত্তামাত্র ন! হয়া জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়াই সঙ্গত; 
কারণ, ষিনি অজ্ঞানের আশ্রয়, তিনি উক্ত অজ্ঞানেব বিরোধি জ্ঞানের আশ্রয় 
উহা নিয়মিতই আছে। নিয়ম অপরিহার্ধা। আঁবার যিনি জ্ঞানাশ্রয়, তিনি 
অবশ্ত জ্ঞানশজি-সমন্বিত। অথবা! যখন চিন্মাত্র-্ব্্গ-বাতিরিক্ত সমস্ত বিষন়্ের 
নিষেধ কর! হয়, অর্থাৎ যখন তাদৃশ ব্রঙ্গাতিরিক্র বিষয় নাই বলা হয়, তখন 
তাদৃশ নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতা কে হবেন » 
অধাঁদকেই জ্ঞাতা বলিব ১ অধাঁস কখনই জ্ঞাত! ব| জ্ঞানের কর্তা হইতে 
পারেনা! কারণ, ও অধাস ও নিষেধের বিষয় হওয়ায় উহা! তন্নিবর্ভক জ্ঞানের 
কর্ধমই হইতেছে । 'শত এব ব্রহ্ম ই জ্ঞাতা হইতেছেন। ব্রহ্ম যদি জ্ঞাতা হয়েন, 
তৰে আমাদ্দিগের পক্ষ পরিগৃহীত হইল। 'প্রকাশম্বরূপ বস্তর ন্বপ্রকাশ- 
শক্তির সটাঁয় জ্ঞান-স্বরূপ বদ্ষের জ্ঞাতৃশ্বরূপা জ্ঞানশক্তি অবশ্ঠ শ্বীকার্ধ্য তইয়! 
পড়িল। বর্ষ সচ্চিদানন্দ-স্ববপ ) বঙ্গের চিদানন্নসত্ত। ও চিদ্বানন্দস্কর্তিই 
স্তাহার স্বরূপশক্তি। উহার অস্বীকারে যুক্তিতে জীবের শ্বরূপাবগ্থানবূপ 
পুরুষার্থত্ত শুন্য হগ্লা উঠে! কেবল জঙছুঃখ-প্রতিযোগিনী সত্তা বা শূন্তত্ 
একই কথা নয় কি? শক্তি পক্ষে ব্রন্ধের স্বপ্রকাশত। ও ন্বরূপ-সামর্থ্য একই । 
ধ স্বরূপ-শক্তি অহিকুগ্ুলের স্তায় ভেদ ও অভেদ উভয় লক্ষণ-সমন্থিত | অহি* 
কুগুলাধিকরণে স্বয়ং বাদরায়ণ প্ররূপই বলিয়্াছেন। সন্দিতা ও ততপ্রকাঁশ 
যেমন বস্ততঃ অভিন্ন হইলেও, সবিতা তৎ্প্র কাশের আশ্রয়রূপে উহ! হইতে ভিন্ন, 
তরঙ্গ ও ত্রন্মশক্তিও তদ্রুপ অভিন্ন হইয়াও আশ্রয়াশ্রিততাবে পরম্পর ভিন্ন। এই 
অগস্ত্য ভেদ থাকাতেই প্রকাশৈককপ ব্রহ্মকে স্বপরপ্রকাশন-শক্তিসমস্থিত বল! 
হয়। ব্রহ্ধজ্ঞানানন্দস্ববপ হইয়াও স্বপরজ্ঞানানন্দের হেতু হয়েন। বস্তুতঃ একই 
তত্বের স্বরূপত্ব এবং খ্র স্বরূপত্থের অপরিত]াগেই শ্বরূপ শক্তিত্ সিদ্ধ হুইতেছে। 


চৈত্র ] সাধনা। ৪৪৯. 
বর্গের কাঁধ্যোনুখ ন্বরূপই ব্রচ্দের শক্তি। অন্তরঙ্গ কার্য্যোনুখ শরণ 
নাষ অস্তরজ| শক্তি) বহিরঙ্গ কার্য্যোনুখ শ্বরূপের নাম বহর! শি) ৬০০ 
মিশ্ব কার্ধোধুধ ন্বরূপের নাম তটগ্থা শক্ি। উক্ত ভ্রিবিধ শক্তিমদ্‌ শ্র্থ 
বিশেষা এবং ভীহার কাধ্যোনুখত্বরূপ শক্তি আয় তাহার বিশেষণ । 

উহ! বর্গের স্বরূপ হুইতে ভিন্ন বা অভিন্নরূপে চিন্তার অযোগ্য রলিয়া, বঙ্গ 
ও ব্রহ্ম শক্তির 'চিন্তয ভেদাভেদ শ্বীকৃত হয়। পসত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম এই 
শ্রুতিতেও ব্রঙ্গের ধর্মভেদই উক্ত হুইয়াছে। অনত্য জড়ও অপরিচ্ছেদের ব্াব' 
তন ও ধর্ম বিশেষই। "যদি বলেন, অসত্যের ব্যাবর্তনরূপ সত, জড়ের 
ব্যাবর্তনন্ধপ জ্ঞান এবং পরিচ্ছেদের ব্যাবর্তনরূপ অনস্ত বরহ্ম-স্বরূপ, ধর্মাস্তর 
নহে, তাহা হইলে, তত্তদ্ব্যাবৃত্তির যোগ্যতাও ব্রদ্দে আছে, ইহা অবস্থা স্বীকার 
করিতে হইতেছে। এ যোগাতাই কি শক্তি নহে? ঘুরিয়া ফিরিয়! শক্তিই 
উপস্থিত হইতেছেন। ॥ 

€ জঈশ১ ১ 


সাধনা । 


“বিস্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্গণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব স্বপাকে চ পত্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥% 
গীত ৫ম অধ্যায় ১৮ শ্লেক। 


অর্থাৎ বিস্তাবিনয়-সম্পর় ব্রাহ্মণ, স্ঞগ্ালে, গরুতে, হণ্তীতে ও কুকুরে 
পণ্ডিতগণ সমদর্শাশুইয়। থাকেন। “ধিনি লকল প্রাণীকে আপন।র মনত ভাবেন, 
তিনিই পঞ্ডিত পদবাঁঠা। -এই, প্রকার সমদর্শী হইতে হইলে সাধন! আবঞ্ক | 
কেবল আপনি পর্ডিত বণিয়৷ অভিমান করিলে চন্দিুব না, সম্পূর্ণরূপে অতিমান, 
বর্জিত হইতে হইবে । উক্ত ভগবন্বাক্য কেবল পুস্তকে পড়্িলে টবে না. উহা 
আরাধ কর! চাই গর্থাৎ কার্যে পরিণত কর! আবগ্তক। উদ! আদায়, ন্‌ 
করিলে সাধনা হয় না, এবং পণ্ডিত ছওয়! যায় না।, কেবল শাঙ্জে উপদেখ 
গৃড়িলে চলিবে না, সেই 'অন্থদারে কার্য করিতে হু, তাহা ন। করিলে এয 

২(চৈহ্র) 
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সাধন! হইবে না। এক বিষয় লাতের জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্ট। করার নাম সাধন!। 
অর্থোপাজ্জ্রনই বল, উচ্চপদলাভই বল, ষশই বল, পাঁপ-পুণাই বল, সত্য মিথ্যাই 
বল, আর ধাহাই বল ন! কেন, সকলই সাধনার খ্বারা লাভ হইতে পারে। ধাছার 
যে প্রকার সাধন, তাহার লাভও সেই প্রকার হইয়! থাকে, অসাধা কাধ্য সাধন! 
সবার! সুসাধ্য হইয়া উঠে। আর এক দিকে, সাধনার দ্বারাও মারার পৌঁধাক 
খুলিয়া দিয়া, দেবন্ব পধ্যস্ত লাভ করিতে পারা যায়। সাধনার দ্বারা না হইতে 
পারে এমন কিছুই নাই। কাধ্য হইতেই সাধনার উৎপত্তি, কার্য না করিলে 
সাধনা হইতে পারে না। প্রক্কত সাধনা করিতে হইলে, সহিষুণতা অবলম্বন কর! 
চাই। যিনি ধৈর্যা-মহকাঁরে ষড়বিপুর বেগ সহা করিয়! কার্য অর্থাৎ সাধন! 
করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর-সাধক। প্রক্কাতি অনুসারে সাধনাঁও ভিন্ন 
গ্রকার। সাধনারও তারতম্য আছে। যাহার যে প্রকার কাধ্য তাহার ফলও 
সেই প্রকার। কাধ্য ভাগোর প্রকাশক | কার্য না করিলে ভাগাও নষ্ট 
হইয়া যায়। কাধ্যকেই সাধন। বল! যাইতে পারে। সাধনার ভ্বারা ভাগ্যকেও 
অতিক্রম করিতে পারা যাঁ়। সাধনা হইতেই ভাগ্য উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 
ভাগ্যের হাত, প! নাই মে, মুখে গ্রাস তুলিয়। দিবে ! সুৃতবাং ভাগ্য লাভ করিতে 
হইলে সাধন। চাই । সাধনার অর্থাৎ কারধ্যের চরমলীমা ঈশ্বর লাভ পর্যাস্ত, 
আননাময়ীকে লাত করিতে পারিলে, মন্নুয্যের আর সাধনা অর্থাৎ কার্ধা থাকে 
ন|। যাহার জন্য সাধনা, তাহাকে পাইলে আর কাধ্য কি? ফর্দ অঙ্গুসারে 
গ্রবা কিনিলে আর ফর্দের প্রয়োজন কি? হারান সামগ্রী খোজ করিয়! পাইলে, 
আর থৃ"লিতে হয় না, সেই একার আনন্দময়ীকে লাঁভ করিতে পারিলে, আর 
কার্ষের অর্থাৎ সাধনার প্রয়োজন কি? মায়ের কোল পাইলে শিশুর আর কি 
কার্ধ্য থাকিতে পারে? তখন শিশু সকল খেলা ভুলিয়া যায়। জগজ্জননীর 
কোল পাইলে আর বারদ্বার সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না, সংসার-খেলা 
সাঙ্গ হয়। এই জগৎ*্দংসার সাধনার হুর! চজিতেছে, মনুষ্যুও সাধনার বলে 
চলিতেছে। আধ্যাত্মিক উদ্লীতিই বল, আর সামাঙ্জিক উন্নতিই বল, সকলের 
দুলে সেই এক সাধন, গ্রীন আর্ধ্যগণ কেবল সেই সাধনার বলে দেবত্ব লাত 
করিয়াছিলেন এবং সকল বিষয়ে উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। সাধনায় 
সিদ্ধি লাত করিতে হইশে, ধৈর্যা যেমন আবস্তক, সেইপ্রকার আবার সময়ে 
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লময়ে আত্মোতসর্গ চাই। বিপদে পতিত হই তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই, 
তবু সতা পালন করিতে হইবে । “মন্ত্রের সাঁধন কিন! শরীর-পততন” এই প্রকার 
জীদ আবণ্তক, নতুব1 সাধনায় দিদ্ধি লাভ হয় না। 
অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি; এই শক্তিছ্য়ের দ্বার! এই জগং*সংসার চলি 
তেছে। কেবল অনুকূল শক্তি জগতে থাকিলে জগৎ থাঁকিত না। জগৎ কেবল 
এক প্রকার ভাবে থাকিলে কার্ধ্য হয় না, সেই জন্য জগতে ধর্ম, অধর্দা, স্থ, 
কু, পাপ, পুণ্য, সতা, মিথা!, ভ্তায়, অন্তায়, ইতাদি রহিয়াছে । জগতে এই 
অনুকূলে ও প্রতিকুলে অনবরত বিবাদ হইতেছে। পূর্বকানে দেবান্র-সংগ্রাম 
হইয়াছিল, সেই প্রকার আমাদের দেহের মধ্যেও সর্বদ! সংগ্রাম চলিতেছে অর্থাৎ 
অনুকূল ও গ্রতিকূলের সংগ্রাম চলিতেছে । আমাদের ভিতরও নিরস্তর সব, 
রজঃ ও তমগুণেব লড়াই হইতেছে। সুবিধা পাইলেই একটী অপরটীর উপর 
আপন প্রাধান্ত স্থাপন করিতে পারে। আমাদের বিবেকের সহিত গ্রলোভনেরও . 
অনবরত এই প্রকার কলহ হইতেছে । আমাদের বিবেক বলিতেছে “একাধা 
করিও ন1, এ কার্ধ্য করিলে অতিশস্ন অনিষ্ট আছে, লোকে অধ্য।তি করিবে ।” 
তৎপরে প্রলোভন বলিতেছে “এ কার্ধ্য কর, কেহ জানিতে পারিবে না, ইহাতে 
কোন অনিষ্টও নাই।৮ এই নংগ্রামে যাহার শক্তি অধিক সেই জয়লাভ করি" 
তেছে। যিনি বিবেকের বাকা অনুপারে সহিষ্ণতার সহিত সাধন দ্বার! গ্রলে(- 
ভনকে বাধ প্রদান করিতে পারেন, তিনিই এই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়া থাকেন। এই প্রকার পূর্ব্ব জন্মের সাধনার শক্তির সহিত বর্তমান 
জন্মের সাধনার বিপরীত শক্তির ঘোরতর যুদ্ধ হুইয়! থাকে, যাহার শক্তি অধিক, 
সেই অপরটীর উপর আপন প্রতুত্ব স্থাপন করিয়! খাকে। এই জগং-সংসারে 
,ষাবৎ থাকিতে হইবে তাবৎ সাধন! থাক্ষিবেঞ্চ ধর্ম, অধর্দ, পাঁপ, পুণা, সতা, 
মিথ্যা, জ্ঞান, অজ্ঞানঞ্ইত্যাদি স্বৈতভাঁব যাইপে সাধনারও শেষ হইবে। ধিনি 
নিজ লাধনার দ্বারা ভ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি তীছার দাধনার 
বলে পূর্বরজন্মার্জিত মন্দ কার্ধ্যের ফলও নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়! থাকেন। 
ভগবান্‌ শীভায় কহিতেছেন +-- 
*পি চেদসি পাপেতাঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তষঃ ৷ 
সর্ধং জানগ্নবেনৈব বৃজিনং সম্তরিষ্যসি ৫৮ 
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শ্যবৈধাংসি সমিক্ধোহরির্ভশ্মদাৎ কুরুতেহঙ্ছুন ॥ 
জানাগিঃ সর্বকশ্মাণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা ॥* 
গীত ৪র্থ অধ্যায় ৩৬; ৩৭ প্লোক। 


অর্থাৎ যদি সমুদয় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি সমু- 
দায় পাপরূপ সমুদ্র জ্ঞানপোত দ্বারাই সমাকৃরূপে উত্তীর্দ হইতে পারিবে। হে 
অর্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কা্-সকলকে তস্মসাৎ করে, সেই প্রকার জ্ঞানক্ূপ 
অগ্নি সমুাক় কর্মকেও ভম্মনাৎ করিয়া থাকে । 
পাগী যদ্দি সাধনাবলে জ্ঞান উপার্জন করিতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে 
তাহার দুক্কত-জাত মন্দ ফলও কার্যকরী হইতে পারে না। সকল সাধন! 
অপেক্ষ। যে সাধন! দ্বার দৈব্শক্তি লা কব যাঁর, তাহাই অধিক বলবান্‌। 
জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এই প্রকাঁর সাধন! করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, এবং তাহারাই 
ধ্ীরূপ শক্তি লাভ করিতে পারেন। এই মহাশক্তি মাশ্রয় করিয়৷ মহারাজ যুধি- 
ষ্টির কুরুবংশ ধ্বংস কাবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ প্রকার সাধন করিস্ে 
হইলে সহিষুঃত। অবলম্বন কর! আবশ্তক। পর্ণ প্রকার বাস্িক অত্যাচার ধীর 
ভাবে সহ করিতে হইবে। মহারাজ ষুধঠির কত লাঞ্চনা, কত প্রকার অত্যা- 
চার, কত অপমান সহা করিরাছিলেন, এবং সর্ব প্রকার অত্যাচার অগ্রাহ 
করিয়। কেবল ব্যাকুল অন্তঃকরণে সেই বিপদ্ভঞ্জন শ্রীমধুস্দনকে ডাঁকিয়া- 
ছিলেন, তাই তিনি দৈবশক্তি লাভ করিয়| সমুদয় বিন্ন বাধা অতিক্রম করিতে 
পারিয়াছিলেন, এবং এই প্রক।রেই তিনি ভগবানের ভালবাদা পাইয়াছিলেন। 
কাহারও ভালবাসা পাঁইতে হইলে ভক্তি চাই। পরী ভি লাভ করিতে 
হইলে সাধনা আবশ্তক | সাধনা বাতিরেকে ভক্ত হওয়। যায় না। আর ভক্ত 
ন! হইলে অন্তের ভালবাসা লাঁভও হয়না । শ্ত।মকে ভালবাসিতে হুইলে, শ্তামকে 
শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে, তবেত শ্তাম ভালবাসিবেন ? কার্যা করিয়। শ্ামের 
প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইতে হইবে, শ্রন্ধা' ভক্তি দেখাইতে না পারিলে, শাম 
ভাঁলবাসিবেন না । ভালবাপিবার পাত্র হওয়! চাই, তবেত ভালবাদা পাইব? 
«আমায় ভালবাস, আমায় ভালবাস” বলিলে কেহ কি ভালবাসিয় থাকে ? 
মায়ের পাচ ছেলে, ঘে ছেলেটা অতিশয় সুবোধ, মাতৃভক্ত, তাহাকেই মা! অধিক 
ভালবাসিয়া থাকেন। শাপ্ত ছেলেকে মা কখনও প্রহার কিন্বা তিরস্কার করেন 
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না, কিন্তু হুট ছেলেকে সর্মদা তাঁড়ন| করিয়া থাকেন। শাস্ত ছেলেকে প্রহার 

করিবার আবশ্যক হয় না, কারণ তে সকল বিষয়ে স্থু। ছুষ্ট ছেলে মায়ের 

কথ। শুনে না, তাই ম। তাহাকে তিরস্কার করিয়। থাকেন। এই প্রকার ভাল, 
বাসার পান্জ ন। হইতে পারিলে কি, কেহ ভালবাপিয়! থাকে? বিন! সাধনায় 

ভালবাসার পাত্র হইতে পারা যায় না: সাধন।র দ্বার! দ্ধ! ভক্তি লাভ করিলে, 

তবে ভালবাস পাইতে পার! যায় । আধ্যাত্মিক জগতেও এই প্রকার নিয়ম। 

কোন কোন ভু সাধনার দ্বার! “ভক্তি” লাভ করিযা' ভগবানের ভালবাস! 

পাইতে পারেন, নিষ্নলিখিত ভগবদ্ধাকোতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 


ভগবান্‌ কহিতেছেন ৫ 


“চতুর্বধ৷ ভজস্তে মাং জনা: স্থকৃতিনোহর্জুন। 
আর্তোজিজ্ঞ।স্গবর্থার্থ জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥* 
গীতা সপ্তম অধ্যায় ১৬ গ্লোক। 


অর্থাৎ হে ভরতশ্রেঠ অর্জ,ন, আর্ত, আত্মন্তানেচ্ছু, অর্থার্থী এবং আত্মজ্ঞানী 
এই চারি প্রকার স্থুকৃতিশালী ব্যক্তির আমাকে শুজন! করিয়! থাকেন। 

আর্ত অর্থাৎ ভবব্যাধগ্রস্ত । ভবব্যাপি হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে ভক্ত 
সাধনা করিয়া থাকেন, তিনিই গ্ররুত আর্ত ভক্ত । বিষয়কে বিষ বোধ করিয়! 
যে ভক্ত কাতর স্বরে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত ভগবানকে ডাকিয়! থাকেন, তিনিই 
আর্ত ভক্ত। যিনি বিবেকের সাহাধ্যে প্রলোভন হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত 
সর্বদা ব্যাকুল অন্তঃকরণে সেই জগজ্জননীকে ভাকিতে পারেন, তিনিই আর্ত 
ভক্ত | সাধনার বিদ্ন অনেক । প্রলোভন-রূপ শক্র সর্বদাই চেষ্ট( করিতেছে যে, 
,কোন উপায়ে সে আমাদিগকে সাধনা হইঞ্ে আকর্ষণ করিয়! বিষয়ে নিক্ষেপ 
করিবে? এই জন্ত স+ধনার সময়ে সেই ছুরাত্মা আমাদের মনে কতই কুচিস্তার 
উদয় করিয়া দিয় থাকে । এই প্রকার শত্রুর অত্যাচারে পীড়িত হইয়', যিনি 
কাতর-হৃদয়ে সেই কর়ণল-বদন1 কালীর শরণাগত হয়েন, তিনিই আর্ত ভক্ত । 
এই প্রকার ভক্ত হইতে হইলে, ধৈধ্য অবলম্বন করিয়! বিবেকের সাহায্যে 
সাধন! মাবশ্যক, তাহ! ন! হইলে প্রবল: শক্রকে জয় কর! সহজ নহে । এই 
প্রকার ভক্ক হইলে ভগবানের ভালবাস! পাওয়া যায়। 


৪৫৪ পম্থা । [ ১৩১৬ 


জিজ্ঞান্থ অর্থাৎ ভগবত্ৃত্ব জানিবার জগ্ঠ বাঁকুল যে ভক্ত, তিনিই জিজ্াহু। 
' যে বিষয় জিজ্ঞাসার নিমিত্ত ব্যাকুলতা আসিলে, আমাদের জীবন ধন্য হইয়! বার, 
সে প্রকার জিজ্ঞাসা আমাদের প্রাণের ভিতর আসে কৈ? আমি কতদিনে 
ধনী হইব? কবে বিষয়-সম্পত্তি পাইব ? কি করিণে প্রচুর অর্থপাইব? এই 
প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করিতে আমাদের ফে প্রকার আগ্রহ, সেই প্রকার আনন্দ- 
মন্মীর তত্ব নিরূপণের জনা যে ভক্জ-হবদয় ব্যাকুল হয়, তিনিই জিজ্ঞান্ু ভক্ত। 
প্রলোতনের সকল বাঁধা সহা করিয়! যিনি বিবেকের সাহায্যে সাধনা! করিতে 
সমর্থ তিনিই এ প্রকার ভক্তের অধিকারী, এবং তিনিই ভগবানের ভালবাসা 
পাইতে পারেন। 

অর্থার্থা শবে আমর! “ধনং দেহি, পুভ্রং দেহি” মনে করিয়। থাকি, প্ররুত 
অর্থ ধেকি, তাহা! আমর! ভাবি না। যে অর্থ পাইলে সংসারের কোন অর্থেই 
প্রয়োজন হয় না, দেই অর্থই প্রকৃত অর্থ। কোন মুপলমান রাজ! সাঁধুর সঙ্গীতে 
অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে আপন হীরক-মঙ্থুরী উপহার দিতে চাছিলেন। 
সাধু রাজার অহঙ্কার চূর্ণ কবিবার জন্ত কহিলেন “এ দেখুন মহারাজ, ইহা 
অপেক্ষা কত বড় বড় হীরক রহিয়াছে, আপনার প্রয়োজন হইলে, লই5 
পারেন।” রাজ! বুঝিলেন যে, সাধু সাধনার দ্বারা যে অর্থ লাত করিয়াছেন, 
এ অর্থ পাইলে আর কোন অর্থের অভাব হয়না । কিন্তু তাহা আমর! 
কল্মজনে বুঝিয্ন! থাকি ? আমর! কেবল অনর্থকে অর্থ মনে করিয়া, উহা! পাইবার 
জন্ত ব্যাকুল হইগ্া থাকি। যে অর্থ পাইলে আমাদের কোন অভাব 
থাকে না, সেই অর্থই প্রকৃত অর্থ, সেই অর্থ পাইতে হইলে সাধন চাই। 
একটু অগ্রসর হইলেই এ অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু আমর! এতই হতভাগ্য যে, 
অনর্থ কূপ অর্থ পাইবার জন্ঠ কেবল দুটির! আদিতেছি, একটুকুও অগ্রসর হইতে , 
শাঁরিতেছি ন।। প্রভু রামকঞ্চ পরমহংস দেব বলিয়াছিলেন “যে, “সাধন করিতে 
কেবল এগিয়ে যাও, রত্ব দেখিতে পাইবে ।” তই বলিতেছি কেবল অগ্রসর 
হওয়। আবশ্যক । পশ্চাৎ ফিরিয়া সাধনা কগিলে আমরা কেবল বিষয় পাইব | 
সাঁধন-পথে অগ্রসর হইলে আমরা যে অর্থ পাইব, তাহাতে শাস্তি মিলিবে ) 
আর অগ্রসর না হুইয়া সাধন করিলে কেবল অনর্থই পাইব, তাহাতে প্রন্কত 
শাস্তি মিলিবে ন। সাধনঘবারা অর্থ ও অনর্থ ছুই লাত হইয়া থাকে। 


চৈত্র ] সাধন।। ৪৫৫ 


জ্ঞানী অর্থাৎ ঘিনি আ'ত্মজান লাত করিয়াছেন। যিনি আপনাকে চিনিতে 
গারিয়াছেন। যিনি সর্বভূতে আপনাকে দেখিয়। থাকেন। অন্তের কষ্টে আপনার 
কষ্ট মনে করেন, অর্থাৎ ধিনি সমদর্শী হইতে পারিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানিতক্ত । 
সাধনার ছ্বারাই এই প্রকার জ্ঞানিভক্ত হওয়া যায়। সাঁধন-পথে ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা ন! হইলে হইবে নাঁ। একেবারে জনক রাজ! 
হওয়! যায় না, ধীরে ধীরে সাধন-পথে অগ্রসর হইলে, আমরাও জ্ঞানিভক্ত হইতে 
সক্ষম হইতে পারি, এবং তাহ! হইলেই ভগবানের ভালবাস! লাভ হুইবে। 

ভক্তি আবার অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে হৈতুকী আর অহৈতৃকী 
ভক্তির কথ! বল! যাইতেছে । “ধনং দেহি, পুত্রং দেহি” ইহা হৈতুকী ভক্তির 
অস্তর্গত। এই ভক্তিতে কামন! আছে। ধ্রুব রাজসিংহাসন পাইবার জন্ত সাধন! 
করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত হৈতুকী ভক্তি । এই সাধনা-বলে রব রাজ- 
সিংহাসন লাভ করিয়ছিলেন। পরন্ত তিনি আবার নিঞ্জ সাধনাবলে পরে 
অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইফ্লাছিলেন। হৈতুকী ভক্তি হইতেই 
অহৈতুকী ভক্তি লাভ করা যাইতে পারে। কা'গ্য কর্ম করিতে করিতে সাধক 
নিষ্ষাম অবস্থা লাত করিতে সমর্থ হইতে পারেন। এই প্রকারে ভগবাণ্‌ ধ্রবের 
সাধনায় প্রসন্ন হইয়া যখন তাঁহাকে বর প্রদান করিতে আপিয়াছিলেন, তখন 
গ্রব বলিলেন )-- 
+. পস্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং 
স্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেব মুনীন্দ্রগুহং। 
কাচং বিচিন্বন্নাপ দিব্যরভ্রং 
গ্বাদিন্‌ ক্কতার্থোহন্মি বরং ন যাঁচে ৮ 
নর ভক্তিম্থধোদয়। 

অর্থাৎ “রাজ্যের অভিলাধী হইয়া আমি সাধনা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু 
ধখন আমি সামান্ত কাঁচ অন্বেষণ করিতে গিয়া মাণিক পাইলাম, তখন হে 
প্রভূ, আমার আর অন্য বরে আবশ্তক নাই।” এই প্রকার হৈতুকী আক্ক 
অইৈতূকী ভক্তি, এই ছুই প্রকার ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বর দর্শন হইয়! থাকে । 

আবার অপরদিক দেখিতে গেলে সাধনশীল ব্যক্তিই ধন, মান, ও বশ 
লাঁভ করিয়া থাকেন। সাধনহীন বাক্তি মনুষ্য-পদবাচা নহে। বে জাতি 


৪৫৬ পন্থা । [ ১৩১৬ 


আপনাদিগের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিরত, সেই জাতির পতন অবশ্থ- 
ভাবী। অধুনা! জাপানে অধিবাঁদীর। আপনাদিগের সাধন-বলে এসিয়ার 
মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। কেহ মনেও ভাবে নাই যে, ক্ষুদ্র 
জাপান আজি এপ্রকার উন্নত হইতে পারিবে। যে জাপানের কথ পূর্বে 
বড় শুনিতে পাওয়া! যাইত না, সেই জাপান আজি সাধনার বলে বলীগ্ান্‌! 
যে ক্ষুদ্র জাপান আমর! মানচিত্রে দেখিতে পাইতাম মাত্র, সেই জাপান- 
সাম্রাজ্যের কথা আজ প্রত্যেক লোকের মুথে শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ 
জাঁতির বিষয় ভাবিতে গেলেও জানিতে পারাব্ায়,। যে ইংলণও এক সময়ে 
অসত্য জাতিতে পূর্ণছিল, সেই ইংলগুবাসীরা আজ আপনাদিগের সাধনার 
দ্বারা আপনাদিগের ও স্বদেশের কতই শ্রীবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
আবার জানিতে পারাযায় যে, মহারাজ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা 
বরক্ষশক্তিই অধিক বলবান্‌ প্রত্যক্ষ করিয়া, নিজ সাধনার দ্বারা সেই ব্রহ্ষশন্তি 
লাভ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর তপন্ত। করিয়াছিলেন। তিনি সহিষুতার 
সহিত সাধনাব দ্বারা মহারাঁজার পরিবর্তে খধি নামে খ্যাত হুইয়াছিলেন। 
রাজ! উত্তানপাদের পুত্র বিমাতার বাঁক্যবাঁণে বিদ্ধ হুইয়। কঠোর সাধন! 
দেখাইয়। ছিলেন। এই প্রকার ধিনি কোন বিষয় লক্ষ্য করিয়া দৈর্যা-নহুকারে 
সাধনায় যত্রবান হইয়। থাকেন, ইহ জন্মেই হউক, আর পর জন্মেই হউক, 
কখন না কখন ত্বাহাব মনোরথ পূর্ণ হইবেই হইবে, ইহা! শীল্ত্রবাকা। 
বিপদে অধীর হইলে চলিবে না, সহিষ্ণতার সহিত তাহার প্রতীকারে ত্র 
করিতে হইবে। ব্যস্ত হইয়া কেবল ছুটাছুটি করিলে প্রকৃত সাধনা হয় না, 
এবং তাহাতে তাদৃশ ফলও পওিয়! যায় নাঁ। আমরা যে দিকে উন্নতি 
করিবার চেষ্ট/ করি না কেন, সাধনার দ্বারা সেই দি.কই উন্নতি করিতে 
সমর্থ হইয়া থাকি। সাধনার দ্বারা হইতে পারে ন! এ গ্রকার কিছুই নাই। 
সাধনার দ্বারা যে, অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, তাহার একটী জলস্ত প্রমাণ 
আমর! পতিব্রতা সাবিত্রীর উপাখ্যানে দেখিতে পাই। 

পূর্বকালে অস্বপতি নামে এক রাজ! ছিলেন। তিনি অপুত্রক বলিঙ্ব! পুক্র 
লাভেব নিমিত্ত সাবিত্রী দেবীর আরাধনায় রত হুইলেন। দেবী সাবিত্রীর বরে 
তিনি পুত্রের পরিবর্তে একটা কন্ারত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজা কন্যার 
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নামও সাবিত্রী রাখিকীছিলেন। ক্রমে ক্রমে সাবিত্রীর বয়স বাড়িতে লাগিল। 
তিনি যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে অতিশয় সুন্দর'মূন্তি ধারণ করিলেন। 
তাহার দেই অলৌকিক ুন্মর-সুত্তি দেখিয়া, সকলেই মনে করিলেন যে, দেব- 
কন্ত। মনুষ্যকপে ভূতলে আসিয়াগেন। রাজা স্বীয় কন্ঠার যৌবন কাল উপস্থিত 
দেখিয়! তাভার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন। পূর্বের শ্দ্বর প্রথা অনুসারে 
সাবিত্রী বনবাপা, রাজ্ত্রষ্ট, ছামতণেণ-পুল্র গুণবান সত্যবানকে মনে মনে 
পতিত্বে বরণ করিলেন। রাঞ্জ। তাঁঙার ৩ণহ,ব এই প্রকার অভিপ্রায় 
অবগত হইল, খধিবর নারদের নিকট সাবিত্রার মনে।ভাব প্রক।ণ করিলেন। 
মহষি নারদ সতাবানের ভাগো ১৬ বৎসর পরমাযূ আছে জানিয়া, রাজাকে এ 
বিষয়ে নিষেধ করিলেন । পতিব্রতা সাবন্ত্রী এই ব্যাপার অবগত হ্ইয়! 
বিনীত বচনে বলিলেন, "আম ধাহাকে মনে মনে ববণ কাঁবয়াছি, তিনি 
দীর্ঘাধু হউন আর অজ্।যুই হউন, গুণবান হউন, আর নিগুণই হউন, তিনিই 
আমার পতি। দ্বিতীয় ব্যাক্তকে আমি কখনও বরণ করিব ন।” সত্য- 
পরায়ণা সাবিত্রীর এই প্রকার নির্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, দেবধি নারদ রাজাকে কহি- 
লেন, “মহারাজ, সাবিত্রীর বুদ্ধি কোন প্রকারে বিচলিত হইবার নহে, কেহই 
ইহাকে ধর্ম-পথ হইতে নিবর্থিত করিতত সক্ষম হইবেন না, অতএব আপনি 
মতাবানের সহিত ধর্মপরায়ণা সাবিত্রীর বিবাহ দিন।” মহর্ষির বাকা 
শিরোধার্ধাঠকরিয়। রাঁজ|, সত্যব|নের সহিত নিজকন্য| সাবিত্রীর শুভ বিবাহ 
দিলেন। এন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন” এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, 
বিবাহের পর হইতেই পতিত! সাবিত্রী দৈবশক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
একদ| সত্যবান্‌ স্বীয় পত্র সাবিভ্রীকে সঙ্গে লইয়। বনমধ্যে বিচরণ করিতে 
করিতে শু কাঠ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ কাষ্ঠ সংগ্র্থের 
পর তিনি দারুণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং রী শিরঃপীড়াতেই 
তাহার গ্রাথবিয়োগ হইল । 'পতির দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়াছে দেখিয়া, 
পতিব্রতা সাবিত্রী অতিশয় বাকুল হইয! পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি এক 
শ্তামবর্ণ উজ্দ্রলকায় পুরুষ তাহ'র পতির পাশ্বে দণ্ডায়মান রতিয়াছেন, দেখিতে 
পাইলেন। তখন সাবিত্রী-স্তী সসম্তরমে উঠিয়া, তাহার আকার দর্শনে 
তাহাকে কোন দেবত। বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এব$ বিবিধ মিষ্ট বাক্য দ্বারা 
৩ (চৈত্র) 
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কাহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন আদুরে শিশু এরূপ 
প্রকার বায়ন! করে ষে, তাহার! যাহ। চায়, তাহ। না পাইলে, মাকে ছাড়ে 
না। কীদিয়। কীদিয়া গডাগডি দেয়, কখন বা কীদিতে কীদিতে আচল 
ধরিয়! মায়েব সঙ্গে ফিরে, তাদের সাধের সামগ্রী না দ্বিলেই নয়। শিশু 
কিছুতেই স্থির হইতেছে ন! দেখিয়া, মায়ের ক্যেমশ প্রাণ গৃলিয়া যাষ, তিনি 
কত প্রকারে তাহাকে ভূলাঈচ্ছে থাকেন, কিন্তু শিশু কোন প্রকারে ভুলিতে 
চাহে না। যখন কিছুতেই শিশু বুঝিতেছে না বলিয়া বোধ হয়, তখন 
তাহাকে তাহার সাধের জিনিষ দিয়। থাকেন। পতিব্রতা সাবিত্রীও এই 
প্রকারে ধর্মরাজের কাছে নবায়ন! করিয়াছিলেন । ধশ্বরাজ পতিব্রতা সাবিত্রীকে 
কত বুঝাইগাছিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই বুঝিবার নহে । পতিব্রতা 
সাবিত্রী ধর্মরাজের সঙ্গ কিছুতেই ছাঁডিভে চাহেন না, তিনি ঘত্তদুর যান, 
সাবিত্রীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিণেন। সাবিত্রী কিছুতেই ছাভিতে 
চাহেন না, তিনি যাহা আবার করিয়াছেন, তাহ! চাই । অবশেষে সাবিত্রীর মধু- 
মাথা! বচনে ধর্মরাজ তুলিয়া গেলেন, এবং মগতা সাবিত্রীর সকল বাপন৷ 
পূর্ণ করিলেন। সাবিত্রী যে কেবল পতির জীবন চাহিয়াছিলেন, তাহা নহে, 
তৎসঙ্গে আরও অনেক বব চ।হিয়াছিলেন | ভগবান্‌ ভক্তকে সকল প্রকার বর 
দিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ভক্তের গকল আবার 
রক্ষা করেন। ভক্ত কানিলে তগবান্‌ কি আর স্থির থাকিতে পারেন। 
যখন প্রহলাদ বিষ অন্ন লইয়া কঁ দিয়াছিলেন, তখন ককণাময় ভগবান আর 
স্থির থাকিতে পারেন নাই। বিষ-অন্ন অমৃত হইল, ভগবান্‌ বালকবেশে 
সেই অন্ন খাইতে লাগিলেন এবং ভক্ত প্রহ্লাদের মুখেও দিতে লাগিলেন । 
শিশু কাঁদিলে মা কি আর থাকিতে পারেন? শিশুর স্থা'ম হৃওয়া চাই, ভবে 
মায়ের আব্দারে হওয়া যাঁয়। পতিব্রতা সাবিত্রীও ধর্মরাজের কাছে এই প্রকার 
সরল শিশুর স্তায় আধার করিয়াছিলেন। সাবিত্রীর এই প্রকার সাধনার দ্বার 
জীজা অশ্বপতি পুত্রপাভ করিয়াছিলেন । রাজ্য-ভ্র্ ছামংসেনও রাজ্য এবং 
মৃত গুজ সত্যবানকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তাই বলিতেছি, এই জগৎসংসারে সাধনার স্তাঁ় আর কিছুই নাই। 

সাধনাই দ্বারা সকলই লাভ করা ষাইতে পারে। মা জগজ্জননী কল্পতরু, 
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তাহার কাছে যেযাহা চায়, সে তাহাই পায়। আধ্যাত্মিক বলই বল, আর 
যাহাই বলন। কেন, সাধন! ৰাতীত কিছুই লাভ হইতে পারে না। পরম- 
হংস দেব বলিয়াছিলেন «অব থাও, পেউ ভরিবে, কেবল পাত! গণিয়! হিসাব 
করিলে লাঁত কি? সেই প্রকার পাধন কর, ফল পাই ৰ, মিছাকাজে সময় 
নষ্ট করিয়া লাভ কি?” “এই জগতে আমার কাজ [কছুই নাই, সকলই 
পেই মাননময়ীর কাজ” এই প্রকার মনে কংরয়া কার্য করিলে আমর! 
সকল বিষয়ে উন্নতি করিতে পারিব। এই জগং-সংসারে যে যেমন সাধন! করে, 
আনন্নয়ী তাহাকে সেই প্রকার ফল দিগ্লা থাকেন। তিনি রাজরাজেশ্বরী, 
তাব ভাগ্ডারে অনেক আছে, তার কিছুরই অপ্রতুল নাই। মায়ের সম্পত্তিতে 
ছেলেগ অধিকার, আমরা সকলই পাইব। সাধনা করিলে কিছুরই অভাব 
হইবে না। ধন, মান ইত)াদি যাহাই চাহিব, তাহা পাইব। আর দেবত্বই 
যদ্দি চাই, তাঠ! হইতেও ম1! আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না । 


ক্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


একটি অদ্ভুত স্বপ্ন 
( পুর্ব প্রকাশিতেব পর) 


আমি মন্ত্রধ্বনি শ্রবণ কবিতে করিতে, নিরাঁকচিত্তে & ত্রিপদ গায়ত্রী 
মন্ত্র উচ্চারণ কারত করিঙে অগ্রসর হইছি ; এমন সময় অদূরে পুনশ্চ শুনি- 
তেছি, বামাক্ে কে স্তোন্র-পাঠ"পূর্ববক গীতার ধ্যান অভাস্ত করিতেছেন £-- 


স্তব। 


ও পার্থায় 'প্রতিবোধিতাং ভগবত! নারার়ণেন স্বয়ং 
বাসেন গ্ররথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে । 


৪8৬০ 


পস্থ! | 


অদ্বৈতামৃত-বর্ধিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধাফ়িনীম্‌ 
অন্থ ত্বামন্থসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্‌ ॥ ১ 
নমোহস্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে 
ফুল্লারবিন্দায়তপন্মনেত্র । 
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ 
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২ 
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবোত্রেকপাণয়ে । 
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃত্রহে নমঃ ॥ ৩ 
দর্তোপনিষদে। গাবে। দোগ্ধ। গোপালনন্দনঃ | 
পার্থো বৎসঃ স্থধীর্ভোক্ত! দপ্ধং গীতামতং মহতৎ॥ ৪ 
বন্ুদেব হ্থতং দেবং কংসচাণরমর্দানম | 
দেবকীপরমানন্দং কৃঝং বন্দে জগদ্গুরুম্‌ ॥ ৫ 
ভীম্মদ্রোণভটা জয়দ্রথজল1 গান্ধাবনীলোৎপল! 
শল্যগ্রাহবতী কূপেণ বহুনী কার্ণন বেলাকুল! । 
অস্বথামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্ষে্যাধনাবর্তিনী 
সোতীর্৭ণা খলু পাওবৈ রণনদী কৈবর্ভকঃ কেশব | ৬ 
পারাশর্ধ্যবচঃ সরোজ মম লং গীতার্থগন্ধোৎকটং 
নানাধ্যানককেশরং হরিকথানংবোধনাবোধিতম | 
লোকে সজ্জন ষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীর়মানং মুপদা 
তৃয়াদ্তারতপঞ্চজং কমল প্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়মে ॥ ৭ 
মুকং করোতি বাচালং পর্থুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যতকপা তমহং বন্দে পরমামন্মমাধবম্‌ ॥ ৮ 
যং ব্রন্ম।-বরুণেক্্রকদ্রমকত; স্প্বস্তি দিব্য; স্ত”বঃ 
বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমে।পনিষদৈর্ায়স্তি যু সামগাঃ। 
ধানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা পত্যন্তি যং যোগিনে। 
যস্তান্তং ন বিছুঃ স্থরান্থরগণ। দেবায় তশ্মৈ নম ॥ ৯ 
ও" তৎসৎ। 


[ ১৩১৬ 


গীতা । 


এই স্তোত্র পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে অন দুর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে 


চৈত্র] একটি অদ্ভুত স্বপ্ন । ৪৩১ 


দেখি উজ্জল সবুজনর্ণে ভূষিতা মাত! গাক্ত্রী 'দবী ধ্যানে নিমগ্র। । আমি অগ্রসর 
হুইয়! দেবীকে প্রণাম করিলাম, চতুর্দিক সদগন্ধে আমোদিত হইয়াছে, দেবী 
চক্ষু উন্মীলন করতঃ আমাকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন “বৎস 1 এসেছ, তোমার 
জন্ত আমি এখানে বসে মাছি, ভক্তি দেবী আমাকে খবর দিয়াছেন যে, তুমি 
এখানে আসিবে। আমি ব্রাহ্মণকে বড় ভাল বাস; তুমি ব্রাহ্মণ । যে ব্রাহ্মণ সে 
আমারই উপাসন। করিয়া থাকে। এওরূপ ভক্তিভাবে যেক্রাঙ্গণ আমার উপাসন। 
করিবে, সে আমার দশন করতঃ, এই জ্ঞানমার্গের প্রস্ফুটিত, সদগন্ধে আমোদত 
পুষ্প চয়ন করতঃ আমায় মাতার পুজা কিয় থাকে | তোমাকে আমার 
মাতার নিকট প্রেবণ করিব, এই উগ্ভানের পুষ্পগু'ল তুমি যাহা পার, চয়ন 
কর। জ্ঞান-পুষ্প চন্বন ক'রলে, শাস্তি লাভ হইবে, তিনিই মা আনন্দময়ী 
শাস্তিদে বী।", 
আমি জ্ঞান-পুপ্প চয়ন করিতে আরন্ত করিলাম, বেদের কতক কতক চয়ন 
করিলাম। গায়ত্রীর অর্থ কিছু সংগ্র্ করিলাম। বুন্ধদেবের ধর্্পদ শাস্তের 
ব্াহ্মণ-কাগে। হইতে ই একটি নিক্ষেপ ক রয়। বুঝিতেছি £_ 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ধন্মপদ গ্রন্থে ব্রাহ্মণ কাগেতে বলিয়াছেন £-- 
ধ্যায়িং বিরজমাদীনং কতকচ্চং অনাময়ং। 
উত্তমখং অনুপ পত্তং তমহং ভ্রম ব্রাঙ্গণং ॥৪ 
অনুবাদ--ধ্যান্শীল, রজোমুক্ত (আসাক্তরহিত), কাকী অবস্থিত, কর্তব্যা- 
ুষ্ঠায়ী (ধি'ন সমন্ত কন্ম সম্প্ন করিয/ছেন ), পাপবিমুক্ত এবং অহৎপদ প্রাপ্ত 
লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি। 
দ্বিতীয়--. যন্ম কায়েন বাচার * মনস! নথি ছুষ্কতং | 
সংবৃতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রমিওব্রাঙ্গণং ॥৯ 
অনুবাদ-_ধীহার কায মণ ও বাক্য এই 'ত্রথানে পাপ নাই, যিনি অতিশয় 
সংযমশীল, দেই লোককে ব্রাহ্মণ বলি। 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ধর্মপদের ব্রান্বণ,কাগোতে যে উপদেশগুলি দিয়াছেন, 
তাহাই আমার কতক কতক সংগ্রহ কর! হুইল। 
ভগবান শ্রীরুষণের মুখ-নিযস্থত গীতায় জানিনাম। 
* মনস। 


৯৬২ পিন্থ। | | ১৩১৬ 


াবানর্থউদ্দপানে সর্বতঃ সংগ্লুতোদকে | 
তাবান্‌ সর্কেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ ২য় অ শ্লোঃ ৪৬ ॥ 
সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়। গেলে, উদপানে (ক্ুত্র জলাশয় ) যতটুকু 
প্রয়োজন, ব্রহ্গনিষ্ট ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদে ততটুকুর প্রয়োজন । 
এই অর্থ হৃদয়জম করিয়া! লইতেছি। আর গায়ত্রী ছন্দে মা মা বলিয়া 
নৃত্য করিতেছি, বডই তৃপ্তি হইল। দ্রেবীর কথামত কার্ধা সমাধ। হুইল। 
সন্মুখস্ত একটি বৃক্ষ । দেবী স্থিরভাবে আমাকে সেই বৃক্ষতলে উপবেশনেব 
আদেশ করিলেন। আমি সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ভাবিতেছি, এই 
শাস্তি, এই বৃক্ষতলেই শাস্তি । প্রকৃতই বুক্ষটি শাস্তিদেবী, সেই বৃক্ষ উজ্জ্বল 
হরিদ্রাবর্ণে ভূষিতা, ইনিই আনন্দময়ী, ইঠাব ক্রোডই শান্তিময় ক্রোড়। ইনি 
গায়ত্রী দেবীর মা, অশ্বথ বক্ষ ইহার নাম। এই বুক্ষমধ্যস্থ এক দেবী উজ্জল 
হরিদ্্রাবর্ণে প্রজলিত হইয়া আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়! বসিলেন। জমি 
মাতৃক্রোডে শান্ত যথা হইয়া রহিলাম। 
ম1! আমাকে অধুবে ইঙ্গিত করত:£বলিলেন “বৎস ৷ এ দেখ আমার জগৎ- 
পিতা প্রণবন্ধপী আনন্দে বিরাজ করিতেছেন।” আমি দেখিলাম, প্রণবরূপী 
ও'কাররূপ ধারণ করতঃ দর্ধভূতে শবব্যাপী অনন্ত ও' ধ্বনিত হইয়া অনস্তে 
লয় হন আনন্দে বিরীজে_-যথা সেই শষ অনা'দ ও অনন্ত একীভূত উজ্জ্বল 
শুভ্র জোতির্ময়রূপে প্রজলিত ও দিগন্তধ্বনিতে বিরাজিত। ইনিই আনন্দ। 
ইনিই প্রণবানন্দ । 
আমি তদ্দর্শনে করজোডে সেই বিশ্বপিতার উদ্দেশে স্তব আরস্ত করিলাম। 
( মহানির্ব্বাপ/তন্ত্র )। 
শু নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায় 
ও নমস্তে চিতে বিশ্বকপাত্মকায়। 
গু নমোহদ্বৈততত্বা এুক্তিপ্রদায় 
ও নমে। ব্রঙ্মণে ব্যাপনে নিগুণায় ॥ 
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেক* বরেণ্যং 
ত্বমেকং জগৎসক্ষিক্স শং নমামঃ। 


চৈত্র ] একটি অদ্ভূত স্বপ্ন । ৪৬৩ 


সদ্দেকং নিধানং নিরালম্বমীশং 
ভবাপ্তোধিপোতং শরণাং ব্রজামঃ ॥ 
মহানির্বাণতন্ত্রম্‌। 


এই প্রণবানন্দের শুকর ধ্বনি শ্রব্ণ ও মাতৃক্রোডে শান্ত হ্থ।-ন্ধপে আমি 
শান্তিনিমগ্ন ; ধেন কি এক অপূর্বব ভাবে খদ্গদ হইলাম, তাহা বলিবার সামর্থা 
নাই। ইনি এক অপূর্ব পূর্ণজ্ঞানানন্দ। এই পূর্ন + ড্তান +আ নন্দ - পূর্ণ" 
জ্ঞানানন্দই...অনাদি অনন্তের মহাজ্যো তিন্ম দৃশ্য বিভোবা। 
এমন সময়ে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। আমি চক্ষু উদ্মীলন 
করিলাম, দেখিলাম যে, বহিরগগতের দৃশ্তে সত্যই আমি, আমার গৃহে একথানি 
কম্থলে আপাদমস্তক আবৃত কৃবিয়া শয়ন করিয়া আহি, পুত্রদ্য় আমার নিকটে 
বসিয়া উভয়ে ক্রীড়! করিতেছে । তখন স্বপ্র-বিষয়টি চিন্তা! করিয়া! দেখিলাম 
যে, এক্ষণে স্থল জগতে রহিয়াছি, পূর্বে আমি ুক্ম ও কারণে ছিলাম। এই 
ঠূল জগৎ আমার বহিমু্খী মল ও এই কম্বলই আমার স্থূল দেহ। প্রকৃতির 
নিয়মান্থসারে পক্ষিগণ কলরব করিতেছে, ও কোক্তি কুভ কুহু স্বরে তখনও 
ডাকিতেছে তাহাও শুনিতেছি। প্রাতঃকাল ও বদস্তেব প্রারস্ত। তবেন্চি 
সমস্তই স্বপ্ন £ এ একটি অদ্ভুত স্বপ্প। তথন বুঝল!ম যে, এই বিশ্বটিই একটি 
স্বপ্রমাত্র। এইবপ চিন্তা করিয়া! মা হুর্গতিহারিণী দুর্গারূপিণীকে প্রণাম 
করিয়। গাত্রোথান*“করিল|ম । 
ও সর্বমঙ্গলমপলো শিবে সর্বার্থপাধিকে | 
শরণ্যে ত্রান্থকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 
ও । 
শ্রীচাকচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। 


তীর্ঘ। 


স্থাবর-জঙ্গম ও জীবের আবাস ভূমি মৃন্সয়ী বন্ুন্ধরার সুখময় অঙ্কে, কত জীব- 
জন্ত বাদ কাঁরতেছে; সকলকেই ধরিত্রী জননী সমান আদর ও যত্বে প্রতি- 
পালন করিতেছেন । জগতের শ্রেষ্ট-জীব মানব হইতে নিকৃষ্ট কাট, পতঙ্গ, 
এমন কি বোধ হয়, তৃণলত্া গুলিও ধ.গত্রী জননীর সুখময় অঙ্ক পরিতাযাগ 
করতঃ অনৃষ্ট-পূর্ব্ব অপবিজ্ঞাত স্বর্গের লালসায়, এই ক্ষণভঙ্ুর পার্থিব দেছ নাশের 
ইচ্ছা! করে না । অলঙ্বনীয় নিয়তি-চক্রের আবর্তনে যখন পার্থৰ দেহের 
বিনাঁশ অবশ্যম্ভাবী হইয়। উঠে. তখনও জীব বাদনার সহস্র করে এই সংসারকে 
অবলম্বন করিয়! থাকিতে চাছে , ধরণীর কোমল অঙ্ক ত্যাগ করিয়। কাহারও 
যাইতে সাঁধ হয় না| বনগুন্ধরীর কোমল বক্ষে এমন কি সুধ!-নিঝরিণী, কোন 
গুপ্ত পথে নীরবে প্রবাহিত! রহিয়াছে যে, তাহার অপার্থিব স্বাদ জীব কোন 
মতেই পরিত্যাগ করিতে চাহে না? 

জীবশ্রেষ্ঠ মানব স্বীয় বুদ্ধবলে সমাজের স্থষ্টি করিয়াছে । নিজের ও সমা- 
জের সুখ ও শান্তি বিধান সঙ্কল্পে কত দশন, পিজ্ঞান, শিল্প ও শঠতার অবতারণ 
করিয়াছে । কত পাণ্ডিত্য, কত তর্ক, কত খাগাড়ম্বর দ্বারা কেহ বা আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা, কেহ ব! সমাজের নথ ও শান্তির চরম ও পরম উপায়-নিদ্ধারণ মন্ত্ 
ঘোঁষণী করিতেছে । কিন্ত হায় কেহই লমাজের চিরন্তন দুঃখ ও অশান্ত দূর 
করিতে সক্ষম হইতেছে না'। স্বজনবিরঞের কাতর শোকোচ্ছাষ, দারিদ্র্যের 
কঠোর পেষণ, জর। ও ব্যাধির কঠিন কষাঘাত এবং মৃত্যুর লেলিহান জিহ্ব! 
মানবসমাজকে দ্রবুটি-কুটিল-বদনে যে শোণিতশোধিত-[বভীষিকা-প্রদর্শনে পদ! 
সন্ত্রস্ত ও কাতর করিয়া! তুলিয়াছে ) এই বিভীষিকার অকউহান্ত-নিনাদ-কম্পিত 
মানব-হদয়ে শ্াত্তি-হথের স্থান কোথায় ? কেবল মাত্র শ্লেহ্ময়ী ধরিত্রী-জননীর 
অধাচিত করুণরাশি এত ভীতির মধ্যেও মানবকে আপনার দিকে সমাকুষ্ট 
রাখিয়াছে। মনম্বী জীব জন্ম-জন্মান্তরের ছঃথ তাপ ভোগ করিয়া৪ ধরণীর 
ধূলিরাশির ভিতর একবার মাত্র পদস্থাপন করিলে, পার্থিব “মপিনত। তাহাকে 
এতই বিভ্রান্ত «করিয়া ভুলে যে, তাহার নিকট পৃথিবীর এই মলিনতাই 


চৈত্রা তীর্থ । ৪৬৫ 


পবিত্রতা ত্রিদৃশ-ছুলভি হরিচন্দনের যায ধারণ করে। ধরণীর স্নেহ এতই 
অগাধ যে, অনন্ত শ্ুখ-সদন বৈকুনিবাসী মহাগ্রারাও ধরণীর স্থখ-সংস্পর্শে 
আসিয়া ক্ষণকালের জন্ত সেই বৈকুণ্ঠের সুখ বিস্বৃত হয়েন। ধরার সকলই 
অনিতা ও ক্ষণস্থায়ী, তাই ক্ষণপ্রতার আলোকোচ্ছাসেব মত তাহার স্থুখও 
ক্ষণভঙ্কুর। বোধ হয় যাহাঁকিছু ক্ষণিক, তাহাই অধিকত্তর চিত্তাকর্ষক । কিন্ত 
হায় । এই রোমহর্ষণ বিভীষিকাময়ী ধরণীতে যে সুখের মোহে জীব সমারুষ্ট 
হইয়া থাকে, সেই সুখ কি? আজও পরাস্ত কেহ তাহার সন্ধান 
পাইয়াছে কি? ধরণীর কোনও পদার্থে স্খ আছে বলিয়া বোধ হয় না। 
ধরাবক্ষে স্থখ অন্বেষণ করিতে গেলে, শোক-তাঁপ, জরা-মৃত্যার মধা দিয়াই 
স্থখের অনুসন্ধান করিতে হয়, তাই অনেক সময়ে এই সমন্ত বিভীমিকাকেই 
স্থথ বলিয়া মনে হয়, স্*ম্তবিক ইহাই কি স্থথ? নিত্যযলব জরা-ব্যাঁধি 
যদি স্থথকর হইত্ত, তাহা হইলে জীব স্তখান্থুসন্ধ।নে এত ব্যস্ত থাকিত না। 
পবস্ধ এই ভয়-বিহ্বলতার মধ্যে অন্তবালে মানব একটু স্থখ কল্পনা! করিয়াও, 
সেই আশাতে বুক বীধিয়। 'আত্ম-প্রবঞ্চনা মূলক একটু সুখের স্বপ্ন দেখে। 
তাহাতেই বোধ হয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠার মত স্থথ আর জণ্তে নাহ। ফলতঃ 
আত্ম প্রতিষ্ঠা স্থথই। 

সৎ চিৎ ও আনন্দময় মানব-আ'যআ্বাব আননাই স্বাভাবিক অবস্থা । ভ্রমে 
পতিত হইক্সা, মানব-মাত্মা নিবানন্দ অনুষ্টিত করিয়া খাকে | তাই অতিমাত্র 
সামান্ত অবসরেঁও সেই ন্বন্তাবসিদ্দ আনন্দোচ্ছণাসে মানব হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া 
উঠে এবং সেই উদ্বেল আনন্দোচ্ছ্ধাসের সংস্পর্শে স্পর্শমণিস্পৃষ্ট লৌহখণ্ডের 
স্তায় সংসারে ছুঃখগুলিও সুখে পবিণত হইয় যায়, মৃত্যুও অমৃতের গ্রতায় 
বিভূষিত হইয়া উঠে। 

কত স্ুদুবদর্শী মঞ্জামান্ত কবিগণ এই ধবণীকে, ধরণীর খীশধ্য্কে কত তুচ্ছ, 
কত নগণ্য, কত হীন ও অলীক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ; ধরণী: মায়াবিনী 
কুহকিনী বলিয়! তিরস্কার করিয়াছেন। তাহারাই আবার এই ধরা-বক্ষে যে 
সকল বৈকুষঠ-লাঞ্ছিত পবিত্র তীর্থক্েত্র হর নাগ্ধ পোক-লোচনের সমক্ষে দেদী- 
প্যমান করিয়া রাখিয়াছেন বোধহয় তাঁহার! ও তাহার মত প'বন্ধ সেইৰপ স্খ- 
সদন মোক্ষধাম করনা-চক্ষেও জগতে আর কুত্রাপি দেখিতে পান নাই । 


৪৬৬ পন্থা । | ১৩১৬ 


ধরণীর ধুলি-ধূসর বক্ষে যে সকল স্তান ভগবান বিষ্ুুব পদাঙ্ক-পৃত হইয়া 
প্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছে, সেট মহাতীর্ঘ সকল, 'ুগবান্‌ নারাক"ণব ভগুপদ-চিন্ক- 
ভূষিত বক্ষের কৌন্বভ-মণিব শোছা। অপেক্ষা মৃন্সয়ী বহুদ্ধরাঁর ধূসব বক্ষে 
অধিকতর শোভা ধাবণ করিয়।ছে। যদ্দ ধবণীতে ক্ষণশ্গুবতার মধ্যে 
কোবাও স্থখ থাকে, শাস্তি থাকে, তাহা এই সকল নীর্থক্ষেত্রে বিরাজিত , 
কার্য দ্বারা যদি মানবের স্থুথ এ শান্তি মঞ্জনীয় হয়, তবে তাহা একমার্ তীর্থ- 
সেবা দ্বারা লভ্য | 

যে ক্ষগ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য মানব-সম্তান এই শোকনাপ জজ্ঞরিত ধরাধামে 
জন্ম গ্রহণ করন: জীবেব মঙ্গল কামনায় পরমানন্দ টিতে আপনা দেহ, মন, 
প্রাণ বিনর্জন করিতৈ সক্ষম হইয়াছেন 9 মনন্যচিত্তে ধরণীব দ্রঃখ-ভাপের 
পর্যালোচনা করতঃ ধবাবাসী জীনেব শান্তিবিধান-কলপে আপনাকে উৎসর্গ 
করিয়াছেন--সেই ধুলির মো একপ মহাতু। শৈশবে আনন্দে গভাগডি দিয়াছি 
লেন, থে ভূমিতে যৌবন জীব-ভারণ যঙ্ছের বঙ্তিম্থাপন কবিয়়াছন ও ই 
মু্তকাতে মরণেব [কোন করযুগলে আশু সমর্পণ কবতঃ নিশ্বযজ্ঞের সহিত 
আস্মঘজ্েব প্রতিষ্ঠ। কিয়াভেন, সেই পবম পবিত্র পুণা ভূমি বাতীত এই ধুলি- 
ধূপবিত ধরাবক্ষে ভগবান পুগুবীকাক্ষের পদস্থ'পন যোগ্য স্থান আর 
কোথায় । 

যে স্থানে প্রেম-বিহ্বল প্রেমিক্ঞপ'মকা পৃথিবীর যাবতীয় সখ, 2:খ, 
লজ্জা, ভয়, লাঞ্না ও গঞ্তনাদি সমস্ত উপেক্ষা করতঃ একমাত্র” প্রাণের প্রাণ 
পরম নেবতার পদ-প্রাস্তে আপন|কে ন্তস্ত কবিয়া মহা প্রলয়কেও তাচ্ছীল্য 
করত; সেই সাধনাব ধন গেমময়েব চবণ সুগল হৃদয়ে স্থাপন পুর্র্বক-সমাখ মগ্ন 
র্হিয়াছেন। সেই পবম পবিষ্র পৃণ্য-ভূমি ব্যভীত এই মৃন্সয়ী ধরণীব ধুলি-ধূস্সরিত 
বক্ষে ভগবানের চরণ-স্থাপনের যোগা স্থান আর কোথাব়। 

যে পবিত্র ভূমিতে পতিগত-প্রাণা সতী সর্বেক্রিয়-সংযমন*পুব্বক পণতিদেব- 
তার পদ্দ-প্রান্তে আত্মাকে সংন্স্ত করত, কাযা, মনঃ প্রাণ াহারই সেবার 
।নয়োজিত করিয়াছেন, প্তির সামান্ মাত্র স্ততি-ম্বৰপ অযথা পিন্দা শ্ুবণেও, 
যিনি এই স্ুথ-ঢঃখেব ভোগাক্তন দেহকে ভূ্ঙ্গিনীর ভীর্ণ ত্বকের ন্যায় অকি- 
ঞিংকরজ্ঞানে অনায়াসে বজ্জন করিতে সক্ষম হয়েন; যিনি” পতি-দেবতার 


চৈত্র] তীর্থ। ৪৬৭ 


চরণ-রেগু মণ্ডকে ধারণ-করতঃ জগতের যাবতীয় ছঃখ-কষ্টকে সাদরে আলিঙ্গন 
করিতে সক্ষম হন, ধিনি পতির আসল্স-মৃত্যু-সময়ে পতিব জীবনপাত্রী ; 
যিনি জীবনে, মরণে, ভনে, বনে সর্বত্র স্বামীর সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া, সেই 
দেবতার চরণারবিন্দে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন, যেই ভূমি তাহার সেই 

পবিত্র নশ্বর দেহ ধুলির কণার কণাগাত্র ধারণ করত: গৌববান্বিত হইতে 

পারিয়াছেন, মেই পরম পবিজ্র পুণ্যক্ুমি ব্যতীত ভগবান্‌ নারামণের পরম 

পবিত্র পদস্থাপনযোগ্য স্কান ধরণীর ধুলির মাঝে মার কোথায। 

পাংশুজাল-সমাচ্ছন্ন অনিত্য ধর'-বক্ষে ত্রিধা-.নহিত, বিষুপদ-1বুষি 5, পরম- 

পবিত্র, মঠিমাময় তীর্থক্ষেত্রগুলি অভ্যাজ্জবল বন্র-হার স্বরূপ। এই রক্রমালা- 

বিভৃষিত ধবিত্রী জননী স্বীয় মণিময় ক্হারের প্রাণারাম ক্িগ্বজ্যোতি-প্রদর্শনে 

উদ্ত্রান্তচিত্ত, ভ্রমান্ধ শিশুকে আপনার হৃদয়ে নিকটে আহ্বান করিতেছেন ও 

স্বীয় হাদয়*নিহিত ককণা-সাগবে অভিনীত করিয়া, সেবা], প্রেম ও সাধনার 

মহামন্ত্রে ডদ্বোধত করহ:, এই ক্ষণ-ভ্ুরতার মধ্য হইতে নিত্য, পরমানন্দ, 

জ্যোতিন্ময় শান্তি-মদনে লঙয়। যাইতেছেন ॥ ধারত্রী ক্ননীর যে সকল কৃতী 

সন্তান ভাহারহ ধূলি-মাটি অঙ্গে মাখিয়া, তাহারই অঙ্কাশ্রযে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠাবলে 

স্বীয় জননীর বক্ষে বৈকু্-ছুল ভি তীর্থ সকলেব সংগ্কাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই 

সকল অস্যুজ্জল রত্র হৃদয়ে ধারণ করিযাই, চিরকলাণময়ী ধবণী বন্ুন্ধরা নামের 

যোগ্য হইয়াছেন। নউবা সামান্ত ধার, প্রস্তর ও কীটাদির অপ্থি, মপ ইত্যাদি 

ধরণীর মালিনা মাত্র ; সম্পদ নহে । ধরণীর সম্পদ বলিবার যোগা যদি কিছু 

থাকে, মালিস্ুময় ধরণীতে বদি কিছু পবিত্র ও মহৎ থাকে, তাহা তীর্থ ক্ষেত্র । 

মহাস্মাদিগের মহদস্তঃকরণই এই লকল অর্থ ক্ষেত্রের অধিষ্টাত-দেবত| “নান্তৎ 

ভীথং জগতাস্তি তী্ীড়তাহি সাধ্বঃ ৮ জগতে সাঁধুরাই মগাউীর্ঘ, সাঁধুসেবা। 
* মহাপুণ্য ও সাধুসঙ্গ মছাফল-দায়ক । 

অনন্ত আনন্দ-থনি নারায়ণের চরপ-সমীপে উপনীত হইতে হইলে, ধরণীর, 

হদয্ব-ভূষণ তীর্থক্ষেত্র গুলির সেবা কব! চাই। তীর্থকে হৃদয়ে ধ্যান করত?, 

তীর্থ-প্রতিষ্ঠাতা, মহায্মাদিগের মহিমাময় ভাব-রাজ্যে আপনাকে অধিষিত 

ফরিতে হইবে, এবং আপনাকেও তাহাদের ভ্তায় জগন্ঙ্গল-যন্তে দীক্ষিত 

করিতে হহবে। আমার বলিতে জগতে যাহা কিছু আছে) কারা, মন, 


৪৬৮ পন্থা , ১৩১৬ 


প্রাণ দকলই দেই মহাধজ্ঞ-সাধনায় আহুতি প্রদান করতঃ, শুষ্ধ সত্বে অধিষ্ঠিত 
হইয়া, তাহাদের পদ্দান্ক অনুসরণ করতঃ, তাহাদিগের গন্তব্পথে গমন করিতে 
হইবে। ইহাই বন্ুদ্ধরা জননীর ভ্রিদিবস্ছুলতি শাস্থি-নিক্রের একমাত্র পন্থা । 
এই পন্থা আনিবার জঙ্তই কল্যাপময়ী মাতা কত লোভে ভূলাইয়।, কত 
অভিমানে ফুলাইয়া, কত রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর শাসনে শালাইয়া 
আপনার সন্তানদিগকে এই সুখময় পথের নিকটে আনয়ন করিতেছেন। 
তাই ধরণীর শোক-তাঁপ জরা-মুডাময় ক্ষণভঙ্গুরতার মধো প্রচ্ছন্ন সুখের 
ক্ষণিক জ্যোতি_-এত মধুর ও এত সুখময় 


একটি গন্ধ । 
( জন্মান্তর-কাহিনী |) 


সাশতগ১7 


“ত্র্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত নিতা-নুখ ও নির্বাণ-ম্থথ পাওয়! ধাম ন1) 

একটি রাজ-প্রাসাদস্থ একটি কক্ষে একটি দিবাঙ্গন্ুন্দরী সন্নযাসিনী 
একখানি মৃগচন্্ীসনোপরি উপবেশনপূর্ববক আপন মনে এইন্ধপে উচ্চারণ 
করিতেছে । তৎ-মন্মুখস্থ একখানি, গালিচার আসনোপরি উপবিষ্ট একটি 
যুবরাজ ই। কবিয়া অধৈর্য ভাবে সন্লাসিনীর মুখপ্রতি সৃষ্টি করতঃ বপিল) 
“মেকি ! তোমার এই কীচা বয়স, তুমি এখন ব্রক্গ ব্রচ্ধ করিয়া! ক্ষেপিয়। 
বেড়াছলে চল্বে কেন? আর আমি যুবরাজ এই সমস্ত রাজদ্ব ত্যাগ করিয়া, 
তোমার সৌন্দর্য রাশিতে ডুবিয়া তিথির কাকের ন্যায় তোমার মুখ প্রতি 
চাহিয়া, হা! করিয়। বসিয়! রহিয়াছি__; তাহা! কি তোমার গ্রাহই হচ্ছে না? 
কেবল.চক্ষু বুজিয! উপাসন। করুচ্ছে। ব্যাপার কি 1” 

সঙ্নযাসিনী ততপ্রতি ভ্রক্ষেপ না কবিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন 


চৈত্র] একটি গন্ধ । ৪৬৯ 


এবং যুবরাজ অসংলগ্র প্রতি উত্তর দানে তাহার সত কথোপকথন করিতেছেন 
তাহাই আমরা বর্ণন| করিতেছি £-_ 

সন্নযাসিনী-_দেব-দেবীর উপাপনায় কোন কোন শুভফল পাওয়! যায় 
ইন শ্বীকার্য) বটে, কিন্তু ব্রন্মোপ(লনা বাতীত নিত্য স্থুধ পাওয়৷ যায় ন!। 
সেই জন্ দেব-দেবীর উপাসন। ব্রন্মোপাপনার কাছে অধম উপাপদন! । 

যুবরাজ -_ বলি, আমার কথা কি কিছুই তোমার কাণে লাগচে নাঃ 
তোমার উত্তম ও অধম উপাঁসনা কত দন করবে, তাই বলি, ওসব উপাসনাদি 
পারত্যাগ কর ও সব অধম। আর আমি যে তোমার অধমেরও অধম 
তোমার রূপ-সাগরে ডুবিয়া পাগল হয়ে পড়েছি, তাক তুমি জানছ ন1? 
আমি ষে রাজা, তুমি যে আমার রক্ষিত। পরধা স্থন্দরী বেশ্ত। । আমি তোমাকে 
মাসহারা! ৫**২ পাঁচশত টাক। দিই, তাহা লইয়াও তুমি গ্রাহই কর না। 
শুনিতে পাই, টাকাগুলো। গরীব ছুঃখীগণকে দান-বিতরণ করিতেছ ; তাহ! 
কর; যাহা তোমার ইচ্ছ। তাহাই কর; তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি 
নাই। কিন্ত একটি কথা কি আমার সহিত কহিতে নাই । কেবল আপন 
মনে বকৃ বক কবিয়া বকিতেছ নাব চক্ষু বুজিয়া কাহাকে চিন্তা কর্কিতেছ ? 

ন্াসিনী-_দেব-দেবীর-উপাসনা-কর্ম, ছক গ্ুথ-প্রার্থনা। বা পাবন্রিক 
ফল-প্রদাতা-_-উপানকের প্রার্থন। বেদের সকম কর্মকাণ্ড দেব-দেবীর উপালন!, 
কেন না বেধৌক্ত কর্মদ্ব!গা কামনাসিদ্ধি-প্রদাতা কর্ম ত্বক শক্তির সাহাষ্য 
লাভ হয়। 

যুবরাঞ্--কি বাবা! এমন মেয়ে মানুষ ত দেখি নি। এ স্ত্রীলোক, 
একটি বেশ্ঠপর কন্ত! এত শিখলে কোথা 2 তুমি কি বেদ টেড, পড়েছে না 
কি? ভাল তাই কর। 

সন্নযাসিনী_ন। আমি কিছুই পড়ি নাই বটে, তবে আমার এ সমস্ত বিষয় 
জান। আছে। আপাঁন চুপ কাঁরি£| বসিয়া! শুন্থন। ব্যস্ত হইবেন না। এ 
মকল কর্মাত্মক শত্িই দেব-দেবী। এই জঙন্ই বেদোক্ত কর্মকাণ্ডাগ্যায়ী দেব- 
দেবীর উপাসন। অধম উপাসন। | এই জনই শ্রীরুষ্ণ ভগবদগীতায় বলিয়ান্েন +__ 

' ষামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যাবপশ্চি তঃ। 
বেদবাদ।রতাঃ পার্থ! নাগ্দস্তীতিবার্দিনঞ।॥ 


৪8৭ পন্থা | ; ১৩১৬ 


কামাত্মান: শ্বর্গপর জন্ম কর্মফল প্রদ্দাং। 
ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্যযগ তং প্রতি ॥ 
তোগৈষ্বনয প্রস্ঞানাং তয়াপন্ৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীযতে ॥ ২য় গীত | 
দেবদেবীর উপাসনা হ্বারা ভোগৈশ্বর্যা লাভ হয়, ভোগৈষ্বর্যয লাভে 
ব্যবসায়িত্মিকা বুদ্ধ জন্মে না। তজ্জন্ সমাধি, শান্তি লাভ হয় না। পুনশ্চ 
মৃত্যুর পর জন্ম গ্রাঃণ করিতে হয়। কারণ যাছাব সমাধি লাভ হয়, তাহার আর 
জনা মৃত্া হয় না। ইহাই পূর্ণানন্দা বস্থা | 
যে বাটীটতে এইবপে কখোপকপন হইন্েছিশ, সেই বাটীটি দ্বিতল। 
ইহা এ যুবতী নগ্ন্যাসিনীর জন্ত যুবরাজ প্রস্তত করাইয়৷ দিয়াছেন। বাটাটি 
রাজ-প্রানাদ-দাদৃশ। প্রাপাদের একটি কক্ষে অধৈর্ধয-যুক্ত কামোন্মন্ত যুবরাজ ; 
এবং শাস্তিময়ী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ/-শালিনী গৈরিকবসনধারিণী সেই যুবতী সর্যাঁসিনী 
উপবেশনপুর্বক থেদের কিয়দংশ আলোটনা করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে চক্ষু 
মুদিয় ধ্যানস্থ হুইতেছেন। সপ্্যাদিনী যখন ধ্ানস্থ হন, যুবরাজ তখন 
কথ! কহেন, সর্যাসনী যখন বেদ উচ্চাবণ করেন, যুবরাজ তখন তাহার 
রক্ষিত। বেস্তার মুখ প্রতি হ1 করিয়া দৃষ্িস্থাপন-পূর্বক শ্রবণ করেন। এইরূপে 
দ্রিন চলিতে লাগিল, বাঁজা 'য 4য় প্রত্যহ তাহার নিকট আসিতেছেন 
তাহার কিছুই ফলপ্রদ হয় ন! 
রাজ নিত্য আসেন, এইরূপে নিত্যই কথোপকথন হইতে থাকে, 
বলা বাহুলা, নিত্যই রাঁজ1 গতায়াত করিয়া! ও স্ঠাহার সেই রক্ষিতা যুবতীর 
মুখ প্রতি নির্দিষ্ট চাহনিতে অবস্থান করিয়া এবং তাহার মুখনিংল্ত শাস্ত্র কথা 
শ্রবণ করিতে করিতে, রাঞ্জার মনের ছুব্ধলতা! ক্রমশঃ দুরীড়ত হইতে লাগিল। 
ক্রমশঃ যুবগাঞ্জ এ সকল শান্জালাপ লইয়া! তাহার সহিত দিবারাত্রি-ঘাপন 
করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমান্রক্রমে কামোন্মভ-ভাব বিদুরিত হইয়! প্রেমোন্মত্ত- 
ভাব লাভ করিয়! গ্রকুতই সন্তষ্ট-চিত্তে নিজে একটু একটু শাস্তিলাভ করিতে 
লাগিলেন। ক্রমশঃ ভগবদ্তুক্তি করিতে শিখিলেন এবং ত্াহারই উপাসনায় 
অহোরাত যাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন। এইরূপে সর্বদাই সেইস্থ!নে 
গবস্থান করিয়া গকৃতহ্‌ প্রীতি, ভক্তি লাভ করিতে শিখি. ছেন ৷ 
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এইরূপে কতক দিবস কাটিয়া ঘায়। এমন সময় রাজা এক দিবস শুনিলেন 
যে, স্তাহারই একটি সহিমের এক পুত্র-সস্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সেই 
নবজাত শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়া হাত বা ক্রন্দন করিতেছে না, এমন কি মাতৃত্ন্ত 
পর্যন্ত পান করিতে মুখ ফিবাইতেছে না তাঁহাব মাতা ষন্তই তাহাঁকে 
স্তন.পান করাইবার জন্ত তাহার মুখ এবং আপন স্তন লইয়! সচেষ্ট হইতেছে, 
শিশু কিছুতেই মুখ দিতে চাহিতেছে ন|। ইহার কারণ কি? তাহাই সন্্যাসিনীকে 
যুবরাজ অবগত করাইলেন ৷ তৎশ্রধণে সন্ন্যাসিনী বলিলেন যে, “আমি 
শিশুটিকে একবাব দেখিতে চাঁই। কেবল মাত্র শিশুর মাতা ও শিশু সেই স্থানে 
থাকিবে আর কেহই যেন ন1 থাকে 1৮» রাজারও সেইরূপ আদেশই রক্ষা হইল) 
অতএব সন্গ্াাসিনী সহিসের সেই সগ্যজাত পুত্র দেখিবার ভন্ত যাত্রা করিলেন । 

এদিকে সমগ্র রাজ্যময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; তাহাতে সকগেই 
বলিতেছে, যে “হবে না, ষে দেশের রাজ| এরূপ এক বেশ্তা লইয়! অহর্নিশি 
ধাপন করিতেছে, সে দেশে কি মঙ্গল আছে? এ অমঙ্গল আর কোথাক্গ হবে? 
হবে নাত কি? প্রজাগণ এরূপে রাঁজাকে নির্দেশ করহঃ তিরস্কার করিতে 
কবিতে আপনাপনি নানান্পে কথোপকথন কবিতে লাগিল। এমন সময় 
সকলে শুনিল যে, রাজার বেশ্তা আসিয়! পুভ্রটিকে হাসাইয়াছে ও স্তন পান 
করাইয়াছে। সকলেই সামান্ধ এক বেগ্তার আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া 
হতবুদ্ধি হইল। 

এই ঘটপীব পর রাজা এক দ্রিবস সন্যাদিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
'ব্যাপার কিঃ আমাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বল, তুমি কে? আমি 
নানি তুমি বেশ্তা-কন্যা!; কিন্তু তাহা সত্বেও তোমার পরিচয় জানিবার আরও 
কছু আছে*এবং ভাহা কি তুমি জান? অগুমাকে বলিবে কি? 

রাজা বিনয়-পুর্বক এ কথা তাহাকে জিজ্ঞাস। করাতে সন্ন্যাদিনী বলিল, 
বাজ মহাশয়, আপনি যাহা জানেন, তাহা সত্য, আমি এ জন্মে বেশ্টা-গৃছে 
ন্সিয়াছি, কিন্তু পর্ব্ব কল্পে অন্তর্প ছিল, আমার পূর্বব জন্ম বৃত্তাত্ত জানিবার 
ঃন্ই যখন আপনার আগ্রহ হইয়ান্ে, তখন আপনাকে বলিতেছি শুদুন £-_. 

পূর্ব্বজন্মে একজন জে]াতিষী পণ্ডিতের কন্ঠা হইয়া যখন আমি জগ্মগ্রহণ 
করিলাম; আঁমার পিতৃদেব আমার অনৃষ্ট গণনায় জানিলেন যে, আমি ত্তিবাহের 
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তিন দ্রিবদ পরই বিধবা! হুইব। পিতা একজন অদ্িতীয় জোতিষী ও প্রসিদ্ধ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন । তিনি নিজে যেরূপ সর্বশান্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন, আমাকেও 
সেইবূপ সর্ধবশাস্থে শিক্ষিত! করাইয়া প্রকতই জ্ঞানী করিয়! দিয়াছিলেন, সেই 
জ্ঞান বশতঃই আমি অগ্ক পূর্বজন্মা-বৃত্বাস্ত সম্পূর্ণ চৈতগ্ঠাবে আপনাকে 
বলিতে সমর্থ হইতেছি। আমি সংশিক্ষা লাভ করিয়! প্রকৃত সতীত্ব জিনিষটি 
বেশ বুঝিতে শিখলাম, আত্মসশ্বন্ধে বিশেষবূপে বুঝিলাম, সাংসারিক ধাবতীয় 
স্থশিক্ষা লাভ একরূপ আমার হইল, গীতার মাধ্যাত্মিক ভাব আমার মনে 
সর্বদাই জাগন্ধক ছিল। 

প্রকৃত বলিতে কি, আমার বিবাহ হল, এবং তিন দিবস পরে অুষ্ঠানুযায়ী 
আমি বৈধবা দশ! প্রাপ্ত হই, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া, শাঙ্কান্থশীলন- 
সাহায্যে বুঝিলাম ষে, দেহী 'অমর, অভ্র, নিত্য-বন্ত। দেহ চিরস্থায়ী 
নহে। এবং অলীক মাত্র। অতএব আমার স্বামী অমব। দেহটি আমার 
স্বামী ছিল না। দেহী-ই আমার শ্বামী--ষনি চিরস্থায়ী । তজ্জন্ত গীতাঁয় 
্রীকুঞ্ণ অর্জুনকে যাহা বলিয়াছেন__তাহাই মনে হইল। 

দেহী নিত্য মবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত। 
তন্মাৎ সর্বাণি ভূঙানি ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ৩০২য় গীত|। 

অতএব ইহাতে আমাদের শোকের কোনই কারণ নাই, তিনি সর্ধভূতেই 
বহিয়া, নিষ্য ভাবে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তাহাতেই একাগ্রভাবে 
মন সংঘত করিয়া, সতীত্ব-রত্ুটির আদরবৃদ্ধি কবিতে হইবে, তাধ্লেই তীহাকে 
সন্তুষ্ট করা হইবে । এইরূপ চিত্ত করিয়া আমি পিতার সাহায্যে একটি 
পৃথক বাটী নির্মাণ করাইয়া, নির্জন স্থানে অবস্থান করিয়া, পূজা, যোগ, 
জপ-তপাদি কার্্যে ব্যস্ত থাকিক়া দ্বারার্ি অতিবাহিত করিতে পাগিলাম। 
এবং আরও বুঝিলাম যে, আমার এই নশ্বর দেহটিও আর একদিন পরিত্যাগ 
করি! চলিয়। যাইব--ষেব্ধূপ গীতায় কথিত আছে-- 

বাসাংসি জীর্থানি যণ! বিহবাক্ 
নবানি গৃহাতি নবোইপরাণি। 
ভথ। শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য- 
সানি সংযাঁতি নবানি দেহী॥ ২১। গীতা ২য়। 


চৈত্র] একটি গন্ধ । ৪৭৩ 


আমরা যেন্ধপ জীর্ঘ বস্তু পরিত্যাগ করতঃ নূতন বস্ত্র পরিধাঁন করিয়া থাকি, 
সেইরূপ এই পরিজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করতঃ অন্ত দেহ আশ্রয় লইব। এই- 
রূপ দেহ-মন লইয়াই আমি বেশ নিরবে সতীত্ব জিনিসটা বুঝিতে অগ্রসর 
হইতেছিলাম। আমার বাটীতে কোন পুরুষ আসিবার আদেশ ছিল ন1। 
দে আমারই আদেশ। বাটাতে আমি এবং স্ত্ীঞাতি-দাসীগণ যাত্র থাকিত। 
এইরূপে আমি বেশ শাস্তি-ম্ধে দিনযাপন করিতে লাগিলাম। মন চৈতন্তষয় 
রাখিতে পারিলেই, সমস্ত বিপদ তুচ্ছ ভ্ঞান হয়, এই আমার বিশ্বাস ছিল। 

দিন যাইল, মাস যাইল, বর কাঁটিল, এইরুপে কন্ধেক বৎসর কাটিল। 
অকল্মৎ আমি এক কঠিন পীড়ায় আবদ্ধ হইলাম। তাহাতে আমার পিভৃদেব 
আমাকে আদেশ করেন যে, “কবিরাজ আনাইয়! একবার দেখাইব (ক 1?” 
তাহাতে আমার অনিচ্ছা-সন্বেও তাহার প্রতি আংগুকুলয প্রদর্শন করাইবার অন্ত 
তাহারই ইচ্ছামতই আমি আমার নিজ অভিপ্রায় জানাইলাম। তৎপরে কবি- 
রাজ আমিলেন, তিনি আমান স্পর্শ করিলেন, কিন্তু মামি আমার হুন্তে একটি 
সুত। বাধিয়! দিয়াছিলাম। সেই স্তাটি স্পর্শ করিয়াই কবিরাজ আমার নাড়ী 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন, 'অনতিবিলস্বেই আমার দেহ হইতে আমার প্রাণ-বাু 
নিক্ষান্ত হুইয়! গেল। বখন বমি চক্ষু বুজিলাম) ঠিক সেই মুহুর্তেহ আমার 
যনে কবিরাজরূপ পর-পুরুষ-স্পর্শ-স্থখাম্থভূতি উদয় হইয়াছিল, এবং সেই ফল 
হেতু মামি-অণ্ত বেহাঁ-কন্ত।-বপেএ্পরিভিতা এবং বেশ্া'গৃছে জন্মগ্রহণ করি- 
যাছি। শান্ত্রেই বলিয়াছে ₹.- 


“ষাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধিরভবতি তাদৃশী 1” 


ধদিও আমি যাবজ্জীবন উদচ্চ-শংক্ষতা হইয়া সতীত্ব-রদ্ুটির আদর বুঝি! ধর্থ- 
কর্ম্াদিতে অতিবাহিত করিলাম, কিন্ত মৃত্যুকালীন পরপুরুষের ম্পর্শ- 
হুখান্থভাবন! মন হধ্যে যেমন উদ্দিত হুইল, ম্বৃত্যুর পর-পারে অমনি বেশ্তা- 
গৃহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলাম। তাহাই আঁম এ সহিষের পুজ্রকে জানাইক্ঘ 
তাহাকে দেখিয়া গাসিলাম, সেও আমার হাসির উত্তরে হাসিয়। ফেলিল। 
তখন আরও গ্তার্হাফে আমি বলিলাম যে, “তোমার এখনও অভিমান, এখনও 
ধি আত্মাতিমান যাইবে না, সহিষ-্পনীর গর্তে জন্গ্রহণ করিয়াছ, কিন 


; (চেঞ্জ) 
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তাহার স্তনপান করিতে কুঠিত হইতেছ?' তজ্ঞন্ত তিনি আমার কথা শুনি! 
স্তন পান করিয়া, তাহার অভিমান দুরীভূত করিলেন । শুনিলেন, রাজী মন্তাপয়, 
আপনি এদেশের রাজামহাশয় কিনা,--তজ্জন্ভই আপনার নিকট সবিস্তারে 
বলিতেছি 1” 

যুবরাজ--আর আমাকে লজ্জিত করিও ন1, আম রাজাব 'যাগ্য নগ, 
আমি না বুঝিয়া, তোমাকে ন! চিনিয়া, সামান্ত বেশ্তা-কন্তাকে বেগ্তাভাবেই 
দেখিয়াছিলাম, এবং তোমার অলীক রূপ-দর্শনে কামোন্মত্ত হইয়াছিলাম। 
কিন্ত তোমার ভাবতঙ্গি আমার মনে সর্বদাই অদ্ভুতভাব দৃশ্য হুঠত। তাহ! 
সত্বেও আমি তোমাকে বেশ্ত। জ্ঞান করিতে কুষ্টিত হঠ নাই) তুমি তেম্তা নহ, 
তুমি দেবী! দেবী আমাকে ক্ষম। কর, আমাধ উদ্ধারে পথ দেখাইয়। দাও । 
রাজা কাতরভাবে তীঁহাকে এরূপ মিনতি করিতেছেন দেখিয়া, সঙ্নযাসনী বলিল, 
মহারাজ, আপনার দোষ কি? আপনি আমার প্রতি |কছুই অন্টায় ব্যবহার 
করেন নাই, বরং আমার প্রতি যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন ও অনুগ্রহ করি- 
যাছেন। আপনি রাঞ্জ, আঁমি বেশ্টা-কন্তা, আপনি আমাকে রাজপ্রালাদে 
স্থান না দিলে, আমাকে অনেক ছূর্গতি ভোগ করিতে হইত। কেবপমাঞ্র 
আমি রাজার আশ্রতা, এইজন্ত আমাকে কোনই উৎপাত সহা কাঁরতে হয় 
নাই; আমি যদি আপনার রক্ষিত ন! হইতাম, তাহ। হইলে বেশ্ঠ!-কন্তার 
যেন্নপ ছুর্গতি হইয়া থাকে, সেরূপ সমন্তই আমাকে ভোগ ০করিতে হুইত। 
অতএব রাঞ্জ যেরূপ বারবনিতাকে রঙ্গ! কিয়! থাকেন, আপনি আমাকে সেরূপ 
মাসছার! বন্দোবস্ত করিয়! দিয়া, সযতনে রাঞ্জ-ন্টালিকায় রাখিয়াছেন নাত্র; 
তাহাতে ত আপনার কোনই দোষ হয় নাই। আর আমি বারবন্িতার কন্তা, 
আমি স্বেচ্ছায় আপনার রক্ষিতাভাঁবে অবস্থান করিতে সম্মত হুইয়াছি; 
-তাহাও আমার কর্তব্য, ইহাও আমার না করিলে বিধির উপরে অভিমান কর! 
হইত | আমি যেরূপ ভাব লইয়। আসিয়াছি, সেইন্ধপই কার্ধ্য করিতেছি । 
তবে আমার সতীত্ব বজায় রাখিতে আমি সতত সচেষ্ট রহিয়াছি। তজ্জন্ত 
আমার মানার অনুরোধে বিবাহ করিতেও অসম্মত হইয়াছিলাম। কারণ 
আমি পূর্বন্ম জাঁনিতাম। আমার ম্বামীর সহিত আমার বিবাহ হইবে না, 
বাহ! জানিতাম। ন্বতএব বিবাহ করা যুক্তি-দঙ্গত নছে। যখন আমি বে! 


চৈত্র] একটি গন্ধ 1 ৪৭৫ 


কন্তা, তখন আমার একটি বেশ্ট1-পুজ্রের সহিত বিবাহ হইত। তাহা হইলে 
আর আমার সতীত্ব রক্ষা হইত না 


তজ্জন্তই আমি বিবাহ করিলাম না। পরে আপনি রাজ! মহাশয়, আমার 
মাতার নিকট আসিয়। আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া, আমায় রক্ষিতা-স্বরূপে রক্ষ। 
করিতে চাহিলেন। তাহাতে আমি সম্মত হহয়া, আপনার রাজ-প্রাসাদে আশ্রপর 
লইয়াছি। নচেৎ আমার সতীত্ব রক্ষার জন্ আমার প্রাণকে তৃচ্ছ জ্ঞান করিতে 
হইশ, এবং আপনার প্রতি আমি এই 'মাব্দার করিগ্াছিলাম ষে, আমার 
এই যৌবনোনুধী সময়, আমার বাটাতে কোন পুরুষ এমন কি, দাস পর্ধ্যস্ত 
আসিতে পারিবে না এবং আপনি আমার বিনান্থমতিতে আমাকে কখনও স্পর্শ 
করিতে পারিবেন ন!॥ আপনি তাহাতেই সম্মত হুইয়াছিলেন, এবং আমিও 
নিশ্চিন্ত মনে আপনার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া কালযধাপন করিয়াছি এবং 
নিজ জপ, তপ, যে'গ, ধানাদি ভিন্ন আর কিছুই ত ক্রি নাই? এবং আপনার 
কোন কথাই ত শুনি নাই, রাজ] মগাশয়? 
যুবরাজ-_-ন|দেবী। তুমি নির্দোষী, ঘখার্থ সাঞ্ষাৎ সতী-লক্ষমী। এরূপ 
সত্রীজাতিতে অতি বিরল) এরূপ অবিবাহিত! সচ্চরিত্র! নিষ্ঠাবতী স্পীলোক ত 
আমি কখনও দেখি নাই। সতী! এইবার হইতে আমি তোমাকে পুজ! 
করিব, তুমি মাতৃদ্ধপিণী সাক্ষাৎ সতী-লক্মী । 
“য! দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিত| | 
নমন্ত্তৈ নমন্তপ্তৈ নমন্তত্তৈ নমোনিমঃ 8৮ 
রাজ! চ্তীর এই কথাটি বার বার উচ্চারণ করিয়া, নিজ কলুধিত মনকে 
পবিত্র করিয়াছিলেন । এই মন্ত্রটি সন্/্সিনী তাহাকে অনেক দিন হইতে 
গ্অত্যত্ত করিতে শিখইিয়াছিলেন, তাই আজ পে মন্ত্রট যুবরাজ নিজ হৃদয়- 
কপাট উন্মস্ত করিয়া! বলিতে *কুষ্টিত হইলেন না। সন্ন্যািনী আপন মনে 
সহান্ত বনে বলিলেন £-- 
“রঙ্গণ্যাধাস়্ কর্ন্মাপি সঙ্গং ত্যক্তু1 করোতি যঃ। 
ক্লিপাতে ন দস পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তদ1! ॥*৮ ১*। তা, ৫ম অঃ। 
 ক্রন্ষে সমর্পন করিয়া! এবং ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, যিদন কর্ম করেন? তিনি 


৪৭৬. পস্থা | | ১৩১৬ 


পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম 5য় লিষড হন না, ( যেমন জলে থাকিলেও ) পল্পুপত্র জল 
দ্বার! লিপ্ত হয় না। 

এই হলো নিলিপ্ত ভাব । এ ভাব বড় সুন্দর, বড়ই মধুর! এই ভা'বই ব্রন্ধে 
সর্বস্ব সমর্পণ । এ ভাব লইয়া আন্দোলন করিয়াও যথার্থ স্থানলাভ হওয়াও 
স্থকঠিন; তাই সহিষের পুজ্জ এ সমস্তভাবে চৈতন্ভাবে থাকিয্ন।ও পৃনর্জন্ম 
লইলেন। হা, শুনুন রাজামহাশয়! সহিষের পুর পূর্ধরজন্মবৃনথান্ত এইবারে 
শুনুন। 

উনি পূর্বঞ্জন্মে একগ্ন বাক্ষণ পণ্ডিত ও দাধক ছিলেন এবং উহার অনেক 
গুলি শিষ্য ছিল, হঠাৎ উনি একদিন শিব্য-মগুলী পরিবেষ্টিত হইস্জা স্মশানভূষে 
খআসিয়া উপনীত হয়েন। শ্মশানে বসিম! সাধন! করিংতছিলেন, শ্মশানে তখন 
চই একটা চিত] ধুধু করিয়া জলিতেছিল। তদর্শনে তাহার মনে কি এক ভান 
উদয় হুইল জানি না, তৎক্ষণাৎ শিষাগণকে আদেশ করিলেন যে, “একটি চিত। 
সাজাও!” শিষ্যগণ তাহার কথার উপর প্রতি উত্তর করিতে ঝ৷ প্রশ্ন করিতে 
সাহসী ছিল না । কারণ তিনি অত্যন্ত তেজন্বী ত্রাণ ;) অতএব শিষ্যগণ বিনা 
বাক্ব্যয়ে তাহার আদেশ পালন কিল। চিত! সঙ্দিত হইল। ক্ষণকাল 
পরে চিতার উপর উপবেশন পূর্ব $ ব্রঙ্গণ শিষ্য-মগুলীকে অগ্নিসংযোগ করিয় 
দিতে আদেশ করিলেন । (ক্রমশঃ ) 

শ্রীমাথনলাল রায়, চৌধুরী । 


